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“তিনি তো সর্বভ্ূতেই আছেন-_তবে ভক্ত কাকে বলে? 
যে তাতে থাকে — যার মন-প্রাণ-অস্তরাস্থ্া সব 
তাতে গত হয়েছে।” 


শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত 


বিদ্যামন্দির 3 সুবর্ণ জয়ী 
সম্পাদকীয় নিবেদন 


বিগত ৪ঠা জুলাই ১৯৯১ আনাদের রামকৃষ্ণ মিশন fag fara তার গৌরবময় Sara 
eme বছর পূর্ণ করল। নান! অভিদ্রতার পথ পেরিয়ে we আমাদের fem বিদ্যামদ্দির 
সমগ্র পশ্চিমবাঙ্‌লার শিক্ষা মানচিত্রে একটি স্মরণীয় নাম। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বৃহত্তর 
শিক্ষা, ও সংস্কৃতিমূলক প্রেতিষ্ঠানগুলির agen হুল আমাদের ধাত্রী-স্ব্ূপিনী রামকৃষ্ণ মিশন 
সারদাগীঠ । এই সারদাপীঠ পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরানো শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান আমাদের এই বিস্তামন্দির । সারদাগীঠ ও বিস্তামন্দির সমান বয়সী ঘটি প্রতিষ্ঠান | 
আজ স্থবর্ণ জয়ন্তীর সগৌরব উত্তরাধিকারবাহী সারদাগীঠ ও বিদ্তামন্দির তাই সহযাত্রী । 

পশ্চিমবঙ্গে আজ কলেজের সংখ্যা বড় কম নয়। প্রায় আভাইশোর কাছাকাছি ৷ তারই 
মাঝখানে আমাদের এই বিভামন্দির (কিন্তু তার একান্তিক ব্রতনিষ্ঠা এব; আদর্শীপিত এক 
wea fare পরিচয়ে শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই নয়, সারা ভারতবর্ষেরও এক বিশিষ্ট fam 
-প্রতিষ্টান হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে । কি সেই wen এবং কি সেই আদর্শ _যে 
কোনও শিক্ষানুরাগী দিন্ঞাসুজনের মলে এ প্রশ্নটি জাগা অতান্ত স্বাভাবিক আজ orem 
বছরের দীর্ঘ প-পরিক্রমার একটি ক্রান্তি-ুহুর্তে এসে যখন আমরা পিছন ফিরে তাকাই 
Se অতীতের পাতা উল্টে আমরা দেখি, কালের সাক্ষী আর কালের শিক্ষক যুগনায়ক 
স্বামী বিবেকানন্দের মানস আর মননলোকই ছিল বিদ্যামন্দিরের wa এবং সম্ভাবনার উৎসনূমি। 
একদিন তীর প্রিয় শিষ্য ও লহচর শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে প্রবল উদ্দীপ্ত এবং বিশ্বাসী 
উচ্চারণে স্বামীজী তার কম্্-আাকাক্ক্ষার কথা ব্যক্ত করেছিলেন, সময় তাকে তার সেই wu 
পুরদের অবকাশ দেয় নি। মাত্র উনচল্লিল বছরের আমর সংকীর্ণ সীমায় বাধা ভার মহাজীবনকে 
ছিনিয়ে নিয়েছিল কাল। কিন্তু ভার স্বপ্নের বীজ তো sajan! তাই ভার মহাপ্রয়াণের চার 
দশকের মাথায় ১৯৪১ Mca ৪ঠা জুলাই বরিষ্ঠ আর এক বিবেকানন্দ-শিধ্য রামকৃষ্ণ মঠ 
ও মিশনের vb অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দের পুণ্য আশীর্বাদ farne করে জস্ম নিয়েছিল 
সেদিনের সেই শিশু বিস্যামন্দির। alika সেই ন্তপ্প-শিশুটিকে সন্মেহ পরিচর্যা এবং সবল 


পদক্ষেপে এগিয়ে চলার প্রেরণা ox পাথেয় ঘুগিয়ে ছিলেন স্থামীভীর আরও we বিশিষ্ট 
উত্তরসাধক স্বামী অচলানম্দ এবং প্রবাসিনী ভারভ-সংস্কৃতি-প্রাপা fan মাক্লাউড,। পাশা 
-াশি ছিলেন সেই শিক্ষাব্রতের ছুই নিবেদিভ-প্রাণ xam __সারদাগীঠ ও বিদ্যামন্দিরের প্রথম 
সম্পাদক কর্মবোস্ী স্বামী বিমুক্তানন্দ এবং বিচ্ছামন্দিরের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ । 
স্বামীজীর স্বপ্নের সেই বিস্যামম্দিরের আদর্শই আমাদের ব্রতের উত্তরাধিকার, আর পরিপূর্ণ 
xmm গড়ার যে শিক্ষা ছিল তার শিক্ষাভাবনার মূল কথ! সেই সাধন-পন্থাই আমাদের 
wean পরিচায়ক | বিষ্কামন্দিরের সুচনা এবং প্রথম পদক্ষেপের তারিখ ge স্বামীজীর 
fs বিজড়িত । সেদিনের সেই নবজাতক বিদ্যামদ্দিরের জন্ম, কর্ম এবং সাধনা--সব 
কিছুই স্বামীর স্বপ্র সংকল্র এবং আকাক্ষার সঙ্গে একই স্তরে বাধা। অনেক অকৃতার্থতা 
এবং অচরিতার্থতার চিহ্ন বুকে নিয়েও আমাদের আজকের বিষ্যামন্দির tra সেই স্বপ্রেরই এক মূর্ত 
বিগ্রহ! 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের sues উত্তরক্গ দিনগুলির মাঝখানে আজ থেকে পঞ্াশ বছর আগে 
যখন বিদ্যামন্দিরের wm তখন বিদেশী শাসনের yun মোচনের সংগ্রামে উত্তাল ছিল এই 
emeh) তারপর দেশ স্বাধীন হয়েছে। Wee পর ate আমরা পেরিয়ে এসেছি 
দীর্ঘ চুয়া্িশটি বছর ৷ কিন্তু সারা ভারতের বুক জুড়ে নিরক্ষরতার অভিশাপ আজ্রও এক জগন্দল 
পাথরের মতো ewer নিয়ে বিরাক্ত করছে। TAA চেয়েছিলেন: শিক্ষার পাবনী আলোয় 
উদ্ভাসিত হোক Aaea, দরিদ্রতম মামুঘটিরও চেতনার ভ্ঞগভটি । কিন্তু তার সেই 'মাকাহক্ষা 
আর প্রতাক্ষ বাস্তবের মযো কি quz ব্যবধান! বে সীমাহীন দারিদ্র আর gifs মোচনের 
কথা তিনি বলেছিলেন বারবার, আমাদের এই অসম বিকাশের জ্ররাসন্ধ বঠমানে কোথায় তার 
সেই শাশ্বত বাণীর waa? শিক্ষার পরিসংখ্যানগত সম্প্রসারণের ছবি যতই বড় করে 
তুলে ধর! হোক না কেন, জীবন ও ভ্রীবিকার সঙ্গে শিক্ষার যোগন্ত্রটি আন্র কেমন যেন আল্গা, 
শিকড়হীন__একথা তো। অন্বীকার করা যায় না। দেশে বিদেশে, দিক্‌ দিগন্তরে যেমন বারবার 
বেজে উঠেছে প্রাতিষ্ঠানিক নানা ছূর্সপতনের শব্দ, তেমনি মুলাবোধহীন "অমানবিক নৈরাজ্যের 
এক ধুসর তসক্ছায়া কেমন যেন ঘিরে রয়েছে আমাদের এই শতাব্দী-শেষের দিনগুলিকে ৷ 
অন্ধ জাতৃঘাতী fen এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী নানা অপশক্তির enne তাণ্ডবের মাঝখানে, এই নিত্য 
নিষ্ঠুর ছম্মবিধুর দিনগুলির মাবখানেই আমরা উদ্যাপন করছি আমাদের সুবর্ণ জয়ন্তী! তবু, 
আমরা তো জানি, মামুঘহ শক্তির উৎস এবং মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ ; তাই মানব 
মুক্তির বৈতালিক wee উঠেছিল আমাদের বে জ্রযোতিরশয় প্রেরপা-পুরুষের কণ্ঠে তারই 
অভী:মন্তুকে পাঘের করেই আগামী শতাব্দীর দিকে আমাদের নতুন যাত্রা । বিস্ভামন্দিরের 
এই পক্ষাশ বছরের ঘাত্রাসঙ্গী বিগত দিন ও বর্তমান বিসামন্দিরের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, সেবক 


s“ 


ও সঞ্চালক-মণ্ডলী, সকলের কাছেই স্বামীভীর এই মহার্থ উত্তরাধিকার এক পরম gas 
প্রেরণা ! 

সুবর্ণ জয়ন্তীর এই পুপা ewm প্রণত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি আমাদের পৃজঃপাদ «mem 
স্বামী বিরছানন্দ, স্বামী শ্করানন্দ. স্বামী মাধবানন্দ, স্বানী বীরেশ্বরানন্দ, স্থান গম্ভীরানন্দ প্রমূধ 
প্রয়াত পূর্বাচাধদের । আমাদের এই পঞ্চাল বছরের উপলবঞ্ধুর পৎক্রান্তির বাকে বাঁকে ঠাদের 
জাগ্রত চক্ষু অভিভাবক এবং নিতা শ্রভাকারক্ষী আশীবাদ লাতে ce» হয়েছি 'সানরা। "আমাদের 
পরিচালন-পর্যদের অধিনেতারূপে যে সমস্ত পরম শ্রদ্ধেয় দিপারী ব্যক্তিজকে আনরা পেয়েছি__ 
আমাদের বিদ্যামন্দির শিক্ষাপরিধদের সেই প্রথম সভাপতি প্রয়াত স্বামী নিবেদানন্দ এবং তার 
পরবর্তী উত্তরস্থরিবনদ স্বামী reram, স্বামী শাশ্বতানন্দ, স্বানী সস্তোধানন্দ. স্থানী কৈলাসানন্ন, 
স্বানী লোকেস্বরানন্দ, "nap নির্জরানন্দ প্রমুখেরা এবং আজও ধারা নিল্লানক-লক্ষত্রের মত আনাদের 
প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্ক emm এবং ace অভিভাবকন্ধে নানা ভাবে আমাদের প্রেরপা জুগিয়ে 
চলেছেন সেই বর্তমান ames স্বামী ফৃতেশানন্দ, স্বামী গহনালন্দ, স্বানী প্রভানন্দ, দ্ৰামী 
শিবময়ালন্দ, স্বামী গোকুলানন। এবং 'আরও বহু শ্রদ্ধাভাজন সন্যাসী মহারাজেরা, ঠাদের প্রতি 
আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম WINE 

বিগত পঞ্চাশ বছরে দেশ এবং বহিবিশ্বের যে সমস্ত বরেপা চিন্তানায়ক, add 
শিক্ষাবিদ, masi এবং প্রতিষ্ঠানগুলি wee wag এই শিক্ষানিকেতনকে নানাভাবে 
উৎসাহ ও সহায়তা এবং Cetemm দান করে উজ্জীবিত করেছেন সেই সব পরম cad 
afe ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমাদের qum শ্রদ্ধা নিবেদন করি । 

শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, সেবক এবং পরিচালকমণ্ডলী নিয়ে আমাদের এই আবাসিক শিক্ষা- 
“প্রতিষ্ঠান । পঞ্চাশ বছরের এই পুণা ges আমরা যেনন শ্রদ্ধার সঙ্গে mun করি আমাদের 
প্রয়াত, অবসরপ্রাপ্ত এবং বিদ্যামন্দিরের কর্মভীবল থেকে ধারা 'গ্ঠত্র চলে গেছেন সেই সব 
সহকর্মীদের, তেমনি অনলম কর্মনিষ্ঠা, ত্যাগ এবং সেবাব্রতী আন্তরিকতার সঙ্গে ব£মান যে 
কমিসম্প্রদায় উজ্বলতর এক ভবিষ্যতের লক্ষ্যে বিদ্রালন্দিরের দিনামুদৈনিক জীবনটিকে মক্রিয়তা 
দান করে চলেছেন, তাদের প্রতিও আমাদের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি। 

আবাদের এই সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যাটিকে মূল্যবান শ্ারকরূপে একটি আকর্ষণীয় চরিত্র 
দান করার wm বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদ্দের লেখ শিক্ষার অতীত বর্তমান ও SAS এবং গুরুত্বপূর্ণ 
নানাবিষয়িনী রচনার সম্ভারে যেমন এই সংখাটিকে সাজাতে চেয়েছিলাম, তেমনি বিদ্যামন্নিরের 
এই পাশ বছরের সহহাত্রী। অতীত ও বর্তমানের নানা সহকর্মী ও বিদ্যাথিদের শ্মৃতিচ্ামূলক 
নানা লেখার মধ্য দিয়ে আমাদের এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একটি সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরাও 
fen আমাদের উদ্দেশ্য ; কিন্তু আমাদের সাহ ও সাধ্যের মধ্যে বাবধান রয়ে গেছে অনেকধানি। 


we বিদ্ধ শিক্ষাবিদ্‌কে আমরা তাদের fae fae Rara রচনার es আমন্ত্রণ জঞানিয়েছিলাম | 
সকলের কাছ থেকে সমান সাড়া লা পাওয়। গেলেও যে সমস্ত গুণিজন cms ব্যস্ততার মধ্যেও 
তাদের লেখা দিয়ে আমাদের সম্মানিত করেছেন ঠাদের প্রতিও আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা 
জানাই । 

um করুক ক্ষতি নাই। বৃক্ষ ভুল করে না. প্রস্তর ভুল করে না, ভ্রমপ্রমাদপুণ 
নরকুলেই ভুদেবের উন্তব'স্বামীজীর এই সৃক্তিটি আমাদের সকলেরই ডানা । তাই আমাদের 
এই পক্তাশ বছরের পথ চলায় যে অজস্র ভ্রান্তি ও অচরিতার্থভা রয়ে গেছে সেগুলিকে মনে 
রেখেই ale আমাদের নতুন অঙ্গীকার আগামী এক ভবিষ্যতের লক্ষ্যে । 'নবারন্ধ বিস্তামম্দিরের 
উজ্জ্বল সাফলোর পথে Gym ও স্বামীজীর gen ও aia বধিত হোক । আমারও 
প্রার্থনা রহিল ।'__বিস্তামন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনের sawa তদানীস্তুন্‌ সঙ্ঘাচার্ধ স্বামী বিরঙ্ানন্দ 
ভানিয়েছিলেন এই প্রার্থনা । তার এই প্রার্থনা পূরণের কতখানি যোগাতা আমরা অর্জন 
করেছি, তা জানিনা। সময়ই তার যোগ্যতম বিচারক । ভবে বিস্াদন্দিরের আগামী 
যাত্রাপথে তার এই প্রার্থনাই হোক আমাদের চির পাথেয় ! 


সাগর 


শুভেচ্চা £ অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন 


Message from the Vice-President of the Ramakrishna order 


Message from the General Secretary of the Ramakrishna Math and Mission 


Message from the President of India 

Message from the Vice-President of India 
Message from the Governor of West Bengal 
Message from the Chief Minister of West Bengal 
Message from the Chairman, UGC 


শুভেচ্ছা : উচ্চিক্ষাম্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


Message from the Vice-Chancellor, Calcutta University 


উত্তরাছিকার 


wala শান্তিবচলম। কৃষ্চযচুর্বেদীয়শা স্তিবচনম । নামবেদীয়শা স্তিবচনম্‌ 


অপ্ধববেদীয়শাস্তিবচনম্‌ । মধুমতী-স্যৃক্তম্‌ 

RATER 

Nan sorry মহাভারত | 
Banaran 

Amaer । রমা সারদাদেবী 

স্বামী বিবেকানন্দ 

স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ 

স্বামী প্রেমানন্দ। স্বামী সারদানন্দ 

শ্বামী তুরীয়ানন্দ । স্বামী অবগ্ডানন্দ। স্যামী বিজ্ঞানানন্দ 
স্বামী ewer: স্বামী বিরজ্ঞানন? । স্বানী শ্করানন্দ 
স্বামী fewer) স্বামী মাধবানন্দ 

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। স্বামী গন্ভীরানন্দ। স্বামী কৃতেশানন্দ 


হা 


শিক্ষার্শন : শিক্ষাদর্পণ 
স্কৃতিচিত্রণ : স্বতিচিন্তদ৷ 


শ্রণতি্রিতয়ম্_ স্বামিনা ভাববনানন্দেন কিরচিতম্‌ 

ছাত্র ভীবনের কর্তবা_ ন্বামী বিরজানন্দ 

প্রোমিঘিউস বিবেকানন্দ__শব্ষরীপ্রাসাদ Ty 

বিষ্ঠামন্দির কেমন করে হ'ল- স্বামী অচ্যুতানম্দ 

শিকড়ের ডানা : ডানার শিকড় অধ্যাপক CIS we 

প্রাচীন ভারতের faiaga ও ঘুর্গ-ছিন্াসা__তামসরঞ্ন রায় 

শিক্ষায় উপেক্ষিত-_রছুলাথ গোস্বামী 

আদল শিক্ষাত্রতী স্বামী তেজসানন্দ- স্বামী জয়দেবানন্দ 

আমার "fers বিষ্যামন্দির_অধাপক শ্রীতলপ্রসাদ ভট্টাচার্য 

আমার বিদ্যামন্দির_ শ্বামী দিবানন্দ 

তেঙ্ছসানন্দ্জী স্মরণে--স্থামী ধ্যানাস্মানন্দ 

কিগ্তামন্দির ; ara শুরুর শ্বৃতি__স্থামী নির্জরানন্দ 

আমার সাধু জীবনের গঙ্গোত্রী : বিঞ্ামন্দির_ স্বামী গোকুলানন্দ 

ween, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিতে 
শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য-_নিমাইসাধন বন্ধ 

Baa ও লারীশিক্ষা-__বন্দিতা ভট্টাচার্য 

Ramfan : একটি মূল্যবোধের প্রতীক__সচ্ছিদানন্দ ধর 

আমার বিগ্যামন্দির স্বতি-- স্বামী Atari 

সেই ট্রাডিশন---রবীন মুখোপাধ্যায় 

স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞান গবেবপা-_বিশ্বরজন নাগ 

সোনার খাচায়_যোগছীবন am 

ফিরে দেখা _-ধ্যানব্রত হালদার 

ভর। থাক্‌ শ্মতিস্থধায়__সতোঙ্ছ দে 

লে ছিল একদিন-__অসীষকুমার লাটুয়। 

বিস্তামন্দির : কিছু ভাবনা স্রন্দ) পট্টনারক 

froma : এ পরবাসে-_বাস্থদেব বিশ্বাস 

বিস্ভামন্দির : একটি ঘর, কিছু স্বতি__প্রদীপ ঘোষ 


বন্ধনহীন এস্থি__দ্বিজেন্দ্রলাল সরকার 
এই অভিবাল, আমি ও বিদ্যামন্দির__মদনগোপাল মুখোপাধ্যায় 
কোলাজ : মুক্তি নেই--অমিত রায় 
এবার ফিরাও মোরে__ডা: বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
ভারতের সাক্ষরতা আন্দোলন, 
যুব সম্প্রদায় ও একবিংশ শতাবী-_শীর্ষেন্দু প্রামাণিক 


বিভ্ভামন্দির ; নিবেদিত কবিডাবলী 
টান : বন্দরের কাল-_নচিকেতা ভরগাজ 
মাতৃপ্রতিমা তৃমি_ সুশান্ত বন্ধ 
এ বিদ্যামন্দিরে-_মহীতোষ বিশ্বাস 
শুধুই তোমার গান--তপন কুমার ঘোষ 
আজন্ম ন্বুরভি__নিমাইসুন্দর পর়ড়া 
দ্বিতীয় জস্থকুমি__ভাস্তরজ্র্যোতি বেরা 
আমাদের কথা 


স্বামী বিবেকানন্দ ১১৩, 
(temata ঠাকুর 

afars চট্টোপাধ্যার 

quem বহু 

rmm facad 

uut TE 

adaa ঠাকুর ১২৮, 
EL arena 

enma am 

“esa wiratama 

Bare 

Tera 3q 

trasa বিদ্যাসাগর 


১৫২ 
১১, 


E 














পঞ্চাশতম বর্ষে পদার্পণ করল। আমাদের সকলের কাছেই আজকের এই দিনটি অত্যন্ত 
আনন্দের। 

স্বামীর স্বপ্সের বাস্তবরূপ এই বিদ্যামন্দির ৷ অন্ধিশতাক্দীকালের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে 
এই প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখযোগ] অবদান রেখে বিশেষ গৌরব ও গুরুত্ব অর্জন করেছে। 
আশা করি আগামী দিনগুলিতেও বিদ্যামন্দিরের এই ভূমিকা অপরিবর্তিত থাকবে 
এবং এর উত্তরোত্তর Safe হবে। 

খাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান আকার ধারণ করেছে, আজকের এই 
শুভদিনে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের স্মরণ করছি। 

সুবর্ণজয়্তী উৎসবের এই প্রারস্তিক aca আমি শ্রী্রীঠাকুর, HI ও witha 
চরণে বর্ধব্যাপী। এই অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য প্রার্থনা করছি। বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, Tm ও 
স্বামীন্দীর শুভাশীর্বাদ তাদের সকলের উপর সতত বর্ষিত হোক, এই প্রার্থনা করছি। 


YO ভভতিষ্গননঠ 
অধ্যক্ষ 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন 
তারিখ ৮)৭। ১৯৯১ 












RAMAKRISHNA MATH 
AMARA WATS mano. DOMALOUDA. 
rotano - wut oa 


Eescenc 
dear Leghssansnda, 
1 an glad to know that you arc brincing 
Sut a Golden Jublice umber of the Vidvenandsi 


tka and you wit n^ te convey a Ke sane to 
+ 1 de 20 hecewith. 











The Vidyamindire ^33 a lon record of 
educational servie- to batches ard batches of 
youths some of whom I come across in varlou parts 
of the vorid. 





Swami Vivekananda wartet that ‘eat Lon 
Aneto develo- a hunsristic impulse in the 
Student alon; «th sharpening his brain, his 
clencrt of the humsestte concern must ba increased 
mere an^ merc i= ove education, It is verv little 
fO^av, Sumi si's protoun^ werd? must be m-d- so Ly 
I5. 'uoeco the hearts of our students wate পু 
* ‘Thay alone live who live fer ot"-r*, 
re more dead than alive’. I wish steady 
Prov rese of the Vi4---^ndira on the lin-3 of these 
Ade^s of Suni artine the next 50 y-ara. 

















Yours affectionately 


(seat 9 dra cenna nn, 


Perd 
; 60-9681 
11155 4 64-1142 
į 84-1160 
L 68-2391 


RAMAKRISHNA MISSION 
PO. BELUR MATH, 0.53, HOWRAH 
WEST BENGAL 711202 





I am happy to know that the Ramakrishna 
Mission Vidyamandira, Belur Math, 1s bringing out a 
Souvenir in commemoration of its ongoing Golden 
Jubilee celebrations. 


The Vidyamandira came into existence with 
the aim of actualizing the educational vision of Swami 
Vivekananda. Swamiji wanted a harmonious blending of 
all that is best in the cultures of the East and the 
West in education, He called it "man-making" 
education, by which he meant the development of the 
total personality by drawing out all the physical, 
mental and spiritual potentialities inherent in every 
human being. 


During the fifty years of its existence, the 
Vidyamandira has weathered many a storm and has 
carried hundreds of young souls through the crucial 
formative years of their lives. Now, as the institution, 
rich in experience and hopeful of a brighter future, 
prepares to sail into the twenty-first century, I wish 
it godspeed, and send my felicitations to all those who 
have been associated with it. 





Swami Gahanananda 
Dates 8 January '92, General Secretary 
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a-ga, মাহল 
ae হিলী 
VICE-PRESIDENT 
[nota 
New DELHI - 110011 


MESSAGE 


S EK ৫৪৪১ ১৮০০ 
( S.D. Sharma ) 





PRIME MINISTER 
MESSAGE 


I am happy to learn that the Ramakrishna Mission 
Vidyamandira, Belur Math, Howrah has completed 50 years 
in the service of education. This is yet another 
landmark in the history of the Institution which has been 
Playing an important role in strengthening college 
education, the very foundation of our educational 
system. 


The years at college are the years of character 
building and prepare the learner to face the challenges 
of the future. The values which a learner imbibes in 
college determine the contribution he will make to 
Society. In no small measure the strength of a society 
depends upon the quality of college education. 


I felicitate the staff and students of the 
Remakrishna Mission Vidyamandira on the occasion of the 
Golden Jubilee Celebrations and wish them the very 
best for the future. 


É v. Mam 
[P.V. Narasimha Rao] 


^ 


(S. Nurul asan) 
Governor of uést Bengal, 


NO 5339-007 





December | €, 1991. 


I am glad to know thet tke Ramekrishna 
Mission Vidyausndire, Belur Meth, Howrah 45 


eurrently celebrating ite Golden Jubilee, 





Suami Medhasananda, 

Principal, 

Rawekrishna Mission Vidyamsndára, 
Belur Watt, 

Hovrah - 711202. 


Professor G. Ram Reddy 


CHARMAN, 


PHONE 391 7143 
GRAMS UNIGRANTS 
TELEX 316 5913 
FAX 33! 5288 
Arara seen: am 
-——UUY wer ud 

MESSAGE d Re - Wyo ০০২ 

Ee UNIVERSITY GRANTS COMMISSION 
BAHADURSHAH ZAFAR MARG 
NEW DELHI. 110 002 


November, 1991 


I am delighted to know that the Ramakrishna 
Mission Vidyamandina, Belur Nath, Howrah (west 
Bengat) is celebrating its Golden Jubilee. 
Dedicated to the pursuit of the educational 
ideaĉs of man-making and character-bustding 
through education as envisioned oy Swami 
Vivekananda, one of the greatest saint-philosophers 
06 modern India, the Vidyamandina has redeemed 
4tsefj to the cherished goals by imparting a 
broad-based, and, even more importantly, a 
catholic, Liberal and value-oniented education. 


1 wish the Vidyamandina a very bright future 
and success. 


( G. Ram Reddy] 


“4. wen] 


Swami Medhasananda 

Principal 

Ramakrishna Mission Vidyamandina 
Belua Nath, 

How^ah-711 202. 


সতাসাধন চক্রবর্তী 
™ 
উচ্চশিক্ষা বিভাগ 
afenga সরকার 





eec D8 I aam 


WaT জেলার বেল্ড় Ww mgo শ্ঘিণন 
faurrSfena গত BIT এ,লাই,'৯১-এ ABTA বছর 4 16 
উপলক্ষে 3 fua খেকে বর্ধব্যাশী ভিন অন.ষ্ঠানের WT দিয়ে 
সন্বণ eee উৎসব পালন করছে জেলে ভ্রালপিদত হলাঘ। 

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি দার্ঘ 4-9 T" বছর ধরে 
শিক্ষার প্রসার ঘটাতে TA 4,2, g4 ণ ভু্মিকা পালন করে 
আসছে তা তাশানী দিনেও অব্যাহত খাকবে বলে আশা রাখি। 

উৎসবের সাফল্য কামনা করে frit, শিক, 
Pret ও সংশিষ্ট সকলকে STATA ভাঘার আপ্তর্রিক প্রীতি 
ও শ্ডেছছা। 

20y% iy 
( WorsT43 b. বাঁ ) 
art, 


রামকৃষ্ণ fun faurTufena 
বেলহ্ড় মঠ, West 


` 


nam. 175৮ 
Tero 31.5250. wav 


SENATE HOUSE 
CALCUTTA-700 073 





PROF. BHASKAR RAY CHAUDHURI 
M.D. (Cal), Ph.D. (Edin), FRCP, 
Vice CHaNcriLon 


MESSAGE 


I convey my best wishes for the success of the 
souvenir and for its endeavour to blend character with 


education. 
5 


(5. Ray dhaudhuri ) 
Vice Chancellor 




















বিদ্যামন্দিরের বিবেকানন্দ হলে স্বামীজীর তৈলচিত্র 


উত্তরাধিকার 


আবহমান ভারত-সংস্কৃতির ভাব-প্রেরণা এবং Sars, BAe সারদাদেবী, 
স্বামী বিবেকানন্দ এবং Dern সঙ্ঘাচার্যদের পুশা পথনির্দেশিকাগুলিই বিদ্ামন্দিরের 
অধ-শতাবীর বাত্রাপ্রদীপ ! 


wnf 

ও ate, মে মলসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো ca বাচি প্রতিষ্ঠিতম, আবিরাবীর্দ 

oft, re ম আশীন্থ:, xem মে মা প্রহাসীরনেনাধীতেনাহোরাত্রান্‌ 

সংদধামি, খতং বদিদ্যামি, সত্যং বদিত্যামি, তস্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু, 

অবতু WM, wg বক্তারম্‌ ॥ 

ওঁ শাস্তি: শান্তি: শাস্তি: t 
আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক, আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক | হে স্বপ্রকাশ Gm, 
আমার নিকট প্রকাশিত হও ৷ ( হে বাক্য ও মন তোমরা ) আমার নিকট বেদার্থের আনয়নে 
সমর্থ হও । ere বিষয় যেন আনাকে ত্যাগ না করে । এই অধায়নের দ্বারা! আমি দিবারায্র 
সংযোজিত করিব । cafa মানসিক সভা বলিব, বাচনিক সতা বলিব। ব্রহ্ম আমায় রক্ষা 
করুন, ব্রহ্ম 'আচার্ঘকে রক্ষা করুন, আমায় রক্ষা করুন; আচার্ধকে রক্ষা করুন। শাস্তি 
হউক, শাস্তি হউক, শান্তি হউক। 


[] 
কৃষ্ণযনু্বেদীয়শা স্তিবচদ্ম্‌ 
( তৈততিরীরোপলিষ ২৷১ ) 


ওঁ সহ নাববতৃ, সহ নৌ STS, সহ AK করবাবহৈ। 
efa artery, মা বিছিধাবহৈ v 
ওঁ শান্তি: শান্তি: শান্তি: ॥ 


( আচাৰ্য ও fry) আমাদের উভয়কে ব্রহ্ম তুল্যভাবে রক্ষা করুন, উভয়কে তুলাভাবে বিস্যাফল 
দান করুন ; আমরা উভয়ে যেন সমভাবে বিদ্তালাভের উপযুক্ত বীর্ঘ-সামর্থা অর্জন করিতে পারি, 
আমাদের অধ্যয়ন বীর্ঘশালী হউক, অর্থাৎ আমাদের উভয়ের ore বিভা সফল হউক । আমরা! 
যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। শান্তি হউক, শাস্তি হউক, শাস্তি হউক । 


লামবেদীস্শাস্তিবচলম্‌ 


ওঁ আপ্যায়ন্ত মথাঙ্গানি, বাক্‌ প্রাণশ্চক্ষু: শ্রোত্রমথ: বলমিশ্তিয়াণি চ 
mfi সব ব্রহ্ষৌপনিষদং। মাহহং Se নিরাকুধাং, মা xpo TH 


নিরাকরোদনিরাকরপমন্, অনিরাকরদ: Gu ॥ তদাস্মলি নিরতে য ^ SEN 


Ra T 74 


IN 


2 N 


উপনিবংস্্র ধর্মাস্তে af সন্ত, তে মরি 781 

ও শাস্তি: শান্তি শান্তি ॥ 
আমার অঙ্গসমূহ বাক্‌ প্রাণ চক্ষু CTA বল ও সকল Pam পুষ্টি লাভ করুক। TS মাত্রই 
wae: উপনিষত প্রতিপান ব্রহ্ধ । আমি যেন ব্রহ্ষকে অস্বীকার না করি, ব্রহ্ম যেন আমাকে 
প্রতাধ্যান না করেন: তাহার সহিত আমার এবং আমার সহিত তাহার নিত্য অবিচ্ছেদ 
হউক । সেই পরমান্মায় সতত নিষ্ঠ আমাতে উপনিষৎ-প্রতিপান্ধ ধর্মসমূহ প্রকাশিত হউক : 
আমাতে উহা প্রকটিত হউক । শাস্তি হউক, শাস্তি হউক, শাস্তি হউক ॥ 


স্বস্তি ন ইচ্ছে! বৃত্ধশ্রবাঃ wie ন; পুবা বিশ্ববেদাঃ 1 

স্বস্তি নন্ডাক্ষেযো অরিষ্টনেমি; «fa cn বৃহস্পতিদরধাতু 1 

ও শান্তি, শান্তি: শান্তি ॥ 
হে দেবগণ, আমরা কর্ণে যেন কল্যাপবচন শ্রবণ করি; হে mul দেবগণ, আমরা চক্ষে যেন 
সুন্দর বন্ধ দর্শন করি, দৃঢ় অঙ্গ প্রতাঙ্-ুক্ত হইয়া আমরা যেন তোমাদের স্তবগান পূর্বক 
দেবকর্মে নিয়োজিত জীবনকাল প্রাপ্ত হই। FEN ইন্দ্র আমাদের মঙ্গল করুন : সর্বগুণাধার 
পূৰা আমাদের মঙ্গল করুন ; ( সর্পাদিকৃত ) হিংসানিবারক গরুড় আমাদের মঙ্গল করুন। 
দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন । শাস্তি হউক, শাস্তি হউক, শান্তি হউক । 


e 
মধুমতী-সৃক্তমূ 
(XQ ১/৯০1৬-৯ , বৃহদারণাক্‌ visi ) 


ও মধু বাতা ঝতায়তে মধু ক্ষরস্তি সিদ্ধব: ৷ 
MA: সন্বোষধী: ৪ 


মধু Terong) aga পাধিবং রজ: | 


মধু ote নঃ পিতা y 


চার 


মধুমান্তো Shas TÉ: 1 
মাধ্বী্গাবো ema s 
শং নো মিত্র: শং বরুণ; শং লো emu: 


শং ন ইন্দ্র বৃহস্পতি; শং নো REFERER: ॥ 


সংকর্ম পরায়ণ ব্যক্তির প্রতি mago মধুর হয় : নদীসমূহ মধুময় রস ক্ষরণ করে : ওষবিসমূহ 
আমাদের নিকট মধুময় হউক । রাত্রি এবং দিবসসকল নধুমর হউক ; পৃথিবী-লোক মধুময় 
হউক : fepe ছালোক আমাদের নিকট মধুময় হউন। 'অরপ্যাহিপতি দেব 'মামাদিগকে 
মিষ্ট ফল দান করুন ; TÉ আনন্দ প্রপায়ক হউন, গরুসকল আমাদিগের নিকট qucm হউন | 
মিত্রদেব আমাদের সুখকারী, বরুণ আমাদের সুখপ্রদ ও WÉ আমাদের আনন্দপ্রদ হউন : 
দেবগণের পালয়িত। ইন্দ্র আমাদের সুখকারী এবং বিস্তীর্ণ পাদবিক্ষেপকারা বিষ্ণু মঙ্লপ্রদ হউন i 


সংজ্ঞানসূক্তম্‌ 
(WI ১*।১৯১৷২-৪ ) 

ওঁ সং ppm সং বদধ্বং সং কো মনাংসি T । 
দেবা তাগং যথা পূর্বে সঙ্গানানা উপাসতে ॥ 
সমানো মন্ত্র: সমিতি; সমানী সমানং মনঃ সহ চিন্তমেযাম্‌। 
সমানং মন্ত্রমতিমন্তুয়ে ব; সমানেন বে! হবিধা জুহোমি ॥ 
সমানী বঃ আকৃতি: সমানা হ্ৃদয়ানি a: à 
সমানমন্ত বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥ 


তোমরা সংঘুক্ত হও । একবিধ বাক্য প্রয়োগ কর; তোমা. র মনসমূহ সমানরূপে জ্ঞাত 
হউক । পূর্ববর্তী দেবগণ যেরূপ এক্যমত্য প্রাপ্ত হইয়া হবিভাগ গ্রহণ করিল্লাছিলেন, তোমরাও 
সেইরূপ ( ধনাদি গ্রহণ কর ) ইহাদের স্তুতি একরূপ, প্রাপ্তি একবিধ, অন্তঃকরণ একরূপ, 
বিচারজ জ্ঞান এক বিষয়ে একীভূত হউক ; আমিও তোমাদের PTEN RNS এঁক্যবিধানের 
জন্ত সংস্কার করি; হে দেবগণ, তোমাদের সকলের সাধারণ হবির দ্বারা আহুতি প্রদান করি। 
তোমাদের সংকল্প সমান, তোমাদের হৃদয় সমূহ সমান ও তোমাদের অন্তুকরণসমূহ সমান 
হউক । যাহাতে তোমাদের পরম এঁক্য হয় তাহাই হউক | 


পাচ 


Manda 
(amem সংহিতা ১৯12) 
তেক্োইসি তেজে! ময়ি cafa ৷ বীধমসি বীধং ময়ি fà 
বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজোঃস্যোজে! মঢ়ি cafe 1 
মন্গারসি xum ময়ি বেহি। সহোইসি সহো ময়ি ধেহি। 
তুমি cem, আমায় cow কর : তুমি বীর্য, আমায় fen কর: তুমি বল, আমায় 
বলবান কর ; তুমি ওজ আমায় ew) কর : তুমি অস্কায়স্রোহী, আমায় অল্ায়প্রোহী কর : 
তুমি সহ্বশক্তি, আমার সহনশীল কর । 
e. 
কঠোপানিষদ্‌ ৩৬ 
(ধম-চিকেতা লংবাহ ) 
ag বিজ্ঞানবান্‌ ভবতি যুক্তেন qum) সদা। 
wafers বস্যানি sem ইব সারথে; ॥ 
যে বুদ্ধি সারথি সর্বদা সংযত মনের সহিত যুক্ত থাকয়া বিজ্ঞানবান হয়, তাহার ইন্দ্িযসকল 
সাধারণ সারথির শিক্ষিত অশ্বের a সর্বদা বশে থাকে, কখনও উদ্দাম বা oper RTI 
বিপথগামী হয় at i 
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কালেন পাদং লভতে TITER 
ততশ্চ পাদং গুরুযোগতশ্চ | 
উৎদাহযোগেন চ পাদমৃচ্ছেৎ 
শাস্ত্রেণ পাদং চ ততোইভিযাতি ॥ 
প্রথমে গুরুর নিকট হুইতে একপাদ ( চতুর্থাংশ ) fes প্রাপ্ত হয়, তাহার পর নিজের বৃদ্ধি 
বৈভবের সাহায্যে এক পাদ (লাভ করে )। কালাস্তরে সাধনার পরিপক্তা হইতে এক পাদ 
এবং শাস্ত্রের (সহিত বিচার বিনিময় করিয়া ) এক পাদ লাভ করে। 
e. 


a 


Baga ৪1৩৩-৩৭ 


শ্ৰেয়ান্‌ ভব্যময়াদ যন্াজ জ্ঞানযন্ঞ: পরম্তপ | 
ae কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপাতে a 
তদ্বিচ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রন্থেন সেবয়া। 
উপদেক্ষ্যস্তি তে জ্ঞানং wifes 1 
SUIV ন পুনর্মোহমেবং বাস্সি পাণ্ডব। 
যেন হৃতাস্কশেযেণ SRST সয়ি ॥ 
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ লবেভাঃ পাপকৃত্তম: | 
wR চ্ঞানল্লবেনৈব বুজিনং সন্তুরিষ্ণুসি ॥ 
বখৈধাংসি সমিচ্ধোইগিন্মসাৎ কুরুতে১জুন। 
জ্ঞানাগ্রি: সখকর্মাণি eme কুরুতে তথা ॥ 


হে "RUP, সংসার-ফলারম্তুক দ্রব্যসাধা TS অপেক্ষা মোক্ষদায়ক জ্ঞানবন্ শ্রেষ্ঠ । কারণ, 
হে পার্থ, sire wm এবং সমস্ত শ্রোত ও স্মার্ত বজ্ঞোপাদনাদি বক্ষপ্ঞানের অন্তভূক্ত 
হয়। যে বিধি ছারা সেই awe প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহ! বলিতেছি অবগত হও। 
প্রণিপাত, aers জিজ্ঞাসা ও গুরু OR দ্বার! erm হইয়া তরদর্শী at তোমাকে সেই 
amar উপদেশ করিবেন । হে পাগুব, আমার দ্বারা উপদিষ্ট সেই awe লাভ করিলে 
তুমি আর এইরূপ মোসগ্রস্ত হইবে না: কারণ একবার SEE লাভ হইলে পুনরায় অজ্ঞান 
আসে না। সেই জ্ঞান দ্বারা তুমি ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্যন্ত ভৃতসমূহকে cim আত্মাতে 
( প্রত্যগাস্মাডে ) এবং আমাতে ( পরমেশ্বর, erac ) দেখিতে পাইবে । যদি তুমি সকল 
পাপী হইতেও অধিক পাপিষ্ঠ হও তথাপি এই ক্রক্ষভ্তানের পোত, দ্বারা সমুদয় ধর্মাধর্মরপ 
সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবে, qum এইরুপ ARTS)! হে অর্জুন, যেমন প্রহলিত অগ্নি 
কাষ্ঠরাশিকে ভশ্মীহৃত করে, সেইরূপ swan সমস্ত শুভাশুভ কর্ম Sw করে। 
ব্ৰক্মজ্জানাচির দ্বারা fare হইলে কোন কর্মহ ফল প্রসব করিতে পারে না। 


QSaiazeserys 

হাজার লেখাপড়া শেখ, ঈশ্বরে ভক্তি ন! থাকলে, ঠাকে লাভ করবার ইচ্ছা না থাকলে 
সব মিছে। শুধু পণ্ডিত, বিবেক-বৈরাগা নাই_-তার কানিলী-কাঞ্চন uw থাকে ৷ 
শকুনি খুব উচুতে উঠে, কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নর | যে বিষ্ঠা লাভ করলে তাকে জানা 
যায়. সে-ই বিদ্যা : আর সব মিছে । 

e. 
তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক ! কেবল লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেশুয়া ! 
আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই! তুমি বুধাবার কে? ধার জগৎ তিনি বুঝাবেন। 
যিনি এই জগৎ করেছেন, চন্দ্র, TÅ, মাহুঘ জীবন্রন্ত করেছেন; ভীবজন্তদের খাবার উপায়, 
পালন করবার WB মা-বাপ করেছেন, মা বাপের cee করেছেন তিনিই বুঝাবেন। তিনি 
তো অন্তর্ধামী! 

. 
তার একটি কিরণে এই HTS GAA আলে! পড়েছে, তবেই আমরা OATS জানতে 
পারছি, আর জগতে কতরকম fem উপাক্রন করছি। ভার আলো যদি একবার তিনি 
নিজে Sra মুখের উপর ধরেন, তাহলে দর্শন লাভ qu | 

e. 


ছোক্করাদের অত ভালোবাসি কেন জান? ওরা খাঁটি দুধ, একটু ফুটিয়ে নিলে ঠাকুরসেবায় 
emi 
ছোলো দুধ অনেক জ্বাল দিতে হয়--অনেক কাঠ পুড়ে যায়। 
ছোকরার যেন TA ছাড়ি পাত্র ভালো-_তুধ নিশ্চিন্ত হয়ে রাখা am জ্ঞানোপদেশ 
দিলে Su চৈতন্য হয়। বিষয়ী লোকেদের ts হয় না। দই পাতা হাড়িতে দুধ রাখতে 
ভয় হয়, পাছে নষ্ট হয়। 
e 
Gan ameh 


বাবা, শুধু পড়লে কি আর বিশ্বাস হয়? বেশি পড়লে গুলিয়ে যায়। ঠাকুর বলতেন 
‘জগৎ মিথ্যা তিনি সত্য এইটি শাস্ত্র পড়ে জেলে নিতে হয়।' এই যেমন তোমাকে চিঠি 
লিখলাম, এই ভ্রিনিসগুলি নিয়ে তুমি আসবে। তা চিঠির দরকার কতক্ষণ ? যতক্ষণ 
তাতে কি আছে না ভান॥ যাই জানা হয়ে গেল, আর চিঠির দরকার কি? এই সব 
জিনিম নিয়ে তো আমার সঙ্গে দেখা করবে। না হলে, দিনরাত চিঠি পড়ে লাভ কি? 

e. 


আট 


স্বামী বিবেকানন্দ 

সর্বপ্রকার শিক্ষার অর্থ ই আদান-প্রদান__আচার্ধ দিবেন feng গ্রহণ করিবেন। কিন্তু আচার্ধের 
কিছু দিবার বস্তু থাকা চাই, facra গ্রহণ করিবার জন্ত ES vemm | 
কে কার উদ্ধার করতে পারে বল? গুরু কেবল কতকগুলি আবরণ দূর করে দিতে 
পারেন । এ আবরণগুলি গেলেই আম্মা আপনার গৌরবে আপনি জ্োতিন্মান হয়ে arta 
মতো প্রকাশ পান। 

e. 
তোমার ভাব অপরকে দিবার জন্য ae হহও না। প্রথমে দিবার মতো কিছু ses কর । 
তিনিই aps শিক্ষা দিতে পারেন, যাহার দিবার কিছু আছে। শিক্ষাপ্রদাল বলিতে 
কেবল কথা৷ বলা বুঝায় না, উহা কেবল মতামত বুঝানো নহে: শিক্ষাপ্রদান বলিতে বুঝায় 
HIS | 

e. 
কেবল তিনিই যথার্থ আচাধ নামের যোগ্য যিনি আপনাকে এক মুহূর্তে যেন শত সহস্র 
ব্যক্তিতে পরিণত করিতে পারেন: কেবল তিনিই যথার্থ আচার্ধ, যিনি অনায়াসেই farara 
অবস্থায় আপনাকে লইয়া যাইতে পারেন__ষিনি নিজের শক্তি শিশ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া 
তাহার চক্ষু দিয়া দেখিতে পাল. তাহার কান দিয়া শুনিতে পান, তাহার মন দিয়া বুঝিতে 
পারেন। AEA 'আচার্ঘই যথার্থ শিক্ষা দিতে পারেন, অপর কেহ ATE 1 

. 
অসদ্গুরুর নিকট তে! জ্ঞান লাভের সম্ভাবনাই নাই, বরং তাহার famem একটি বিপদের 
আশঙ্কা আছে । কারণ, গুরু কেবল শিক্ষক বা উপদেষ্ট! মাত্র নহেন, নিক্ষকত! ঠাহার 
কর্তবোর অতি TD) অংশ মাত্র। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন গুরু fA শক্তিসঞ্চার করেন। 
একটি সাধারণ জড় জগতের দৃষ্টান্ত ধরুন-_যদি কোন ব্যক্তি ভালো। বীতের টীকা না লন, 
তাহার শরীরে দূষিত অনিষ্টকর বীজ প্রবেশের আশঙ্কা আছে । গুরুর কাধ যেন বাবসায়ে 
পরিণত না হয়। ইহাকে নিবারণ করিতেই হইবে, ইহা শাস্্রবিরুত্ধ । 

e 
যে শিক্ষা an ইচ্ছাশক্তির বেগ ও pfs নিজের আয়ত্তাধীন হয়, তাই ঘথার্থ শিক্ষা । 
"cy ইচ্ছাশক্তির বিকাশ নেই, তা নিয়মকে অতিক্রম করতে পারে না। কিন্তু একটা সামান্য 
কীটও ones না পারুক, নিয়মের বিরুদ্ধে উদিত হয়, কারণ সে চেতন । 

e. 


m 


কতকঞ্চলো। তথা, সারাজীবন হার হজম হোলো না, খাপছাড়াভাবে সেগুলি মাথার মধ্যে 
ঘুরতে লাগলো-_এর নাম শিক্ষা নয়॥ কেউ বদি পীচটি ভাব ছদ্ম করে ভ্রীবন ও চরিত্র 
Sgu গঠন করতে পারে, তাহলে সে. যে ব্যক্তি গোটা! গ্রস্থাগার মূযন্থ করে ফেলেছে, 
তার চেয়ে বেশি শিক্ষিত । শিক্ষা বলতে যদি কতকগুলো বিষয় জোগাড় করা বোবায়, 
তাহলে লাইব্রেরীগুলি জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, অভিধানগুলি wef i 

. 
মানুষ যা শিক্ষা করে ব'লে মনে করে, তাকে আসলে সে "আবিঞ্চার' করে। অগ্নি যেমন 
একখণ্ড চকমকিতে নিহিত, জ্ঞান তেমনি মনের মধোই বর্তমান। শিক্ষা নামক উদ্দীপক 
কারণটি ঘর্ষণের দ্বারা জ্ঞানাগ্রিকে প্রকাশ করে দেয়। 

e. 
উপনিবদের সেই মহাবাক্টি মনে পড়িতেছে--'শ্রদ্ধা' a ps বিশ্বাস। নচিকেতার 
জীবনে mm একটি quu দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া am এই 'শ্রদ্ধা' বা যথার্থ বিশ্বাসতৰ 
প্রচার করাই আমার ভীবনব্রত ৷ নিজের প্রতি বিশ্বাস সম্পন্ন হও। নিজের উপর 
বিশ্বাস কখনও হারাইও না, were তুমি সব করিতে পারো! । কখনও নিজেকে qm 
ভাবিও না, সব শক্তি তোমার ভিতরে রহিয়াছে । অতএব উঠ, সাহসী হও, NRTA হও । 
সমুদয় দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে লও-_জানিয্া রাখো, তুমি তোমার অনৃষ্টের TEE! 
তুমি যে কিছু বলবা সহায়তা চাও_তাহ! তোমার ভিতরেই রহিয়াছে। অতএব তুমি 
এক্ষণে এই জ্ঞান বলে বলীয়ান হইয়। নিজের ভবিষ্যৎ গঠন করিতে থাকে৷ | 


e 
প্রতোক afer মপর বাক্তিকে ঈশ্বর বলিয়া চিন্তা করা ও তাহার সহিত সেইরূপভাবেই 
অর্থাৎ ঈশ্বরের নতো ব্যবহার করা উচিত, আর তাহাকে কোনমতে বা RRA ঘৃণা, 
নিন্দা বা কোনকপ তাহার অনিষ্টের চেষ্টা করা উচিত নহে । আর ইহা শুধু সন্্যাসীর 
কর্তব্য তাহ। নহে, সকল নরনারীরই ইহা কর্তব্য ॥ 


e. 
তিনিই প্রকৃত আচার্য, বিনি তাহার শিল্ঠের প্রবৃত্তি বা রুচি অনুযায়ী সমস্ত শক্তিটা প্রয়োগ 
করিতে পারেন। npe সহানুভূতি ব্যতীত আমরা ঠিক ঠিক শিক্ষা দিতে পারি ai 
কোনো ব্যক্তির সহিত তাহার বংশধরের যে সম্বন্ধ, গুরুর সহিত আমাদেরও সেই সম্বন্ধ । 
যেখানে পুরুশিয্যের এ সম্বন্ধ নাই, সেখানে গুরু কেবল বক্তামাত্র নিজের প্রাপোর দিকেই 
qfü, আর fag কেবল গুরুর কথাগুলিতেই মাথা পরিপূর্ণ করেন ও অবশেষে উভয়েই নিজের 
নিজের পথ দেখেন | 

e 


m 


কোনও ব্যক্তির বিশ্বাস নষ্ট করিও না। যদি পারো! তাহাকে কিছু ভালো জিনিস ote: 
হদি পারো, are যেখানে অবস্থিত আছে, তথা হইতে তাহাকে একটু উপরে Ginn 
whe | ইহাই কর, কিন্তু তাহার যাহা আছে তাহা নষ্ট করিও না । 

e. 


অতি শৈশবাবস্থা হইতেই তোমাদের সম্তানগণ PÀ হউক, তাহাদিগকে কোনরূপ 
দুর্বলতা, কোনরূপ tenga শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই । তাহারা SPN হটক, নিজের 
পায়ে নিজেরা "rers, সাহসী sfud সর্ংসহ হউক । 

e. 
কেউ কাকেও শেখাতে পারে না। শেখাচ্ছি মনে করেই শিক্ষক সব মাটি করে। বেদান্ত 
বলে_এই মানুষের ভেতরেও সব আছে । কেবল সেইগুলি জাগিয়ে দিতে হবে, এইনায় 
শিক্ষকের কাজ । ছেলেগুলো যাতে নিজ fore হাত-পা-নাক-সুখ-চোখ ব্যবহার করে নিজে বৃদ্ধি 
খাটিয়ে নিতে শেখে, এইটুকু করে দিতে হুবে। তাহলে আখেরে সবই সহজ হয়ে পড়বে। 
মেলা কতকগুলো! কেভাবপত্র মুখস্থ করিয়ে মনিষ্টিগুলোর qe বিগড়ে দিচ্ছিস। বাপ! 
কি পানের ধূম, আর দুদিন পরেই সব drat 1 

e. 
এ যে জমি দেখছিস ওখানে বিস্তার aran হবে। ব্যাকরণ, দর্শন, বিজ্ঞান, কাবা 
অলঙ্কার, স্মৃতি oket আর রাজকীয় ভাধা এন্থানে শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রাচীন 
টোলের ধরণে এ বিস্তামন্দির স্থাপিত হুবে। 


Ser (TR হ, আত্মজ্ঞান লাভ কর্‌-_-আর পরহিতায় জীবনপাত কর্‌_-এই আমার 
ইচ্ছা! ও আশ্রীধাদ। 
e 


স্বামী awe 


সামান্ত কারণে মামুব এত pum হয়ে ওঠে যে একটু ভেবে চিন্তে কিছু করবার ধৈর্য 
তার! হারিয়ে ফেলে। একবার এক মিনিটের wu ভেবেও দেখে না যে, এ কাজটা 
করলে আমার ভালো হবে কি মন্দ হবে। শুধু ভাই নয়, ছেলে মেয়েদেরও এমনভাবে 
train করে যে, ভবিষ্যতে তারাও তাদের মত ধাকা খায় । একে তে PPNTA 
কত সংস্কার রয়েছে, ভার উপর ছেলেবেলা থেকেই তাদের tendency ভোগবাসনার 


এগার 


দিকে যাতে বায় সের্ূপডাবে train করবে। এইসব আপদ বিপদ কাটিয়ে যারা 
বেরিয়েছে বা বেরুবার চেষ্টা করছে তারা কি কম ভাগাবান? 
তাই তো তোমাদের বলি- সাবধান, মন এখনও দৌড়তে শেখেনি। দৌড়তে শেখবার আগে 
রাশ টেনে ধরো । মানত যেমন একটা প্রকাণ্ড হাতীকে training দিয়ে নিজের ইচ্চা মতো 
চালায়, সেইরকম মনকে এমনভাবে train করতে হবে ঘে, সে যেন তোমার হুকুম মতো 
চলে--তোমাকে যেন সে বশে আনতে না পারে কি. এ. এম. এ পাশ করে 
ইউনিভামিটির ডিঞি নিলে কিংবা ব্যারিষ্টার হয়ে টাকা রোজগার করলেই সব হয়ে গেল 
DI এতে মনের ক্ষণিক আনন্দ হবে এই পর্যন্ত । কিন্তু যে জন্য এ জগতে আসা, যে জন্য 
এই wey জীবন, সে বিবয়ে কোনও সাহাযা হবে না__মবস্তী আমি কাউকে মুর্খ হতে বলছি 
নে। Bla ধর্ম হয় না_ বড় ভাব ধারণ করতে পারে না। 
e. 
স্বামী প্রেমানন্দ 


স্বামীজীরও ইচ্ছা ছিল বিল্লাদান। ইহা অতি উত্তম mani TAM শেষ দিন শেষ 
agé og আমার কাছে কেবল fy প্রচারের কথা বলেছিলেন ।  বিস্ালয় স্থাপন 
শিক্ষা বিস্তার fagi ও জ্ঞান দান যতো পারো করে ate! ইহা পুজ্ঠপাদ্‌ Aye স্বামী 
বিবেকানন্দের প্রাপের ইচ্ছা ছিল। যে সমস্ত ভাগ্যবান পুরুষ এ বিষয়ে সাহায্য করবেন 
তাহারা we দেহধারী দেবতা । তাহারাই Rem কর্মী, ভাহাদেরই wn সার্থক. তাহারাই 
ধন্ত এ খরায়। — শিক্ষা কি সাধন নয়? বিলাসিতার 2. মানের জন্য, অর্থের wy যে 
fami সেটা কুশিক্ষা, আর ধর্ম লাভের wp, শাস্ত্র পাঠের জন, শাস্ত্রের মর্ধার্থ উপলব্ধির 
জন্য বে শিক্ষা তাহা স্থুশিক্ষা। ইহ! অবস্ত কর্তব্য) 

e. 

স্বামী সারদানন্দ 


বাহির হইতে কিছুই আসে না। সমস্ত শক্তি তোমার অন্তরে নিহিত, সেই মহাশক্রির 
প্রকাশ করা চাই৷ বাহির হইতে কিছু সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে মাত্র। যিনি এই 
শক্তি জাগাইয়া দিতে পারেন তিনিই বধার্থ গুরু. তিনিই যথার্থ শিক্ষক । যিনি সমস্ত 
wf বৃত্তিকে wi করিয়ে দিতে পারেন, তিনিই বার্থ গুরু।  পরমহংসদেব 
বলিতেন মনটা যেন এক পুটুলি সরিষা । যদি ছড়াইয়া দেওয়া যায, তাহাকে পুনঃ সংগ্রহ 
করা অতীব দু:সাধ্য । শব্দে, স্পর্শে, রসে রূপে, গন্ধে আমাদের মন পড়িয়া রহিয়াছে । এই 
মনকে বিষয় হইতে অভ্যাল দ্বারা গুটাইয়। লইতে হইবে। একত্রীকৃত মনের শক্তি 
অসীম । একত্রীকৃত বা সংযত মন সকল কার্ধসিদ্ধির একমাত্র Boe) 


পুস্তক শিক্ষার সাহায্য করে মাত্র। পুস্তকের উপর সমস্ত নির্ভর করা উচিত নহে। 
পুস্তক মুখস্থ করিয়া কা চবিতচর্বণ করিয়া লাভ কি হইবে? পুস্তক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে 
নিজের বৃদ্ধির পরিচালনা করা চাই ৷ যদি ren পুস্তক পড়িয়া পণ্ডিত হওয়া যায় তবে 
পুস্তকের কীট কেন পণ্ডিত হয় om যদি পুস্তক কেবল yee করিলে বিছ্যাশিক্ষা হয়, 
তবে স্ব পুস্তক অপেক্ষা বিদ্বান কে? আমার বলার POS) এই, পুস্তক পাঠের সঙ্গে 
সঙ্গে আপনাপন চক্ষু, কর্ণ, ইন্দ্রিয় ও মত-বুদ্ধির পরিচালনা করা। 
e. 
স্বামী gaa 
মা যে ছেলেকে শেখায়, তা ছেলে কত দৃঢ়ভাবে শেখে। "শিক্ষা দিচ্ছি, _এ বলে না 
দিলেও, মায়ের কথাবার্তার ভেতর দিয়ে সকলের চেয়ে ভালো শিক্ষা, হয়ে যায়। একটা 
ভালোবাসা আছে কি না! যিনি Teacher হবেন, তার মনটাকে, যে শিক্ষা পাচ্ছে 
তার মনের সঙ্গে এক করে নিতে হবে--তবে তো তার উপকার হবে | 
e. 
wth arome 


ভারতবাসী একমুদ্তি ors wey লালারিত, তাহাকে ধর্মের faxp তক, মনোবিজ্ঞানের 
gees, সাংখোর জটিল মীমাংসা ও বেদান্তের মায়াবাদ শুনাইলে কি তাহার সেই অভাব পূর্ণ 
হইবে? যাহার পেটে CHE নাই, পরণের কাপড় নাই, থাকিবার স্থান নাই...-তাহার চিন্তে 
কি এই সকল বিষর স্থান পায়? 

বিশ্ববিগ্ঠালয়ে বঙ্গভাষার sta বৈদিক শিক্ষা প্রবর্তন করিলে বেদানভিজ্ঞ বঙ্গদেশের art 
উপকার সাধিত হয়। 

e. 
স্বামী famata 


আমাদের দেশের উন্নতি প্রত্যেক ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক Indian (ভারতবাসী)__ 
কেই India (ভারতে) leader (নেতা) হবার উপযুক্ত হতে হবে । অর্থাৎ ofa, 
স্বাৰ্থত্যাগী, ann, উদারচেত) হতে হবে । দেশের লোকদের ভালোবাসতে হ্ববে। দশের 
যাতে ভাল হয়, সেই রকম কান্দ যাতে প্রতোকে করতে পারে এ বিধয়ে TRA হতে 
হবে। লোকে যদি বলে যে, অসুক লোকটা দশের উপকার করতো; আর যাই হোক লা 
কেন, তাহলে বুঝতে হবে যে, তার জীবন অনেকটা সার্থক হয়েছে। 

e. 


wd) Garan 


mien জিনিসটাই হইতেছে, মানুষের srerefas শক্তির সঙ্গে environment- 
struggle | Eafe করিবার yem ছুটি am উপায় আছে । এক-_বল-পৃৰ্ক 
environment ছাড়াইয়া নৃতন অনুকূল environment-2 আপনাকে অবস্থাপিত করা, 
অথবা 2 environment-এর ভিতর থাকিয়াই যথাসাধা Bara লহিত struggle করিয়া! 
আভ্যন্তরিক বলবীর্ধ সংগ্রহ করা । নতুবা wf? environment«s গা ঢালিয়া দেওয়া 
যায়, তাহা হইলে মৃত্যু অনিবার্য । যাহার ভিতরে উচ্চভাবের এতটুকু প্রেরণা আসিয়াছে, 
সে কেবল Vegetating life lead করিতে চায় না. তাহার পক্ষে কর্মক্ষেত্রে থাকিয়া কি 
ভাবে কাধ করিতে হয় তাহা ভগবান fem সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেল। 'কর্মপ্যেবাধি- 
"HUP মা ফলেষু কদাচন ॥ তুমি যে কর্মহ করিবে খুব উচ্চ উদ্দেশ্য হইতে করিয়া যাও 
ফলাফলের দিকে দেখিবে না। 

e 
wm array 


যে বিদ্তাশিক্ষা জ্ঞানার্জন বুঝাইত, সে বিগ্তাশিক্ষা আজকাল অর্থকরী হইয়া গাড়াইয়াছে । 
যে বিভ্যাশিক্ষা eee গুরুসেবায় গুরুর পবিত্র জীবনের আদর্শে জীবন গঠন করিবার 
ws কঠোর সংযম -ও নিরমাবলীর দ্বারা পরিচালিত হইত, তাহা আজকাল বিদ্যালয়ে 
অপরিচিত, gum এবং ছাত্রগনের চরিত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও অমনোযোগী শিক্ষক- 
গপের দ্বারা অর্থ বিনিময়ে কেবলমাত্র পাঠ ও পাঠ্যপুস্তক কণ্ঠস্থ করিতেই শেষ হইয়া 
যায়। বিষ্যোপার্জন ও অর্থোপার্জল ব্যতিরেকে সকল মানুষের লক্ষ্য we» আর একটি দিকে 
চালিত দওয়া উচিত এবং তাহাই চরিত্র সংগঠন । এই চরিত্র সংগঠনের অপর নাম জীবন 
লগঠন__ইছা যাহার নাই, এ বিষয়ে যাহার লক্ষ্য নাই সে মৃত, সে মনুত্যপদবাচয হইবার 


যোগা নহে। 
e 


wr) era 
সংজীবন ঘাপনের as বেশি কিছু করার দরকার নেই। চাই পবিত্রতা, ঈশ্বরে বিশ্বাস, 
নিজের উপর বিশ্বাস এবং বৈরাগ্য mhe ভোগে অনাসক্তি। ..-কি সাধু, কি ছাত্র, 
প্রত্যেকেরই একটা ভাব অবলম্বন করে চলতে BRR জীবন গঠন হুয়। যেমন 
ভাব তেমন লাভ । এই জীবন গঠন করতে গেলে ছোটবেলা থেকে, এই ছাত্রাবস্থা থেকেই 
যা অভ্যাদ করবে, পরের জীবনে তোমরা তেমনই ছবে। অতীতের দিকে তাকাবার 


or 


কোন দরকার নেই । sigra চিন্তায় উদ্বিগ হওয়াও নিরর্থক । ... বর্তমানই efaprss 
Fore. qem বর্তমানের সব দিক ঠিক রেখে cf জীবন যাপন করলে ভবিষৎ 
সুখেরই হবে । তোমরা fat তোমাদের ভেতরে অন্তনিহিত যে পূর্ণতা রয়েছে-_ 
তার সম্পূর্ণ বিকাশই তোমাদের লক্ষ্য, ধর্ম । তোমরা এখন পড়াশুনা করছো_এটা। ধর্ম ছাড়া 
আর কিছুই নয়! এইটাই ধর্ম। তোমরা ঠিক পথেই মাছে।। 'বালানাং অধ্যয়ন: Wet 
অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা । এই তোমাদের ধর্ম । আর এর সঙ্গে ETD শিক্ষামূলক কাজেও 
অংশগ্রহণ করবে। ভাতে একাগ্রতা বাড়বে, AIS আসবে, মনের শক্তি পাবে। 
আর Tre করবার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে । আর এই সব ভালোর দিকে হেন ছাত্ররা অস্তরনিহিত 
শক্তি করণের পথ পায়, নচেং ladak হবে। Energy-ii যাবে কোথায়? সেতো 
একটা পথ নেবে! জীবনের সব দিকের পূর্ণতা নিয়েই একটা পূর্ণ amd তোনরা 
সেইরকম মানুঘ হুবারই চেষ্টা করবে। 
e. 
wth Rora 
প্রত্যেক বাক্তি cma তাহার পরিবারের ww, প্রতিটি পরিবারও তেমনই সমানের ww; 
আবার প্রত্যেক সমাজও সেইরূপ FRC মানব-গোর্টীর wg 9 | ভাই সমাজের তথা বৃহ 
মানব গোষ্ঠীর কল্যাণের wy ব্যক্তি চরিত্রের সরধা্গীন উৎকর্ষ, অর্থাৎ হুদ, মস্তিষ্ক এবং 
দেহের সম্পূর্ণ বিকাশ সাধনের অপরিহথার্য প্রয়োজ্ন। ce 'আসি'কে ছাড়িয়া সমষ্টির মধ্য 
পরিব্যাপ বিরাট “আমি'-র বোধই con ভূমানন্দ-_-অম্ৃতত্ধ । চরিত্রবান মেধাবী ও বলিষ্ঠ _ 
aga anne তৈয়ারীই এই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য । এই শিক্ষার ফলেই মানুষ অমর 
mi 
e 


স্বাধী naa 


প্রাচীন ভারতবর্ষে নালন্দা এবং বিক্রমশীলার মতো যে বিশ্ববিস্তালয়গুলি প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক 
শিক্ষাকেন্দ্রূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলি মহৎ ধর্মী এবং mahas সংগঠনগুলির 
সহিত যুক্ত ছিল। ইহা কোনও আকস্মিক ঘটনা ছিল না, পরস্ক যে সকল বাক্তিরা মানব 
জাতির কল্যাণের wa জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাদের সহিত ব্যক্তিগত সংস্পর্শের মধ্য 
দিয়া একটি পবিত্র পরিবেশে শিক্ষাদানের আকাক্ষাই ইহার পশ্চাতে ক্রিরাঙীল ছিল | 
এই ধরণের সংস্পর্শের গুরুত্বের কথা বলাই নাহুল্য। স্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দ) 
মতে, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্-_ প্রাচীন এবং xus যাবতীয় 


পনেরো 


শিক্ষাপদ্ধতির এই যে মূল উপাদানটি, তাহার অভাবেই বর্তদান শিক্ষাপন্ধতি সফল হয় নাই। 
ইহার সহিত fafen বিজ্ঞানের তাত্বিক জ্ঞান এবং জীবনে তাহার qutm সম্প্রসারিত 
করিবার প্রয়োজনটির ব্যাপারেও স্থামীন্রী পুরাপুরিভাবে সচেতল ছিলেন : 


স্বামী Aontas 
'আমাদের বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হলেও শিক্ষকগণ তাদের চরিত্রশক্তি দ্বারা অনেক 
অভাব অনেকাংশে পুরণ করিতে পারেন পাঠক্রমের অতিরিক্ত সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক 
Fe প্রবর্তন করে। এর ছারা শিক্ষাথগদ আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে আমাদের জ্রাতীয় 
আদর্শ ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার আয়ত্ত করতে পারবে 1 


স্বামী sitatem 


শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক ছাত্রকে শুধু qua তথ্য শুনাইয়া বা তাহা গলাধকরপ করাইয়া 
ae শেষ করিতে পারেন না। সেবক হিসাবে বালক নারায়ণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া 
তাহার অন্তনিহিত পরিপূর্ণ আত্মার বিকাশের পথের বাধা অপসারিত করাই তাহার প্রধান 
কর্তবা ভালবাস। অবলগ্বনে তিনি সেই আত্মবিকাশের পথে বালক লারাঘণের পূজারী 
হইবেন। গুরু অধ্যাস্থপথে শিল্ের পরিচালক না হইয়া তাহার সত্যের পথে চলিবার 
সখা RTA | 


wit ভূতেশালল্র 
*-* আমর! এখানে একটি প্রাচীন উপনিবদের শিক্ষা) পাচ্ছি যে হৃদয় হ'ল আমাদের জ্ঞানের 
কেন্দ্র ; fas নর- ন্ৃদয়। oe এব হি fewtnfe হ্ৃদয়েরই ছারা সব জানে । 
oan বলি বটে মন চেতন) আসলে কিন্তু মনশু চেতন SU] শাস্ত্র মনকে জড় 
বলেছেল। কারণ, সে জড়ধর্মী, জড় তার উপাদান এবং জড় ছাড়া চেতনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ 
FN নেই, পরোক্ষভাবে আছে | 





শিকষাদ্শন 
aA 


শিক্ষা্গণ 
চিন্তন 


oo 9o 


স্মরণীয় পৃথাচার্ষগণ, বরেণ্য বিদ্ধঞ্জন এবং ছাত্রদের নানা ক্রোতোপ্রবাহিণী শিক্ষা-সম্পকিত কিছু 
ভাবনা এব প্রাক্তন ও বর্তমান সহকর্মী এবং বিদ্যাধিদের বিভিন্ন অনুচিন্তন ও কবিতার মধা দিয়ে 


একদিকে শিক্ষার অতীত ও বর্তমান, অন্যদিকে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে বিদ্যামন্দিরের পদসক্ধারের 
একটি পরিচায়িক। এখানে তুলে ধরা হয়েছে। 


en fam 


*ifum ভাবছনানজ্ফেল বিরচিতম্‌* 


হে কপালো গদাধর ! ডগদীশ-স্বরূপক ! 
WANA wem qu, ATTEN WLR ॥ 
হে মাত; xem: বং হি কালী সরশ্বতী । 
wen পাহি নে! নিতাং, নমাৰি ৱাং কৃপাময়ি ! 
হে FAAS রামকৃফ-কপাম্পদ ! 
xr লয় ন; মান বীরেশ্বর ! নমোহস্ত তে ॥ 


বিদ্যামদ্রি-গকবমু 


wag ths fan Romi মন্দির হি a: 
বিদ্যাদানং FR যেন wae শতার্ধকম ॥ 
wm তবিতা c RÉN মনোহর । 
সংবংসর! fefrta spits: wfüfshn ॥ 
RRD যত্স্ছাত্রা আধুনা কৃতিনশ্চ যে । 
উচ্চপদ-সমাসীনা নানাদেশমিবাসিন; 1 

বিবিধা; দেবকা wp সন্যাসি-ব্রহ্মচারিণ; । 
ধাপকা fafakms wore ata সবে ॥ 
সমৃদ্ধি; সধতো যস্ত afafes ভবিষ্যত: 
CA সবভাবেন রামকৃষ্ণ প্ৰসাদত; ॥ 





* স্বামী জাবঘনানন্দ: বিপ্তামন্দিরশ্ত qutt তবনাধীক্ষক:। অধুনা বেল amy Prec TET: 1 
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স্বামী বিরজ্রালন্দ * 


চাত্রঙ্জীবনে যে সকল গুণের 'অমুশীলন করা যায়, যে সকল বিবয়ে weil seni হায় 
এবং যে সকল প্রবৃত্তির wem পাওয়া যায়, তাহাই efae জীবনে প্রতিফলিত হয়, ofa জীবনে 
তাহারই yf বিকাশ হয়, ভবিপ্যং জীবন তাহারই ora. সেই vee কবি গাহ্িয়াছেন,_ 
"বালক পূর্ণাবয়ব SE জনক ।' কারণ বালক্চে মে সকল ৫৭, যে সকল শক্তি বাঁভবে নিহিত 
থাকে পূর্ণাবয়ব মন্তব্যে সে সকলই কাধে পরিণত vm, সেই গুলিরষ্ট পূর্ণ বিকাশ হয় : যে du 
যে-ভাবাপর, তাহা হইতে Tara রক্ষই Prem ইয়। কিন্তু তাই afm ঘাহা হইবার ute 
হাহাই হইবে, qa কর্মানুসারে সেইরূপ কায e তাহার ফল তইবে এই ভাবিয়া উপেক্ষা করিলে 
চলিবে ali Gl হহতে যখন Chl প্রথম উচ্গত হয়, সে সময়ে যেনন তাহাকে অনায়াসে 
উৎপাটিত করিতে পারা যায়, পরে তাহা ধন বিশাল year পরিণত হুইয়া! গভীর হইতে গভীর 
প্রদেশে মূল agak vom দঢরূপে প্রত্িষ্টিত হয়, তখন তাহা সমূলে উৎপাটিত করা অসাধা ইইয়া 
YO. ctw যে সকল uae প্রবৃত্ডিন বীজ আমাদের "momen উদিত হয় সেইগুলিকে যদি 
maa তাহাদের অঙ্কুর অবস্থায় নাশ করিতে চেষ্টা পাই তাহা হুইলেই 'অনায়াসে আমর! কৃতকাধ 
হছ ; নচেং নাদের উপেক্ষা নিবন্ধন যদি তাহাদিগকে বন্ধমূল হইতে দিই, তাহা হইলে অচিরকাল 
মধো তাহার! সমস্ত হৃদয়কানন 'সধিকার করিয়া ফেলিবে, তখন তাহাদের উচ্ছেদ অসাধা সাধন, 
কজন। arn: প্রথমাবস্থায় এই উপেক্ষা. এই বণোচিৎ যয়ের শৈঘিলা. এই কর্তবাপরায়পতার F 
বশত তবিয্যাৎ ডীবনের উচ্চ 'আশ-ভরসাকে CUT) সাগরে ডুবাইয়া দিয়াছে ও পরিণামকে akas 
ও ভারাক্রান্ত করিয়া ডাঁপনকে greg করিয়া ভুলিয়া অতএব দেখ। যাইতেছে ETA যে 
সকল দোষের উচ্দেদ সাধন অল্লায়ালেই কর। যায় পরে তাহ তত সহজ নহে। ছাত্রদ্রীবনে যে সকল 
গুণের চঠা করা যায়, হে নকল Wed maru পোষণ করা যায়, যেরূপতাবে জীবন গঠন করিবার 





© ane মঠ ও atapa ftans অধ্যক্ষ । ১৯৪ লালে বিস্তামন্দিরের famam করেন। a 
রচন।টি fanfar nia: বেকে pies 


ছাহপীবনের fn 

চেষ্টা করা যায়, ভবিষ্যতে সে-সকল তদ্রুপ পূরণ হুইয়া থাকে, ভবিষ্যতে সেগ্চলি uma কার্ধে 
প্রিপত হইয়া থাকে, ভবিষ্যতে সেইগুলি were দাড়াইয়া যায়। 

এই বিষয়টি আমাদের বিশেব লক্ষ্য রাখিভে হইবে srada অঙ্গার আমোদ-প্রমোদে 
equ কার্ধে বায় করিবার সময় নহে। ছাত্রভীবন she জীবনের ভিত্তি স্বরূপ, এই ভিত্তির 
উপর efan জীবনের প্রকাণ্ড প্রাসাদ উত্থিত হইবে । এই ভিত্তি দৃঢ় না থাকিলে, এই ভিত্তি wara, 
অস্থির ও অনিশ্চিত বালুক। হৃমির উপর স্থাপিত হইলে সুবৃহৎ জীবনরূপ অট্টালিকা 'অনতিবিলগ্থে 
Panis হইবে, তখন তাহার প্রতিকার কর! অসম্ভব । পিতামাতা, গুরু, শিক্ষক প্রভৃতি সকলে 
আমাদের উন্নতি Rara সহায়তা করিতে পারেন, তাহারা আমাদের বাধাবিস্থ লাঘব করিয়া দিতে 
পারেন, কিন্তু জীবন গঠন প্রতোকের fana নিজের উপর নির্ভর করে, জীবন গঠনে প্রত্যেকের "D 
অধিকার প্ৰ স্ব স্বভাব অনুসারে বর্ধিত হয়। একটি due রোপিত হইল, কে ইহাতে বারিসেক 
করিল, কেহ ছ:গল গল যাহাতে নষ্ট না করিতে পারে সেই Uu» বেড়ার দ্বারা KIAS বেষ্টন করিয়া 
দিল এবং উহা wa 'অনুসারে নিজ স্বভাবে বধিত হইতে লাগিল। এমন ক্ষনত! কাহারও 
নাই যে tua ver পরিবর্তন করিয়া উহা হইতে ww জাতীয় বৃক্ষ উৎপাদন করাতে 
পারে। সকলেই নিঞ্জ নিজ স্বভাবে বধিত হয়। এই স্বভাব "ছার কিছু নহে যাহা যেরূপ 
TE হইয়। পূনঃ পুনঃ বহুকাল যাবৎ কৃত হয় তাহাই "wen Sree যায়। এই 
স্বভাব আমর! fare নিজের মধা হইত নিজের নিজের দ্বারা গঠল করি। যাহ 'আনরা গড়িতে 
পারি তাহা আনরা ভাঙ্গিতে পারি. যাহা বাখিতে পারি তাহা পূনরায় খুলিতে পারি, যাহা 
নিজের হারা কৃত হইয়াছে তাহা ইচ্চা করিলে পুনরায় নিজের দ্বারা অকৃতও হইতে পারে, 
আমাদের স্বভাব যেরূপ করিতে ইচ্চা করি কাধেও সেইক্ূপ পরিণত করিতে পারি উহ কেবল 
ইচ্ছাশক্রির aren ও অভ্যাসের উপর নিভর করে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন, 
“বালকের এন যোল আনা নিজের কাছে থাকে : পরে যত সংসারের মধ্যে প্রবেশ করে ত'ত 
উহা অপহৃত হইয়া যায়, কাহারও | আনা এক আনা নিজের বলিবার থাকে, কাহাকেও 
বা অপরের কাছ হইতে ধার করিয়া আনিতে হয়।” “মন যেন সরিষার পু'টুলির মতন, 
একবার ছড়াইয়া গেলে খু'টিয়া তোলা দায় হইয়া পড়ে।” বাল্যকালে সমন্ত মন আমাদের 
কাছে থাকে । ছাত্রজীবনে যদিও ছুই চারি আনা Bees: বিক্ষিপ্ত হয় sats অধিকাংশ মল 
আমাদের কাছে থাকে। সেই wey বালকালে যাহা! ধারণা কর। যায় তাহ। Fy fage হয়া 
মায় না। অতএব বালাকালে fagi উপার্জন করা একাস্ত করবা : হাহার! তাহাতে অবহেলা 
করে তাহারা fr কালেও বিস্াশিক্ষা করিতে পারে না। এই নিমিত্ত আমাদের were 
পিতা-মাতা কর্তৃক আমরা Rota প্রেরিত হুই। তাহারা আমাদের বিদ্যাশিক্ষার wy কতই না 
হয়৷ করেন, কতই না কষ্ট x49 করেন। তাহাদের কি নিরাশ হইতে দেওয়া আমাদের উচিত ? 


বিদ্ছামন্দির পত্রিকা 

আসাদের যতদূর লাধা প্রাপপণে Refs wer TAR temp প্রথন কর্তবা। বিদ্ধাশিক্ষার 
দ্বারা বৃদ্ধি শুদ্ধ ও পরিনাডিত হয়। 

বিশেষত; ছাত্রজীবনে সকল বিবয়ে যত fo অন্ত Cra জীবনে তেমন নহে: কারণ 
পে-দময়ে আমাদের উপর বিধয়বাপার, wales প্রভৃতির eren সকল অপিত না হওয়াতে 
আমরা যত স্বাধীনভাবে কালাতিপাত করিতে পারি অন্য অনস্থায় TH হইয়া উঠেনা। এত 
xfam wae, এড অন্তভার age বদি আমরা এই সামান্য edm পালন করিতে না পারি, 
এই arata cote mra না থাকে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে যখন আমাদের "WU বিহমভার 
সকল wu হইবে ও চতুদিকের মহা প্রতিকূল অবস্থাচক্র curae: fore wm বেষ্টন 
করি৷ রহিবে, তখন সেই সেই জীবনের উচ্চ কর্তবাগুলি কিরূপে আমাদের ভারা সম্পন্ন হুইবে ? 
যে ছোট ছোট কর্তবাঞ্চলি পালন করিতে শিক্ষ। করিয়াছে সেই পরে বড় বড় KHATER 
করিতে সক্ষম হয়, অন্যে নহে FÉN কোনটিই ছোট বড় নহে । যে অবস্থায় যাহ! যাহা কর্তবা, 
সে অবস্থায় তাহা তাহা Y. প্রধান, তাহাই "usd, নিজের wants উচ্চমঞ্চে দণ্ডায়মান 2y 
অন্ত অবস্থায় করণীয় দ্বধর্মগুলিকে ছোট বলিয়া memos কটাক্ষপাত করিবার 'অধিকার 
তোমার নাই ৷ Refr কালে ব্রক্ম্যপালনে মনোনিবেশ কর। একান্ত আবশ্যক ॥ Tai 
অর্থে ইন্ছিযসংঘন। এই mmo না থাকিলে বিচ্যাশিক্ষা কেন, কোন বিষয়েই ধারণা কর! যায়না । 
amt ন। থাকিলে কেবল eaaa কেন, গার্স্থয জীবনেও কেহ কখনও উন্নতিলাভ করিতে 
পারে না। amt না থাকিলে হৃদয় ও fum gan etm পড়ে । কোন বিষয়ে গভীর চিন্তা 
a ধারণা কর) যায় না; কোন বিষয়ে অধিকক্ষণ চিত্তনিবেশ করা ae) amore অভাবে 
শারীরিক স্বাস্থা ভগ হয়, আর যাহার শরীর প্রায় wee তাহার মানসিক gagra 
কোথায়? শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ যে শরীরে আঘাত লাগিলে মনে তাহার 
efes লাগে। মলে আঘাত লাগিলে শরীরে তাহার প্রতিধাত আসে wila ব্যাধিগীড়িত 
হইলে মনও ক্রমশ; নিস্তেজ হুইয়া পড়ে। 

যৌবনের ence বে বদন BAN কমলের IS কমনীয় কান্তি ধারণা করিবে সে-বদন 
কালিমার বরণ ধারণ করিবে কেন? দে-বদন করিত os কলিকার sa প্রভাহীন, নিস্তেজ 
ও শবদেহের sme gus বলিয়। বোধ ছয় কেন? যে-যৌধনে দেহের প্রত্যেক অঙ্গ ahi, বলিষ্ঠ 
ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে, যে-যৌবনে cru প্রতোক অঙ্গ হইতে নির্গত হইবে, যে-যৌবনের 
সামর্থাশক্তিপ্রতাবে বদ্ধাবন্থাতেও যুঝিতে পারা যায়, সে-ঘৌবনে অকালবার্ধকা আসিয়া উপস্থিত হয় 
কেন? যে মনের দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় শক্তিকে চালনা করা যায়, যে মনের ইচ্ছাশক্তি 
wafers গতি অবরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, যে মনের ইচ্ছায় সকল বন্ধই লাভ 
করিতে পার! যায়, যে মনের অসাধ্য কিছুই নাহ, সে মন রুগ্প, দুর্বল, নিস্তেজ, অনায়াসে 

s 








১৯৪০ সালের HTQXTZ) TR রামকৃষ্ণ AD ও মিশনের তৎ ব্যালন umm স্বামী বিরজালম্পডাশ 
মহারাজ বিদ্যাহন্দিরের ভপততর wia saa 


ছাত্রমীৰনের win 
ra, নিরুংলাহ, e সঙ্কুচিত mem দেখিতে পাই কেন? এই সকল কি and প'লনে 
অবহেলার ফল নহে? ইন্দ্রিয়ংযমে ders কি ইহাদের কারণ নহে? জাতীয় ভীবন ঘে দিন 
fea কেরাদীগিরিতে পরিণত etre চলিবে ইহ! আর wed নি? যে যৌবনকালে নিভের 
"Dr, রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া ইন্ডিয়গপের দাস করে, সে যে ভবিষ্যতে Sabaya ve) 
অপরের কাছে (bawan শৃ্থলে বন্ধ হইয়া ক্রীতচাসের Daa পালন করিবে তাহাতে আর 
আশ্চর্য কি? আমাদের শাস্ত্রে যে "সাধ কহিগণের egi ভোঠিবয় কলেবরের বর্ণলা 
পাওয়া ara তাহার Ap কারণই, এই ত্রহ্মচর্যত্রত ধারদ। ভগবান শিব বলিয়াছেন “ন ao» 
Premi Seay” তপস্তাকে rey) বলিনা. Sm Wea ve) Eti যে সাধন 
করিতে পারে সমস্থ GAN কঠোর TAA ফল তাহারই করতলগত হুয়। এই RETA 
যে যে পরিনাণে কৃতকার হয়, সে সেই পরিহাগে লোকসকলকে gu করিতে পারে। 
rae arfas সর্ষপের যতটুকু Oe, স্থধসপ্লিহিত খগ্যোৎ হাদুশ  প্রভাবান এবং 

সরিংপতি সমুদ্রের নিকট সরিহাদির যেরূপ শোভা, আত্মলংঘষ্িগণের নিকট অসংঘমিগণ সেইরূপ 
প্রতিভাত tui এই দুইয়ের বিপুল emen সম্পূর্ণ বোধগন্য vem এখন gas zët 
পড়িয়াছে। দে দেশ, সেকাল. সে কার্ধকারিতা সে nyg কালের 'অলঙ্ঘনীয় নিয়ামে 
হীতের সাগরবক্ষে বিলীন wn গিয়াছে এবং fans কালের পক্ষে (Rama পূরাণস্টানীয় 
হইয়। অবস্ান করিতেছে | সে সকল উচ্চতম আদর্শ, সে সকল জ্বলন্ত জীবন এখন যেন বাসদেবের 
ন্বক্পোল-কমনামাত্র CS হয়। 

এই ছাত্রাীবলই সে সময়ে বন্ধ্যা শ্রম নামে 'অভিহিত হইত । amet GIATA প্রধান 
লক্ষ্য ছিল: যে বিগ্চাশিক্ষা mara ate. সে বিগ্যাশিক্ষা 'আছকাল অর্থকরী cim 
চাড়াইয়াছে । যে বিষ্ভাশিক্ষা esya গুরুসেবায় গুরুর পবিত্র জীবনের "াদর্শে ভীবন গঠন 
করিবার op কঠোর সংযম ও নিঘ্নাবলীর দ্বারা পরিচালিত হইত, তাহা 'আন্তকাল বিদ্যালয়ে 
পরিচিত্-কুলশীল এবং ডাত্রগণের চরিত্রবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও অমনোযোগী শিক্ষকগণের 
ছারা অর্থ বিনিনয়ে কেবলমাত্র পাঠপ্রদান ও পাঠাপুস্তক abu করিতেই শেহ হইয়া যায়। গুরু 
শিবের মধো ঘনি্ xu দিন দিল for হইয়া যাইতেছে, শিক্ষক ছাত্রের Wa গঠন 
বিষয়ে অনুমাত্র দায়ী নহে, ছাত্রেরও গুরুপক্ষিণ। মাসিক বেতন way Rasa শেষ iB 
agi যেখানে কাষ-কারদ, সম্বন্ধে এরূপ হইয়া গাড়াইয়াছে, সেখানে যে ফল বর্তমান লময়ের 
ore লোচনীয় হইবে তাহা আর অধিক কথা কি? 

ছাত্রগণ ! এখন সম্পূর্ণ দায়িত্বের ভার তোমাদের নিজেদের উপর পড়িয়াচে। তোমরা 
যদি এখন CHOUA আশা-ভরলা! ও সহায় নিরপেক্ষ হইয়া, নিজের মঙ্গলসাধন নিজের উপর 
নির্ভর করিতেছে ইহ urs হইয়া উত্বিত হও: যদি farar নিজের উর্নতিসাধনে prec 
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হইয়৷ sw হও. যদি Grea নিজের জীবনগঠনই একমাত্র লক্ষ্য করিতে পার, তাহা হইলে 
নিজের cmm. অপরের শ্রেয়, ও স্বদেশের cam সাধিত হুইবে। তোমাদের উপর এখন 
agfa মাশা-ভরসা, qu, উন্নতি প্রভৃতি সমস্ত নির্ভর করিতেছে। কেবল জনকজননী 
পরিবৃত "x পরিবারের সত্যে তোমরা আবদ্ধ, তাহাদের প্রতি কর্তব্য ভিন্ন আর কোন বর্তবা 
নাই.__তাহাদের ও আপনাদের শ্মথ-স্বচ্ছন্দতা ও সচ্ছলতা লাভ করিলেই drama wat 
ফুবাইয়া গেল__এই ভ্রম_এই মহাণনিষ্টকারী "kw ভাব পরিত্যাগ কর! আদর! নিজে ts 
খংকিলেই হইল. সমন্ত qua রলাভলে Ts, ক্ষতি নাই,_এই দ্বার্থপরতাই ভাতীয় জীবনে 
qma ব্যক্তিগত জীবনের সমষ্টিই জাতীয় জীবন | ব্যক্তিগত জ্জীবন যদি স্থার্থপরতায় wfes 
হয়, জাতীয় জীবন যে অচিরকাল মধ্যে fern হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর ares কি? 
জাতীয় জীবন ব্যক্তিগত জীবনের উপরেই নির্ভর করে। জাতীয় uw জ্রাতীয় উন্নতি, জাতীয় 
বলবীধ সাস্কিগত সুখ উন্নতি ও বলবী্যের উপরই নির্ভর করিতেছে । সেইজস্ত আমাদের 
দেখিতে হইবে প্রকৃত সুখ কিসে. প্রকৃত Eafe কাহাকে ama বঝিগ্যাশিক্ষার দ্বারা E 
ধনের অধিকারী হইলাম, feste প্রভাবে দাসদাসী, een ও নানাবিধ বিল।সিতায় সঞ্চিত 
হইয়া চধা, চোষা, লেহ, Com প্রভৃতি চতুবিধ 'মন্ততাগে কালযাপন করিতে লাগিলাম, wada 
প্রভাবে দশডনের উপরে আধিপত্য ও erga বিস্তার করিলান, তাহাতেই বা হইল কি? তুমি 
ধনী হইয়া, তাহাতে অপরের কি? কে তোনার ধার ধারে? তোমারই বা কি? বলা 
ifa কালের করাল কবলে নিপতিত হইয়। বিশ্বৃতির wan gfe যাইবে । তুমি হরণশীল, 
সুখের অন্বেষণ করিয়াছিল, জড় ক্ষণিক ভোগের সাধনা করিয়াছিলে তাহা Cu) লাভ সরিয়াচ ; 
তাহার ফল মৃত্যু হইবে না তো কি হুইবে ? 

শারীর বল ও সম্পদবকের উপর অধ্যাস্তবল। যে নামুষ Tuan বলীয়ান হাতে 
পারে, যে বাক্কি নিজের স্বার্থত্যাগ করিয়া পরের হিতের we পরের সুখের wu নিজের 
সুখ বিসর্জন দিতে সর্ধদাই প্রস্তুত, সেই curl সুখী, সেই m মনুত্তপদবাচা । স্ব দ্র সুখচেষ্টা 
৪ wrefowib যদি ননুস্তের লক্ষ্য হয় তাহা হইলে সামাস্ত পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ ও a 
প্রভেদ কি? পশুত্বে ও TEIN প্রভেদ কোথায় È NÉMA, এই আত্মোৎসর্জনে মানুষ 
erg অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 

TAR দেখা যাইতেছে বিচ্যোপার্জন e 'অর্থোপার্তন বাতিরেকে সকল নমুয্যের লক্ষ] আন 
ara একটির দিকে চালিত হওয়া উচিত এবং তাহাই চরিত্র সংগঠন । এই চরিত্র সংগঠনের অপর 
নাম জীবন সংগঠন-_-ইহা যাহার নাই, এবিষয়ে যাহার লক্ষ্য নাই সে মৃত, সে মনথষ্যাপদবাচা হইবার 
যোগা নহে । এই চরিত্রের বলেই জীব অমর হয়, এই চরিত্রের বলেই জীব সমগ্র মমুব্যের 
হৃদপরাজা 'মধিকার করে, এই চরিত্রের বলেই জীব সকলের প্রস্থ বা নেতা হয়। এই চরিত্র 

* 
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বাহার আছে তাহার পদতলে সমগ্র মানবনগুলী x3 সিংহাসনে আসীন সম্রাট হইতে জীন-সবিদ্র 
o সকলেই মস্তক অবনত করে-_এই চরিত্রঞুণে যিনি বিভূষিত তিনিই সকলের [uy ইল. 
তিনি বিশ্বের অদষ্টচক্র প্রবর্তন করেন, তিনিই সংসারের গতি ফিরাটতে সক্ষম হন, তিনি সমগ্র 
We ও সনাদ্রকে এক শতাবী অগ্রবর্তী করিয়া দেন। এই farga পরন শত্রু fan 
হয়, এই চরিত্রের শক্তি প্রভাবে অভান্ত তৃক্ঠৃতকারী ও ক্রু রকর্তী€ "গাহাদের তৃষ্ট স্বভাব বিস্যত 
হইয়া সং ও সাধুম্বভাব হইয়া যার। এই অলৌকিক শক্তি fen অপরকে জয় করিবার, 
পরের mene রাজ] "বিকার করিবার, অপরকে memanah করিবার, "পরের স্বভাব 
Afaia করিবার সার fap পন্থা নাই । তুনি লক্ষ লক্ষ উপদেশ প্রচান কর al কেন, 
শাসকের WAB শ্লোক Rafe কর না কেন, জলদগন্তীর cuo মেদিনী কীপাইয়া ধর্ব o 
কর্‌ ন। কেন, পৃথিবীর সমস্ত দেশ বিদেশে, নগরে নগরে, গ্রামে aa প্রচারক প্রেরণ কর 
না কেন: একটি ভ্ীবনকে উন্নত করিতে পারিবে না--যতদিন তুনি fers না ভীবন দেখাইতে 
পারিবে, যতদিন তোমার নিজের চরিত লা গঠিত হইবে । যখন তুনি চরিত্রধনে ধলী হইবে. 
যখন তুনি mg সংগুণে ভূষিত হুইবে তখন যদি একটিও উপদেশ বাকা তোমার মুখ হইতে 
fate ন! হয়. তখন যদি জনসমাঞে কোন প্রকার আন্দোলন লা কর TANG তোমার সাক্ষাৎ 
জীবন, তোমার satia সমস্ত মানব সমাদছকে শাসন করিবে। এই চরিরঞ্চণে yb আজ 
সমগ্র সভা জাতির রাধা ও এই paaa বৃদ্ধ আজ পৃথিবীর অর্ধাংশের নেতা। 3 
rusa ya যদি হইতেন তাহা হইলে কে WENG ary করিত, কতশত PANI পুর 
ভশ্মিয়াডে কে তাহাদের লাম ate ডানে? বন্ধ রাজপুত্র ঝলিয়। mete পৃথিবীর 'আরাধা 
দেবতা «Gua, diis AT az রাজপুত জন্মগ্রহণ করিল্লাছে, কই তাহাদের লাম পর্যন্তও 
তে। শুনিতে পাই না। কতশত eres বলবীর্ঘশালী লরপতি সসাগর৷ মেদিনী শাসন করিয়াছেন, 
তাহাদের aafe, Goren ও দিশ্বিদ্রয় প্রভৃতি ইতিহাসে বণিত রহিয়াছে, কিন্তু কই 
তাহাদিগকে কেহ পুজা করে না কেন? তাহারা wur: অধীশ্বর ছিলেন, জড়বন্ত্র উপরেই 
তাহাদের আধিপত্য fem তাহ! জড়বস্তুতে বিলীন হুইয়া গিয়াছে । কিন্তু ধাহাদের মনের 
উপর অধিকার, ধাহারা মানবের ননের উপর cra করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যাহারা নিজের 
নিজকে পরের ভিতর waah করিতে পারিক্বাছেন, তাহার। মানব জাতির হৃদয় বলিয়া 
যতদিন কোন aua uiv থাকিবে, ততদিন তাহার "warez প্রদেশে বাস করিবেন। এই 
আপেক্ষিক ধর্ম-বিশিষ্ট জীবন তো মরণেরই cuum অবস্থা । কিন্তু যে এই amu ভীবন 
লাভ করিয়া সেই fra অবিনাশী eerste জীবন লাভ করিতে পারে সেই বুদ্ধিমান, সেই ow. 
সেট দ্বাধীন, সেই eS | 

সনেকে মনে করিতে পারেন অত উচ্চ আনা মনে স্থান দেওয়া ছুরাশ। মাত্র, সে সকল 
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উচ্চ আসনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কন! বাতলের কাধ ৷ মহাপুরুষগণ যে nga সম্পদ লাত 
করিয়াছিলেন তাহা কি আকাশ ga? তাহারা com হইতে পাইলেন? তাহাদের সে 
শক্তিসক্কয় cw হইতে হুইল? যদি এ জীবনে না হইয়া থাকে অবশ্য তা পূর্ব পূব বন্ত 
ভীবলের সাধনার দ্বারা হইয়াছে শ্বীক্যর করিতে হইবে । তাহার! wee Pears করিয়া 
তবে অমর ভীবন লাভ করিয়াছেন, বহুশত ভীবন হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া আসিতে আসিতে 
তবে মহাশক্রিশালী ও প্রতিভাসম্প্র হইয়াছেন। সেই লকল man, সেই নকল শক্কিসংগ্রহ 
অনবরত বহুকাল ধরিয়া অভ্যাস ও চেষ্টা দ্বারা সিদ্ধ হয়। অলৌকিকতস্থপ age বিকাশের 
কারপই চিরোপাদ্রিত লৌকিক ot লৌকিক ও মলৌকিককর্ূপ কেবল প্রকাশের তারতম্য | 
যাহা সত) তাহা faz, তাহা ভিকালেই বিদ্যমান । যাহা একবার হইয়া গিয়াছে তাহার পুনরায় 
সংঘটন সকল কালেই 'অবশ্যন্তাবী । নহাপুরুবর, wn. লৌকিক-অলৌকিক বিষ্তায় মহাবীর 
সজীবের মধো নিহিত আছে। তবে তাহার উপর mrasa পড়িয়া তাহাকে আচ্ছাদিত 
করিয়া রাখিয়াছে মাত্র । বহু আরাস ও পরিশ্রমসাধা উপযুক্ত গবেষণা ও কালাদি সহায়ে তাহ্বা 
সহসা উদ্ধৃত দীধ্তির wre মনীষীদের হৃদয়ে প্রকাশিত হয় i 

আমাদের চরিত্র কর্মের দ্বারাই নিক্রপিত হয়। কর্মই আমাদের চরিত্র গঠন করে। 
প্রত্যেক কার্ধ যাহা আমরা করি, শরীরের প্রত্যেক চিন্তা হাহা আমরা মনন করি, প্রত্যেক 
তরঙ্গ হাহা আমাদের মনরূপ স্বদে উত্থিত হয় তাহা বিলীন হইলেও একটি pw রেখা রাখিয়া 
যায়-_ভাহা উপরিভাগে e» না হইলেও অজ্ঞাতভাবে অন্তর স্রোতের স্যায় নিয়ে নিয়ে কার্য 
করিতে থাকে । ইহাকেই সংস্কার বলে! আমাদের datan প্রত্যেক মুহুর্ত, প্রকৃতপক্ষে আমরা 
TAT এই সকল পূর্ব পূব সংঙ্কাররাশির কার্ধকারণ সংঘাতের ফলমাত্র। ইহাকে 
সাধারণত: মানুষের স্বভাব বলে। প্রত্যেক xy চরিত্র এই সকল পূর্য্রন্মের কার্য ও 
চিন্তারাশির ma ছারা নিরূপিত mi যদি সং সাক্কারগুলি অধিক বলশালী হয় চরিত্র 
সৎ হইয়া থাকে । আর afe mae স্কারগুলি অধিক বলবান হয় চরিত্রও অসং হুইয়া ঘাকে। 
যদি কেহ ক্রমাগত Cat বিবয় শ্রবণ করে, অসতভাব চিন্তা করে, অসৎ কার্ধ করে তাহা 
হইলে তাহার মনও WAS রেখা বা সংস্কারের ছার! পূর্ণ uui Bee মজ্ঞাততাবে তাহার 
চিন্তা ও কার্ধের গতি শাসন করাতে WIE সম্বন্ধে বাস্থিক প্রকাশ অসংই হইবে এবং সেই 
লোক অসৎ না হইগ্রাই পারে না? সেই নকল সংস্কারের সমষ্টি তাহার মধ্যে কুকার্ধ করাইবার 
Ww বলবান হচ্ছাশক্তিক্ূপে প্রকাশ পার, তাহারা ATs তাহাদের হন্তে vae করিয়। 
কুকার্ধ করাহতে বাধ্য করে। সেই প্রকার হদি কেহ ক্রমাগত সৎ বিহয় চিন্তা করে এবং 
সংকাধ্য করে, তাহা হইলে তাহার সন্কল্লাত্বিক মানসিক সংস্কারগুলির aae সংগুশবিশিষ্ট 
হইবে এবং তাহারাও ঠিক পূর্বোক্ত প্রকারে তাহার অনিচ্ছাসবেও তাহাকে সংকার্ধ করাইবার 


[4 


ছাত্রদ্রীবনের ia] 
Ws বাধ্য করিবে। বখন কেহ এত সংকার্ধ ও সংচিন্তার চর্চা করিয়াছে যে "en 
তাহার সংকার্ধ করিবার we প্রতিহত প্রবৃত্তি জন্থিযাছ্ধে, তখন এমন কি যদি সে কুকার্য 
করিবার wp ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহার আন সংস্কারের cuféd বলে তাহাকে তাহা 
করিতে দিবে না। যখন এইরূপ হয় তখনই মানুষের চরিত্র গঠিত হইয়াছে বলা হায়। ঘেনন 
wi তাহার শির, হস্ত পদাদি তাহার eraty আকর্ষণ করিয়া লয়, তুমি তাহাকে খণ্ড খণ্ড 
কর বা বিনাশ কর সে, কিছুতেই হস্ত পদাদি বাহিরে প্রসার করিবেনা__ঠিক তদ্রপভাবে 
itis সন্ধপ্রান্তক (amawa ও fasma উপর শাসন aie ঠাহার চরিত্র বিচলিতভাবে 
প্রতিষ্ঠিত থাকে! তিনি তাহার অন্তরের প্রবৃত্তি সকলকে নিক্রের বশে রাখেন এবং Om 
tor বিরুদ্ধে কোন শক্তিই তাহাদিগকে বাহিরে আনয়ন করিতে পারে না। সং চিন্তার 
অনবরত গমনাগমনে, সংসংস্কার গনের উপরিভাগে সতত চলাচল করাতে সংকার্ধ করিবার 
enfe বলবতী হয় এবং আমর! BE অনায়্াসে বশ করিতে সামর্থ্য অনুভব করি। 
কেবল এই প্রকারেই চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই কেবল তুনি সত্যে উপনীত হইতে পার। 
এইরূপ লোকেরই আর পতনের ভয় থাকে না. সে চিরকালের e নিরাপদ হইয়া ময়, 
তুমি তাহাকে যেখানেই রাখনা কেন, যে সংসর্গেই তাহাকে স্থাপনা কর না কেন, কণ্টিপাথর 
ঘেমন wry জলের মধ্যে থাকিলেও নিজের স্বভাব হারারনা__সেইবপ Tze Tere 
পরিবর্তন yaar; তাহার আর কোন বিপদের WW] নাই। 
পিতামাতা এবং গুরুদ্নের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন কর] যে aia cmi 
না বলিলেও smi বিনয়ই faga vue ফলযুক্ত শাধাই ফলভারে নত হইয়। পড়ে। যে 
fagi আমাদিগকে Fa ও অহস্কারী করিয়া ভোলে তাহা fam নয়. অবিগ্ঠা। তাহার 66 
মবিষ্ভার উপাসনা ah) WAS সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। ছাত্রজীবনে আলস্য একটি 
মহানক্র। অলস মন নিজে সয়তানকে আহবান করিয়া আনে । অলস মন সমস্ত দোহের 
prz wafer নিবাসগৃহ এবং নরকের দ্বারস্বক্ূপ । একপ্রকার ভূত আছে যাহার? 
সাধকের মন্ত্রবলে THES হয়, কিন্তু তাহাদের সদাই ব্যাপৃত রাখিতে হয়, তাহার! কাজ ন। 
পাইলেই সাধকের মেরুদণ্ড em করিয়া Oma এই মনও সেই gaa WR: ইহা 
কোন কাজ না পাইলেই আমাদের 'মনিষ্টসাধন করিতে ত্রুটি করে না। 
শেষে আর একটি কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিব । ছাত্রজীবনে সিতাচারী xa 
প্রয়োজনীয়, সববিযুয়ে মিতাচারী না হইলে শারীরিক "rw; vs হইয়া যায়। forfor 
am যেরূপ বুদ্ধিশক্তির ted হয়, মিতাচারিভার am cea শারীরিক বলবীধের TA 
হয়। পরিমিত misra, পরিমিত বিহার এবং পরিমিত নিজ্র। স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান কারণ । 
"wfereters শারীর ধাতুর বিকার উৎপাদনের ace সঙ্গে পবিত্রশক্তির হানি হয়, আবার 


বিস্যামন্দির পত্রিকা 

নিতান্ত অনাহারে থাকিলে ক্ষুধার trem fafa asia হইতে পায় না ও শারীর রস 
হাত আদির পুষ্টি ন! হওয়ার শরীর ছুধল ws ও পরিশ্রম করিবার অসামর্থ্য জন্মে । অতি 
fare শরীর ware হয়, তাহাতে কর্ম করিবার ইচ্ছার হাস হয়। 'আবার সর্বদা জাগ্রত 
থাকিলে কর্ম করিবার কালে fer আসিবার সন্ভাবলা, utes অতিনিদ্রা বা «fam ATER 
পরিহার করিবে । যিনি অনিয়মিত ভোজন ও অনিয়মিত বিচরণবন্জিত, যিনি অযথাকাল fam 
বা জাগরণ করেন না Sent অভীষ্ট বস্তলাভ হন্ত । ভগবান Ses ইহাই অর্জুনকে 
বলিতেছেন 

নাত্যন্বতন্ত হোগোংপ্তি ন STITT: | 

ন চাতিস্বপ্তশীলন্ত জাগ্রতো নৈব IWAN 

iu হুক্তহারবিহারস্ত works «fq: 

যুক্তত্প্নাববোধন্ত যোগো ভবতি তুযধছা ॥ 
"care অভিভোজন বা নিতান্ত অনাহারী এবং aafe অত্যন্ত fan বা নিতান্ত 
afarer, ছে waa, তাহার যোগলমাধি হয় না। যিনি নিয়মিত আহার ও নিয়মিত 
বিহার করেন, কর্মচেষ্ট। ধাহার নিয়মিত থাকে, যিনি নিয়মপূর্বক নিদ্রিত ও জাগ্রত থাকেন 
সনাধিক্ূপ যোগ তাহারই ছুঃখনিবারপক্ষম হয় 1” বলা বাহুল্য, যোগীর পক্ষে ঘোগসমাধি wet, 
ছাত্রের পক্ষে পাঠাদিও SH) que বিষয় এবিবয়ে অনেকেই একেবারে 'সমনোযোগী wa 
তাহারা জানিয়াও জানেন না থে মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ শারীরিক ahi ও arm 
উপর কত অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। মানলিক ও শারীরিক বৃতিসকল সমদ্দাবে চালিত 
al হইলে একটি ভঙ্গ হুইয়। যাওয়ার তৃধতোগ রূপ ফল লাভ হয় এবং জীবন একটি 
মহাভার বলিয়া বোধ হয়। কিছুতেই qx বা লান্তি লাভ হয়না। যেমন Aes ঘরে 
বাস করিলে Tears ও মাালেরিয়াগ্রস্ত হইতে হয় তদ্রুপ এই ক্ষীণ রক্তযুক্ত দেহে বাস 
করিলে আমাদিগকে সহজেই পীড়িত ও জরাগ্রস্ত হইতে হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 
ates হস্তপদাদি সন্ত শরীরের বিশেষ চালনা! কর] cress, এই os প্রতিদিন নিয়মিত 
পরিমাণে ব্যায়াম অভ্যাস রাখা নিতান্ত des 0 

ইহাতে শরীরের রকচলাদল-গতি we হয়, ve ums: mee পরিপাক হইয়া 

ক্ষুধার উদ্রেক হর, মানসিক কার্ক্ষমতা ও cuna বৃদ্ধি পায়, শরীর লঘুভার ও দৃঢ় হয়। 
আমাদের wide অবনতির প্রধান কারণ এই শারীরিক ডুবলত|। আমরা অনেক বড় বড় 
Ra মলে মনে চিন্তা করিতে পারি, কিন্তু বখন তাহ! কার্ধে পরিণত করার cum আসে তখন 
আমরা স্বাভাবিকভাবে পচ্চাংপদ হই । ইহার কারণ কি? এই শারীরিক gare) আমরা 
যে কোন কার্য অধিককাল ধরিয়া অধ্যবসায়ের সহি অভ্যাস করিতে অপারগ হইয়া তাহার 


wadana sf 

অর্ধাশ গনুষ্ঠান করিয়া পরিত্যাগ করি; তাহার হেতু কি? __এই শারীরিক ger) ua 
জাতি আমাদের অপেক্ষা মানসিক afeafers faye হইলেও কর্মশক্তির দ্বারা অগ্রবর্তী হুইয়া 
যায় এবং আমরা পশ্চাতে পড়িয়া থাকি ; তাহার কারণ কি? -_এই লারীরিক হর্বলতা। 
যুবকগণ, স্বপ্রথমে যাহাতে বলবান হইতে পার তাহার চেষ্টা করিবে । আমাদের মানসিক 
বলে ও শারীরিক বলে বলীয়ান হইতে হইবে । লৌহের স্যার মাংসপেশী এবং ইম্পাতে নিনিত 
TÈ এখন আমরা চাই । অন্য সমস্ত আপনি আসিয়া যাইবে । 

ছাত্রজীবনের কর্তব্য OX যাহ! বলা হইল, TH জীবনেরও এই সকল কর্তব্য, 
কেবল murdan আরও কতকগুলি অধিক কর্তবযভার পড়ে । পূর্বেই বলা হইল্লাছে হে. 
যে ছাত্রঙ্গীবনের কর্তব্য সমাক্তক্ূপে অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হয়, সে-ই গার্হস্থাজীবনে "we 
অধিকতর ও গুরুতর বর্তবাগুলিও পালন করিতে সক্ষম হয়, নচেৎ কেবল পরিবার পালন ও 
অর্থোপার্জন গৃহস্থের ধর্ম নহে। কেবল তাহাই লক্ষান্থল হইলে বর্তমান সময়ের UM WM 
ও অবনতির গভীর কৃপে নিপতিত হইয়া TÉ হইতে ভষ্ট ও দুর্দশার একশেব হইয়া থাকে | 


we রাশি রাশি তথা fn ভরিয়া রাখার ala শিক্ষা নয়। quu 


wêka akas রিক্সা ভোলা এবং উহাকে mad hys করা.-ইছাই uia 
শিক্ষার wed । 


aM বিবেস্কানন্দ 


আপনাকে বশে রাখ পৃথিবী তোমার বশে থাকিবে । 
- দেবেনা ঠাকুয় 


প্লোমিবিউস বিবেকানন্দ 
medem rg’ 


| 5$ 85 

১৮৯৮ সালের ৯ই মে বেলুড়ে গঙ্গাতীরে একটি ছোট বাড়ির সামলে গাছের তলায় 
বসে MAA কথা বলছিলেন মিসেস ওলি an. মিস মাকলাউড ও ভগিনী নিবেছিতার 
সঙ্গে । সহসা প্রবল ঝড় ধেয়ে এল, চারিদিক অন্ধকারে ঢেকে গেল, তারপর মুষলধারে 
sf. বিদ্বাংচমক ও কড় কড় বদ্রপাত। সকলে দ্রুত উঠে এলে ঘরের মধ্যে আশ্রয় 
fama নিবেদিতা তার ডায়েরিতে লিখছেন, বাইরে যখন প্রকৃতির মধো ভয়ানক, আলোড়ন 
তখন ঘরের waa gue নতুন অভিনয় শুরু হয়ে গিয়েছিল। WÊWAH সেখানে 
একডলই-__অভিনরের বিষয় আলম Dame: সে এমনই প্রেম যাকে প্রবল নদীশ্নোতও 
নিধাপিত করতে পারেনা । বিচলিত করতে পারেনা দারুণ ae) সেট দিবা অভিনয়ের 
দণ্কদের নাধা mm উঠেছিল অপূধ আলোক । নিবেদিত! লিখেছেন ২ 

“প্রোমিথিউস বিদায় নেবার মাগে আমরা ভার দানে নতজানু হয়েছিলাম, তিনি 
"আমাদের 'আাশীবাদ করেছিলেন।” 


TÀ বিবেকানন্দ ma 'প্রোমিথিউস' কথাটি যখন নিবেছিতা বাবহার করেছিলেন, 
fare পাশ্চান্তা মহিলা তিনি, তখন ভার মনে প্রোমিঘিউস mare পুরাণশ্থতি এবং বচবিধ 
কানাশ্যতি অবস্থাই unam ছিল । প্রোমিখিউস বন্ধ, প্রোমিথিউস মুক্ত কত sers বিষয়। 

প্রোনিথিউদ বন্ধ কেন? গ্রীক পুরাণে a পাট সংক্ষেপে তা এই ; 


প্রোমিপিউস মামুবের wp অগ্নি আহরণ করেছিলেন, 
ams দেবরাচ্গ জিউস তাকে ক্ষমা করেন নি। 





* অধাপক, কৰকাতা। KAMI, ates সাহিতো বিশিষ্ট লেখক ও rear: বিবেকানন্দ গবেষক i 
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প্রোহিখিউল বিবেকালঙ্গ 
হঠকারী এপিনিথিউ্স যাঁকিছু ভালো mè দিয়ে দেন পল্তদের_- 
শক্তি ও দ্রতগতি, সাহস ও চহুরতা, 
লোম, পালক, পাখ। এবং খোলস I 
এখন কী রইল মানুষকে দেবার uF? 
প্রোমিথিউস wee তাই দিলেন: 
দেবতার মতে| উন্নত আকার । 
'আর তিনি সের কাছে ভ্রালিয়ে নিলেন মশাল, 
mx দিলেন (সেই afai 


এত বড় দান ada we 

faa জিউস as) করলেন মানববস্ধ প্রোহিঘিউসকে, 
পাঠিয়ে দিলেন ককেশাস পৰতে, 

বন্ধুর কর্কশ পাথরে বাধা হলো তাকে__ কঠিন "wma 
বলা wen— 

ww» এ দান mni 

তার we বাধা থাকো। amma চিরদিনের wg 
SIU ভালবাসার ফল নাও । 

স্বয়, দেবতা হয়ে দেবরাজের ক্রোধকে PRA করলে না! 
অযোগ্যকে দিলে অপ্রাপ্য সম্মান 1! 

তাই এই নিরানন্দ পর্বতের চিরপ্রস্থরী me. 

শাস্তিহীন, ক্ষাস্তিহীন, নিদ্রাহীল, 

গোঙানি হোক crab তোমার, আর্তনাদ হোক adhi 
এই শেষ aa— 

একটি ঈগল আসবে IPREN. ভোজ উৎসবের wai 
সারাদিন ছিড়ে ছিড়ে খাবে তোমার দেহ. 

হিংসার দারুণ আনন্দে বাকা ঠোট ডুবিয়ে থাকবে 
তোমার কালো হৃংপিণ্ডে । 


মানুষের ws ufa আহরণের শান্তিকে বাহন করে প্রোমিথিউস উতর দিয়েছিলেন: 


finn পিক! 
যদি চান fata. নিক্ষেপ করুণ mfg: 
gars: শীতল শুভ্র ডানার কাপটে, 
সথমিকম্পের fam আলোড়নে, 
বিছাতে__বছায়-_ বর্ধণে__ 
afs করুন পৃথিবীকে । 
fex comm কিছুই পারবে না দমিত করাতে 
আমার কঠিন টচ্চাশক্তিকে | 


' ', 

মন্্বের জগ wig আহরণের সাধনা বিবেকানন্দের । বড় যন্ত্রপাময় সেট সাধনা । 
সে হচ্ছুলাকে বহন করা ছাড়া ঠার উপায় ছিল না। aga ঠার নাধা "মালোভরা pos 
দিয়ে দিয়েছিলেন | তাতে পুড়তে পুড়তে বিবেকানন্দ সারা পৃথিবীতে দ্ুটেছেন যাতে দানব 
"Ua wee শরীর থেকে জ্বালিয়ে নিতে পারে fee ভীবনের দীপ। 

কেন তিনি mm fem থর ছেড়েছেন. সে বিষয়ে হরিদাস বিহবারীদাসকে ১৯ 
BIMA ১৮৯৭ তারিখে এক পত্রে WaT লিখেছেন ; 

আনি epera এই ধারণা পোষণ করে এসেছি, এখনও তাই পোহণ করি যে. 
যদি আনি সংসার তাগ না করতাম, তাহলে আদার মহান গুরু শীরামকৃষ্ণদেব যে-বিরাট 
সতা প্রচার করবার wp জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা প্রকাশিত হতে পারত না। 

"mns একদিকে ছিল, ভারত e বিশ্বের ভাবী ধর্ম সম্বন্ধে আমার frem 
সেইসঙ্গে মে-উপেক্ষিত লক্ষ লক্ষ নরনারী দিন দিন ছুঠখের তমোগহবরে ডুবছে, বাদের সাহায্য 
করার কিবা wawa বিধয়ে চিন্ত করার কেউ নেই, তাদের we আমার megs ও 
ভালবাসা অন্যদিকে ছিল আদার যত নিকট ate আছে তাদের দৃঃখ-ুর্গতির 
হেতু e—a wire মধো আমি প্রথমটিকেই বেছে লিয়েছি। [ অর্থাৎ বলি দিয়েছি 
আত্মীয় স্বজনদের নিরাপত্তা ও স্ুখ-্থাচ্ছন্ব্যকে )।” 

"WD এখানে নিজের ছুখ-ন্্রণার বিষয়ে wee বলেছেন। নিজের মা তাই 
বোনদের কষ্ট কিভাবে ues বেশি করে tre আঘাত করেছিল, ভার কিছু কথা তার 
চিঠিপয্রে ছড়িরে «rw: ভার fa arte অনাহারে ছটফট করেছে; দ্বারে ara 
TA WAT জন্য সাহাব্য চেয়ে ঘুরেছেন তখন ঠাকে বলা হয়েছে, দুয়াচোর ভণ্ড বদমাশ : 
বুকের রক্ত বরিয়ে গেছেন পৃথিবীর অন্ত প্রান্তে সাহায্য চেয়ে: সেখানেও কুৎসা, লা্না, 
শত, 'অনাহার। দৈবের সহায়তা যখন পেয়েছেন, তখন পিছন ফিরে দোখেছেন নিজের রক্তাক্ত 

3A 


প্রোহিথিউল বিবেক নদ্দ 

পদচিহ্ন, ঘা তারই বুকের রক্তে fre: কিন্ত মানুধকে তার wy অভিশাপ দেন fa 
CAR জেনেছেন, এ জগং ছুঃখের আগার, এ জগং শিক্ষার আলয়। খারা ভগতের কল।াপ 
করতে গিয়ে লাক্বিত হয়ে মানুষকে অভিশাপ cea তাদের উদ্দেশে বলেছেন, যদি পারো 
ভগতের দায় বহন কারো, কিছু cres তোমার কষ্টের কথা যেন কাউকে শুনতে না ie. 
তোমার অভিসম্পাত শুনে কেউ যেন মনে ন! করে_ লিঙ্গের pu cen নিয়ে বেশ ferma. 
এ যে নতুন আতঙ্ক । তিনি বললেন, যিনি সভাই জগতের দায় ভুলে লেন, তিনি জগতকে 
"Te করতে করতে চলে ধান নিজের পথে। পরিয্নাতা চলেন পরম Bre) তি 
তিনি gee বাড়িয়ে ডাক দিলেন__ছুখভার জর্জরিত যে যেখানে আছে| লব এলো, 
তোমাদের সব বোঝা আমার উপর ফেলে ore, তোমরা সুখী হও | 

তাই বলে কি ঠার তিমান ছিল না? স্থিল__মান্তবের fears নয়. lux 
e ঈশ্বারের বিরুদ্ধে ॥ 


কিন্তু আমার qa কি শুধু জগতের সাথে_ নরকের সাথে_ 
man শয়তানের ? 

Ye আমার তোমারও সঙ্গে_হে প্রভু আমার । 

তোমারই wg তোমারই সঙ্গে_হে eg "nui 

age তাতে যদি হয় কতু রাস্তায় পড়ে থুবড়ে মুখ 
দ্ধাকর| গাড়ির ঘোড়ার মতন quens ভাসিয়ে বুক, 
তাবে তাই হোক. গৌরব সেই, হে প্রন আমার । 


sot 
জগতের সঙ্গে শিকলে বাধ! বিবেকানন্দ আবার একই সঙ্গেমুক্ত--চিরমৃক্ত । সেট 
মুক্তির cara তিনি aem করেছেন ৪ঠা দূলাই কবিভায় । এই দিনটি amie 
স্বাধীনতা দিবস | এই দিনটির স্ররণে কবিহা লিখে বিবেকানন্দ রাজনৈতিক স্বাধীনতার 
veats দিলেন। দে কবিত। কিন্তু রাজনৈতিক ম্বাধীলতাতে আবদ্ধ ন! থেকে argar 
sp Ham বন্ধনসুক্তির গাথ। হয়ে দাড়াপ-_ মানুষ ঘুগে যুগে যে মুক্তির Wa সংগ্রাম 
করেছে । সেই ম্বাধীনতা-মূর্ধকে wera জানিয়ে cann লিখেছেন: 


হে আলোকের পরম AG স্বাগত ! FAITE! 
হে মূর্খ, তোমারই wef আজ । 


বিদ্ভাষন্দির পত্রিকা 
তুমি বিকীর্ণ করেছ-__স্বাদীনতা। স্বাধীনতা ! 
প্রতীক্ষা করেছে পৃথিবী নিশিদিন দেশে দেশে, যুগে যুগাস্তুরে । 
তোমারি সন্ধানে গৃহ ছাড়ি, ছাড়ি fer. পরিদ্রল, প্রেম, 
আন্মনির্বাসনে চলেছে দানব ভীঘণ সমূডে, 
ze আদিম aay ভেদি, মহা অন্ধকার, 
"rH প্রতিটি মূহর্ত ভ্রীবন ও মৃত্যুর দারুন সংগ্রামে | 


অগ্রসর ইও হে প্রস্থ, তোমার বাঞ্ছিত লক্ষো, pí করি সর্ব বাধা; 
অগ্রসর ve qsa প্লাবিত না হয় বিশ্ব তোমার মধ্যাহ-আলোকে, 
পৃথিবীর প্রতি দেশ কারে cafeta. 

প্রতি নরনারী gm fara গবিত নয়নে ছাখে__ 

ভেঙেছে sun, a কারেছে তারা__ 


"ef ভীবন, পূর্ণ প্রাণ । 


rape 
se তো বাইরের শৃঙ্খলমুক্তি | sree ফে নিজের ভিতরে পাকে পাকে চড়ানো ৷ 
বিবেকানন্দের safari আসল মুক্তি তো তাই-_কেকল নিজের wp নয়, সর্বমানবের জন্য 
দে মুক্তির রূপ নী, শ্বানীচীর কণ্ঠে তার অপূর্ব উচ্চারণ : 


সখ বস্তুর পরিলতি একরে । 

যাকে বনরাপে দেখি কাঞ্চন, প্রেম, qx. পৃথিবী 
সকলই এক-_মতিবাক্তির পার্থক্য নামের পার্থকা | 
'মাজকের জড়-_-আগামীকালের চেতনা, 

reo: কীট-_ভাবী ঈশ্বর । 

যেসব বিভেদকে সমাদরে বরণ করি. 

তারা চরম ও পরম অস্তিন্বের অংশ মাত্র 

যে অস্তিত্বের নাম_ মুক্তি । 

আমাদের সকল সংগ্রাম মুক্তির Wu 

আমরা que চাইনা, we চাইনা — 
মুক্তি চাই ৷ 


প্রোষিধিউস বিবেকানন্দ 
মানবের NETS মশান্ত অতৃপ্ত তৃক্ণ_আরও. আরও আরও |! 
সে বাসনা see WIT TET । 


অসীম wmm তৃপ্তি পেতে পারে — 
কেবল Wha কান্নায় ও অসীম প্রাপ্তিতে! 


"rU কণ্ঠ থেকে অপরুপ বাকাগুলি তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতো আছড়ে 
পড়েছিল | শুনতে শুনতে নিবেদিতার মনে হয়েছিল, ware fas তিনি: সাধারণ মানুহ, তবু 
ছয়ে গেছেন এক আশ্চর্য শিশু, যে oe "TÉ তারকার দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের 


শিশুর খেলনা ভেবে । 


বিবেকানন্দ প্রোমিথিউস | তিনি মানুষের জন্য আলোক আহরণ করেছেন । 
নিবেদিতার ক্রমে মনে হয়েছিল__তিনি আলোক আহরণ করেছেন, এটা অর্ধ সতা পূর্ণ 
সত্য হলো--তিনি স্বয়ং আলোক | 

১৯৯ সালের ৪ জুলাই নিবেদিতা লিখেছেন: 

“যিনি ছিলেন বৃদ্ধ এবং শগ্র-না না_ প্রতি মুহুর্তের অন্তিছথে যিনি um 


আলোক i^ 


তিনিই প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারেন, ধাছার কিছু দিবার আছে; কারণ, 
শিক্ষা প্রদান বলিতে কেবল বচন বুঝার না, উহ! কেবল অতাহত বুঝান নহে; 

শিক্ষা প্রদান অর্থে qum ভাবদঞ্চার | 
= স্বামী বিবেকানন্দ 


Rea কেন করে হত 
স্বামী upora" 


“হই-ই যা. না-তুই নিজে গিয়েই জেনে আর। আমি fren কথা আর কি বলব? 
উনি যখন সন্ধার পর পায়চারী করেন তখন গিয়ে kira করবি i" 

১৯৩৪ Praa এক সকালে সারদাগীঠের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, quim উপেন 
মহারাজ ( স্বামী বিমুক্তানন্দজ্জী ) শিক্ষণ মন্দিরের সামনের রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে সেখানকার 
এক ব্রহ্মচারী কর্মীকে এই কথা বলেছিলেন । ব্রক্মচারীটির প্রশ্ন ছিল-_-এই সারদাগীঠের yom 
প্রসঙ্গে । 

পূজনীয় উপেন মহারাজ ভার সহকর্মীদের সঙ্গে ছিলেন বাবহারে বন্ধুর মত। কখনও 
কাধে হাত দিয়ে চলতেন। বিশ্বাস করতেন, ae করতেন। nf ছেড়ে দিতেন আবার 
প্রয়োজনে কঠোরও হতেন দারুন । ভার বড় সাধের কিছামন্দিরের ged wR উৎসবের 
আনন্দের নধো তীর সেদিনের কথা খুধই মনে ছচ্ছে | 

তার কথা মত সেইদিন সন্ধাতেই ঠাকুরের 'আরতির পরে মঠে গিয়ে হাজির হুলাম। 
পুত্রনীয় en মহারাজ তখন সবে ভার ঘর থেকে বেরিয়েছেল ( এক হাতে লাঠি ও অন্য ছাতে 
একটি ছোট্ট টর্চ। তখন তিনি মিশনের সাধারণ সম্পাদক । থাকেন বর্তমান হেডকোম্মাটার্স 
অফিসের দোতলায় বাদিকের ঘরে। 

রাস্তায় নেমে প্রথমে মায়ের মন্দিরে গিয়ে মাকে প্রণাম করলেন। সে প্রণাম একটা 
দেখার বিষয় fms কতক্ষণ থরে মারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা! আর নত হওয়ার সময় 
মনে হাত ছেন নিজের সব কিছু মায়ের কাছে সমপ্ণ করছেন। প্রণামের পরে ফিরে আসার 
সময় বারবার ফিরে ফিরে তাকানো_সে q4 ধারা দেখেছেন তাদের qum যাওয়ার কথা নয়। 
যাই হোক মায়ের মন্দির থেকে নামবার পরেই আমি লামনে গিয়ে দাড়ালাম । 

তার কাছে আমার যাতায়াত ছিল, তাই স্বাধীনতাও ছিল। সামনে দাড়িয়ে পড়ায় 


* mort, sepe মিশন ও হুলেখক । বিস্যামঙ্গিরের একদা 'তৰন-অমীক্ষক । 


১৮ 





fagrafem কেমন করে হ'ল 

তিনি মুখের দিকে তাকিয়ে pi হেসে বললেন “কি ব্যাপার! এখন কি মনে করে?” 
আমি প্রণাম করে কোন রকম কৃমিকা না করেই বলে ফেললাম, “মহারাজ, উপেন মহারাজ 
কে fucus করেছিলাম-_সারদাসীঠের শুরুটা কিভাবে হয়েছিল__তাতে তিনি আপনাকে fucum 
করতে বললেন, তাই এসেছি-_আপনার কাছে জানতে ৷” মহারাজ আবার একটু হেসে 
বললেন, “উপেন বুঝি আমার কাছ থেকেই 'আবার পুরানো কথা বের করতে ঢায়। বেশ. 
চলো হাটতে ঠাটতেই যতটা মনে পড়ে তোমাকে শোনাচ্ছি।” 

সার পাশে পাশে হাঁটতে হাটতেই তিনি শুরু করলেন । “সেট! ১৯৩ vina মার্চ মাস_ 
wea 'আমি শিশু মঙ্গলে গিয়েছিলাম । বকুলবাগান রোডের বাড়ীতে তখন শিশু মঙ্গল ছিল, 
আজকে যার লাম সেবা প্রতিষ্ঠান। একদিন সকালে উপেন সেখানে গিয়ে হাজির । বললে. 
“ad একটা কলেজ হবে, নির্মল মহারাজ mA আছেন । 'আপনি চলুন বাবস্থা করতে হবে ।” 
গুনে আমি একটু অবাকই হলাম । মঠে কলেজ হবে. আমর! কিছুই জানলাম নাকি 
বাপার? যাই হোক মঠে এসে নির্মল মহারাজকে fare করে সব জেনে বললাম, এটা 
খুব Important ব্যাপার | খুব ভেবে চিন্তে করা উচিত । এর wy ট্রাষ্টীদের মিটিং ডাকা 
দরকার । সেই মত সমস্ত Centre এর heads দেরও মতামত জানতে চেয়ে চিঠি পাঠান হ'ল। 
বহুরকম মতামত এলো। শেষে ট্রাষ্টীদের মিটিং ডাকা হ'ল । নঠ বাড়ীতে qudm cram 
মহারাজের ঘরে মিটিং। তার খুব ইচ্ছা এটা হয়। মিটিং এ তিনি চেয়ারমান। কেদারবাবা 
আছেন, CHA মহারাজও বোধহয় আছেন, নির্মল মহারাজ, পরেন নহারাজ, 'অনাছি 
মহারাজ. সতোন TUANE, অনঙ্গ মহারাজ আছেন, আমিও আছি। প্রায় তেরো chua 
ট্রাষ্টীরা উপস্থিত । খুব ভোর ঘিটিং। নির্মল মহারাজ্ধ move’ করছেন, উপেন তার যা 
বলবার আগেই এসে বলে গিয়েছে । 'আমি আর পরেশ aerate Proposal কে Support 
করছি। মার সকলেই দারুন Opposition দিচ্ছেন । কেদারবাবা তো খুব Oppose 
করছেন। বলছেন, মঠের মধো এসব কলেজ টলে হলে মঠের atmosphere নষ্ট হয়ে ঘাবে। 
অস্ত সবাই-ই খুব Protest করছেন। slew নহারাজও এই রকম পরিস্থিতিতে ঠিক 
কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না । কেদারবাবা যখন খুব Protest করছেন. তখন তিনিও 
hesitate করছেন দেখছি । তখন আমি দেখলাম, এই অবস্থায় যদি ভোটাছুটি হয় তবে 
মাত্র তিন চারটে ভোট Proposal এর পক্ষে যাবে । ফলে সবই agfa Cancel হয়ে যাবে। 
নির্মল মহারাজ, পরেশ মহারাজ আর Cines ara fora i 

হাই হোক, এই রকমভাবে সেদিন ems wn হয়ে এলো। ঠাকুরের সন্ধ্যারতির 
সময় হচ্ছে দেখে আমি তাড়াতাড়ি কালীকৃষ্ণ মহারাজ্রকে বললাম, আড মিটিং Postpone করে 
দেওয়া হোক, কাল 'আবার হবে। সকলেই SE b হলেন। 


বিস্যাষন্দির পঞ্জিকা 

পরদিন সকালের মিটিং এ আমি প্রথমেই উঠে বললান, “এই মঠের কাছেই একটা 
বিভ্ভাশিক্ষার com হবে, ইটনিভারসিটি হবে, এটা ম্বামীজীই চেয়েছিলেন, Math 
Regulations এর ma? তো আছে । General Education এর সঙ্গে সঙ্গে Technical 
Educetion-e সেখানে দেওয়া হবে, এই রকমই, তিনি চেয়েছিলেন । এখন থে কলেজ 
করতে চাওয়া হচ্ছে. সেটা! ্বামীজীরট সেট ইচ্ছারই একটা nucleus! একটা Intermediate 
College এখন wai পরে full fledged college এবং ভবিষ্যতে সব কিছু দিয়ে একটা 
University করা হবে, শ্বামীজ্ধীর ইচ্ছামতই CO এট কথ! বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা 
মাদ্রিকের x* কাজ হয়ে গেল। কেদারবাবার মত একেবারে পালটে গেল। তিনি খুব 
Defies হয়ে বলে উঠলেন, "bn. ভাই, ঠিক বলেছ । এটতো হওয়া উচিত” atA! mfa 
তখন একটা draft করার জস্ত অনাদি মহারাজ্জকেই ধরলাম । তিনি বললেন, “আমার 
মতের সঙ্গে তো অনেক pointes অমিল mai যাই হোক আমি একটা darft করে 
দিচ্চি।” সেই draft নিয়ে তিন/চার fea আলোচনা Wai তার পরে Unanimously 
accepted হয়ে গেল। এট ভাবেই বিদ্যামন্দির এর শুরু yA 

তারপরে বাড়ীঘর না থাকায় ক্লাস reg হতে A হাল। প্রথমে ঠিক হয়েছিল 
মঠেই টিনের চালায় ক্লাস শুরু করা যেতে পারে । কিন্তু আমি ধললাম না তা হওয়া উচিত 
নয়। ঠিক ঠিক কলেজের মতই সবকিছু হওয়া দরকার । ছুই/একজন ছোলে নিয়ে টিনের 
চালায় ক্লাস হওয়া উচিত নয়। এইসব খন ভাবনা চিন্তা চলছে তখনই Mrs Mcleod 
দশ হাজার ট!ক! দিলেন । সেই টাকা দিয়েই কাজ আরম্ভ হাল। ১৯৪* এ ৩১লে জানুয়ারী 
কালীকঙ্জ ametu? বিদ্কামন্দিরের foundation layout করলেন! তার এক বছর পরই 
১৯৪১ এর 4th July কেদারবাবা, কলেজের সামনের portion টা তৈরী শেষ হতেই Open 
করলেন। সে সময় অবশ্য আমি মঠে ছিলাম না। কিছুদিনের ues কাশী গিয়ে ছিলাম 

এই হল সংক্ষেপে তোমাদের বিভামন্দিরের জস্মবৃত্তান্ত i” 

-_আমার মাথার মধ্যে যতটা সম্ভব ধরে রেখে তাকে প্রপাম করে তাড়াতাড়ি তবমন্দিরে 
ফিরে গিয়ে উপেন মহারান্্কে পেয়ে গেলাম। গাকে সমস্ত বিবরণ আবার শোনালাম। 
তিনি বললেন, “বা এক্ষুনি সবটা লিখে রাখ । এখন বুঝেছিদ্‌ তো কেন তোকে প্রভু মহারাজের 
কাছে পাঠিয়েছিলাম in 

উপেন মহারাজকে ema করে শিক্ষণ মন্দিরে ফিরেই ডায়েরীতে সবটা লিখে 
রেখেছিলাম i 

আজকের এই প্রবন্ধ সেই প্রায় সাতাশ বছরের পুরানে। খাতারই অন্থলিখন। 
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Raan কেমন করে হ'ল 
পরিচিতি : 


nA মহাব্রাদ__স্বামী Raan 
কেদার বাবা_ স্বামী war 

নির্মল হহাতাজ-_্থামী নাববানন্দদী 
পরেশ মহারাদ-_ স্বামী অমতেশরানক্ষজী 
warfé মহারাদ্র--স্বামী farted) 
লতোন মহারাগ্র__স্বামী আত্মবোবাননছী 
aw মহারাজ-_গ্বামী ওঁকারানন্দদী 
প্রন্থ nm dora 
উপেন মহারাদ্--স্বামী ferent 





oma কতকগুলি যানসিক বৃত্তির চেষ্টা কর্ম, এবং cum লে সকলগুলি 
ware মাজিত ও উন্নত হইলে শ্বভাবত: পু্াকর্ষের wakes প্রবৃতি জয়ে, 
তেমনি আর কতকগুলি বৃত্তি আছে, তাহাদের উদ্দেন্ত কোন প্রকার কাধ 
RUE তাহাদিগের faa) weet বৃত্তিগুলির ewe cma 
মহুস্বজীবনের Goes, জ্ঞানার্তনী বৃত্তিগুলিতও Ra অনুষ্টলন জীবনের 
উদ্দেশ্ট enis! Tux সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির লমাক্‌ অনুশীলন, 

সম্পূর্ণ সৃতি ও ঘখোচিত Bays ও feft বহুস্তদীৰনের উদ্দেশ্ব। 
fima চ:টাপাধায় 


FRG ঢানা e ঢানার শিকড় 


অধ্যাপক অন্নান re" 


আছ থেকে ৫* বছর আগে বিজ্লামন্দির যাত্রা শুরু করেছিল। বিষ্ঠাঃন্দিরের কাছে, 
শুধু এই বিদ্ামন্দির নয়, argue মিশনের সব বিড়ানন্দিরের কাছেই দেশের মানুষের একটা 
বিশেষ প্রতাশা আছে আর কিছ্যামন্দিরের নিজেরও একটা xum আছে, যে vee নিয়ে unn! 
শুরু করা হয়েছে। a. বছর পৃতি উপলক্ষে একটি প্রতিষ্ঠান কি করতে পারে? ॥* বছর 
পুতি উপলক্ষে একটি প্রতিষ্ঠান নিজের সঙ্কঘ পুনরায় স্মরণ করতে পারে, আর দেশের প্রত্যাশা 
আবারও faa ভিতর wes করবার চেষ্টা করতে পারে! আমাদের শিক্ষাগত, Shugm 
feres যে বিভিন্ন maa ও মহাবিষ্যালয় তাদের নাধো বিদ্যামন্দিরের একটা বিশেষ গান 
'আছে। শুধু এইসব বিষ্যামন্দিরের উদ্চোক্তাদের নিজেদের চোখে নয়, দেশের লোকের চোখেও 
একটা বিশেষ mra আছে । সেই স্থানটা কি? ৫* বছর [fé উপলক্ষে সেই কথাটা wd 
কিছু সময়ের we» চিন্তা করে দেখা যেতে পারে । এই শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে 
১৯৫ সালের কাছাকাছি সময়ে শিক্ষার জগতেও একজাতীয় "OU আন্দোলন একটা শুরু 
হয়েছিল । mR রাজনীতির ক্ষেত্রে যে "uà আন্দোলন তার কথা বলছি না কিন্তু 
শিক্ষার ক্ষেত্রেও নৃতন আন্দোলন একটা শুরু হয়েছিল। সেই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন 
pecu. Suef এদের মত মানুষেরা এবং আরো অনেকে--সেই আন্দোলন শুধু 
বাংলাদেশে ছিল তা নয়, ভারতের নানা অংশেই সেই আন্দোলন দেখা দিয়েছিল । সেই 
যে আন্দোলন--এই লতকের প্রেথমদিকের স্বদেশী শিক্ষা আন্দোলন--তার CULO তার 
Bore, তার "m বোকা xu; কারণ, সেই সময় দেশে বিদেশী লাসন ছিল। তখল 
রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ ইত্যাদি অনেকেরই মনে হয়েছিল-_শুধু এদেরই নয় আরো অনেকেরই 
মলে হয়েছিল যে এদেশে নতুন বে শিক্ষাধারা নতুন বে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছিল, উচ্চ শিক্ষার 


+ ame অখনী তিৰি এবং FARR শিক্ষা-ৱিজাহ। veut Snr, বিশ্বভারতী এবং উত্তরবঙ্গ ferfiva 
লেখাটি ex জুলাই ১৯০১ বিভ্যান্দির qei Seared দতার are crete সম্পাদিত Safes । 
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fara ডানা £ ডানার শিকড় 
প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্ভালয়-_সেই বিশ্ববিষ্তালবের ছাত্রেরা যেন দেশ থেকে বিচ্ছি্। সেই শিক্ষা 
বেন দেশের এঁতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ত। একথাটা বলবার ভাবা তধন বেটা fem তার সঙ্গে 
আমর। সবাই পরিচিত । ভাহাটা ছিল এই ধরপের-_বিদেশী শাসকরা এইদেশে যে কলেজ 
গড়ে তুলেছেন সেগুলো হল কেরানী তৈরী করার ay, বিদেশী শাসনকে সাহাঘা করবার, চালু 
রাখবার যস্তর_তার সঙ্গে দেশের আশার সম্পর্ক নেই__-এই জাতীয় একটা ভাবা ছিল। এই 
ভাষাটাকে নানাভাবে বল! হুত, নানাদিক থেকে বল! হত, কিন্তু মোট কথাটা এ ছিল, যে 
উচ্চশিক্ষার নামে যে প্রতিষ্ঠানগুলো we সেই প্রতিষ্ঠান থেকে যে ছাত্ররা বেরোচ্ছে, 
বেরিয়ে হয়তো প্রশাসনে নানা রকম ঢাকরীতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তাদের সঙ্গে দেশের অস্থারের 
যোগ খুব কম। তারা যেন দেশের ছেলে হয়েও অনেকটা বিদেশের । এই কথাটা, সেদিন 
বলা খুব সহজ ছিল কারণ দেশে বিদেশী শাসক ছিল আজকে দেশে শাসক বিদেশী লয়, 
fea যদিও শাসক বিদেশী নয় তবুও এরকম একটা সমালোচলা আদ্রকেও fins হয়ে যায় নি 
আদকেও আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিস্তালয় এইসব থেকে যে ছাত্ররা বেরোচ্ছে হাদের 
ভিতর অলেকে উচ্ছল, কৃতী ছাত্র, এতই উচ্ছল এবং এতই কৃতী হে বিদেশেও তার? সমারত 
হয়। কিন্তু তবুও তাদের অনেকের সঙ্গেই দেশের সম্পর্ক খুব কম। আমাদের শিক্ষিত 
সম্প্রদায় আজকেও দেশের সঙ্গে তেননভাবে YS TH aF fees চালিত যে সমস্ত 
শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান, আমাদের শিক্ষা জগতে তাদের একটা বিশেষ স্থান আছে, বিশেষ BRA আছে । 
সেই ছুমিকাটি অনেকখানি হল একটা সেতু তৈরী করার চূমিক!। যারা উচ্চশিক্ষাপ্রাস্ত_- স্কুল 
কলের FIDAN থেকে বেরুচ্ছে, তাদের সঙ্গে দেশের সেতু তৈরী করা । মাকে অভিভাবকদের 
ভিতর যারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের পাঠান রামকৃঞ্চ মিশনের শিক্ষাপ্রতিালগুলিতে_ তাদেরও 
নিজেদের মনে এ রক্কমেরই একট। প্রত্যাল। থাকে Cu. অশ্য নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে af বা সেটা 
xa না ছয় তবুও মিশনের বিষ্ঠামন্দিরে সেটা সম্ভব হবে । বিভামন্দিরের যার! কৃতী ছাত্র তারা 
একই সঙ্গে উচ্চশিক্ষার যে মান তার সঙ্গে পরিচিত থাকবে, আবার এই নেশের ঘে fem, তার 
সঙ্গেও পরিচিত «reca | উচ্চশিক্ষার সঙ্গে দেশের মনের CRM থাকা-_এই শতকের গোড়ার দিকের 
স্বদেশী শিক্ষা আন্দোলনের এই qm কথাটির প্রাসঙ্গিকতা আজকেও শেষ হয়ে যায় নি বরং 
বিশেষভাবেই 'আাছে-_এই কথাটাকেই বিগ্যামন্দিরের as বছর পৃতি উপলক্ষে আবারও স্মরণ 
করতে হয়। আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে ছেলেরা বেরোবে তাদের একইসঙ্গে 
পৃধিবীটাকে জানতে হবে, দাবার এই দেশের গ্রামকেও জানতে হবে। রধীজ্নাথ তে সেই 
কথাটাই শান্তিনিকেতনে বসে বলেছিলেন-_ শাস্তিনিকেতনে যে কথাটাকে ইরা motto হিসেবে 
গ্রহণ করেছিলেন__খত বিশ্ব জঁবত্যেকলীড়ম্_এই যে শান্তি নিকেতনের গ্রাম_এখানে বিশ্ব যেন 
একটি নীড়ে এসে উপস্থিত হবে। গ্রামের ভিতরে একটা সংকীর্ণতার ভয় থাকে, সেখানে বিশ্বকে 
২৩ 


faeries «n 
ডেকে আনা গরকার | বিশ্বকে এই গ্রামেই ডেকে মানা! দরকার, বিশ্বকে শুধু লঘরে ডাকলেই চলবে 
না। এটা হয়তো আকস্মিক নর ছে রবীন্দ্রনাথ যেমন শাস্টিলিকেতন স্থাপন করবার জন্টে কলকাভার 
বাইরে চলে সিরেছিলেন রাজধানীর চেয়ে দূরে. তেমনি মিশনের বিস্ভামদ্দিরগুলোও 'অধিকাংলই 
এরকমই | creen মাঝধালে ততটা প্রতিষ্ঠিত নয় বতটা! রাজধানী থেকে দূরে-_দেশের 
যেন আর একটু কাছাকাছি । বদি আমাদের কলেজ বিশ্ববিষ্ভালয়ের ছেলেমেয়েরা বিশ্বের সঙ্গে 
পরিচিত না হয়, তবে তো একদিক থেকে তাদের বিশ্ববিদ্ঠালয়ের ছাত্রছাত্রী বলেই গণা করা 
হায় না। বিশ্ব সচেতনতা অবস্থাই বিশ্ববিচালয়ের আদর্শের একটা অংশ 1 'অঘচ সেটাই যথেষ্ট 
নয়। fugi বদি কোন আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়, সেবার সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে এই কথাটা 
মনে রাখতেই হবে যে, সেবার কাজটা শুরু ছয় আমাদের কাছাকাছি AER মধোই__সারা 
পৃথিবীতে তো সোজান্মুজি om করা কঠিন কাজ । দেশী আন্দোলনের আদর্শের দিক থেকে 
মূল কথাটা এই রকমই ছিল। স্বদেশী আন্দোলন _সেটাও শেষ ty বিশ্বকে সেবা 
করবারই পথ | কিন্তু 'মামাদের যে কাছাকাছি মানুষ 'তাদের দিয়েই শুরু করতে ছয় । আমাদের 
কাছাকাছি যে পল্লী আমাদের fare: দেশ, সেইখান থেকে শুরু করতে হয়। তা একদিকে 
বিশ্ববিদ্ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন যে সম্পর্ক ছাড়! বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ই শেষ পযন্ত অনুপন্ফিত 
ঘোকে vm. অন্যদিকে সেই বিশ্ববিদ্। স্বদেশের কাছাকাছি মান্্বের জীবনে যাতে ফলপ্রন্ব হয়, 
araras senis লাগে CRD চেষ্টা কারও দরকার । এই যে শিক্ষার উদ্দেশ্যটাকে এইভাবে 
দেখবার প্রবণতা, আমরা তো বলি, কিন্ত হন্ত সা অনেক ক্ষেত্রেই । ধরা যাক, নতুন জ্ঞান 
এবং প্রযুক্তির TG) নতুন জ্ঞান এবং নতুন প্রযুক্তি এই সবের সঙ্গে পরিচিতি হবার uos fafana 
প্রয়োজন হয়। faa এই জ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে এইদেশে প্রয়োগ করতে গেলে-_আবার এই 
দেশটার যে বিশে মবস্থা__এই দেশটার যে বিলে fug — Sa সঙ্গেও পরিচয়ের দরকার ena 
তা নইলে সেই জ্ঞানকে এখানে প্রয়োগ করা যান্ত না। তা, সেই জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের যোগ 
থাকবে আবার আমাদের ঘরের কাছের মানব, 'আমাদের পল্লী, আমাদের গ্রান__-সেইখানে তাকে 
প্রয়োগ করবার শক্ষি আমাদের থাকবে. এই ছুটোরই যে প্রয়োজন, এই কথাটা একদিকে যেমন 
রবীন্দ্রনাথের শান্টিনিকেতনৈ খুব পরিষ্কারভাবে উচ্চারিত হয়েছিল wpe তেমনি আজকে 
age মিশনের সব বিস্যামন্িরের wise সেটা একটা প্রধান কথা । আমি জানি, যে 
আভিভাবকের। বিদ্লানন্দিরে নিজেদের ছেলেদের পাঠান, Sire মনে এই প্রত্যাশ। তাদের 
সচেতনতাবেই থাকে ঘে, ষ্ঠাদের ছেলেরা এখানে এসে একই সঙ্গে দেশকেও WIR আর 
গৃথিবীটাকেও বিদ্যার ক্ষেত্রে জানবে । এই I একটা বড় কাজ। এই সমন্বয়ের বড় 
কাটা সচেতনভাবে সবাই করে লা, অল্পকিছু বিস্তাপ্রতিষ্ঠান ঘদি করে, তৰে রামকৃষ্ণ মিশনের 
কিন্তামন্দির সেই 'মন্্সংখাক প্রতিষ্ঠানের ভিতরেই পুড়ে । উনিশ লতকে এ দেশে একটা নবজাগরপ 
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শুক হয়েছিল। সেই নবজাগরণ অস্ত দেশের এই অংশে, পূর্বভারতে কলকাত। থেকে, লে দিনের 
রাজধানী থেকে গুরু হয়েছিল | আজকে সেই নবডাগরণশকে বদি নতুন করে আবার ছড়িয়ে দিতে হয় 
তবে সেটা কলকাতাঘু BAS থাকলে তে। চলবে =;_ | কলকাতায় একধরণের পচন শুরু হয়ে গেছে। 
তাহলে cat সেই cona আদর্শটা গ্রামে গ্রানে, সারাদেশেই ছড়িয়ে দিতে হুবে। ধারা এই 
বিদ্ভামন্দিরের আদর্শে বিশ্বাসী 'ঠাদের বোধহয় হলে মনে এট রকমই yea করা উচিত যে, বিশ 
শতকের শেষে আবারও এক নব জাগরণের তারাই নেতা | এই চিন্তাটা সকলের মণো আছে wp নয়। 
কারণ আমর! তে! দেখি যে আমাদের ভাল ছাত্রছাত্রীদের অনেকেরই চিন্তাটা হুল কত তাড়াতাড়ি 
বিদেশে চলে atest যায়। বিদেশে গিয়ে তারা CTS কোন কাজ করে ল। তা নয়__ 
কিন্তু তারা বিদেশে গেলেও এই ve কোটি ara দেম্সটা তে। এখানেই থাকবে-__মাশি 
কোটি মানুষের এই দেশটা তে! বিদেশে নিয়ে যাওয়া যাবে না। আর এট দেশটাকে সামনের 
দিকে নিয়ে যাবার কাজটাও তে কাউকে করতে হবে-_সেই কাজটা কারা করবে? 
"আমাদের কৃতী vnmeMl— $n ষতট কৃতী হোন-_গার। দেশ ছেড়ে বাইরে গিয়ে যতই 
epum wea করুন, এই দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজ বিদেশে বঙ্গে তারা কি করে 
করবেন ? আমাদের বিস্তামন্দির, এই আশাই রাখতে হবে, সেট নবজ্ঞাগরপের নেতাদের wü 
করছে, করবে ধারা এই দেশে, এই দেশের মানুষকে নিয়ে কাজ করবে, এই দেশের 
মানুষকে সামনে এগিরে নিয়ে যাবার কাজে নিজেদের নিযুক্ত করবে। এই কাটা! একটা 
এতিহালিক কাজ। খারা করবেন m তারা এই এঁতিহাসিক কাজটা নিজেদের জীবন থেকে বাছ 
দিয়ে দিলেন। কিন্তু Sri নিজেদের diss ঘেকে সেটা বাদ দিয়ে দিলেও কাকে না কাউকে 
এ কাজটা। করতে হুবে। যার! করবে তাদের পক্ষে শেবপর্যস্থ ওঁতিহাসিক বিচারে এটা 
একটা ay কাজ হবে। এই বড় কাজ গতানুগতিক বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিছ্ালয় করতে 
পারছে না। এই বড় এতিহালিক কাজটা রামকৃষ্ণ দিশনের বিদ্যামন্িরের ছাত্ররা যদি নিজের 
কাজ বলে গ্রহণ করতে পারে, বিস্তামন্দিরের সঙ্গে শিক্ষকতার WC বা অন্যভাবে ধারা যুক্ত তারা 
যদি এটাকে একটা এত্তিহাসিক গৌরবের are বলে মেনে নিতে পারেন, তবেই "আজকের এই 
নুষ্ঠানও একট! বিশেষ 'অর্থ পাবে। একটা কথ। আনার মনে হচ্ছিল, শান্তিনিকেতনে একট। 
বৃক্ষরোপণ উৎসব আছে আপনার। অনেকে জানেন_-ভা। "আপনারা এটা লক্ষা করেছেন কিনা জানি 
না, যে. বৃক্ষরোপণ উৎসবটা হয় রবীন্দ্রনাথের মৃতাদিনে। gpa দাড়িয়ে নতুন জীবলের কথাটা 
ঘোষণা করা। বৃক্ষরোপণ তো নতুন জীবন রোপণ করা আর এইখানে, স্বামী বিবেকানন্দের 
মৃতাদিনে চাড়িয়ে, আর একটা বৃক্ষরোপণ করা হয়েছিল, বিস্তামন্দির_ মার একটি নতুন প্রাণ, 
আর একটা নতুন ভ্রাগরণের প্রভাত । সেই কাজটা CR "আপনাদের আমাদের সকলের কাজ। 
আজেকে সুব্ণভয়ম্বী উপলক্ষে সেটাই আমি pus করতে চাই এবং স্মরণ করিয়ে দিতে চাই | 
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নহি জ্ঞানেন men পবিয়মিহ fans | 
তং "m যোগসংসিচ্ছ৷ কালেনাস্মনি বিন্দতি ৪ 
এই অনবস্ধ xy প্রাচীন ভারতবধ, সুদূর অতীতে, গীতামুখে শ্রবণ করেছিল | 
সে কালের few তার লক্ষা, ভর্তির প্রণালী, আধুনিক পরিভাষায় 
এডমিশন টেষ্ট, শিক্ষার পদ্ধতি, পরিবেশ ও বিষয়বন্থ নিয়ে xm গ্রন্থ, প্রাচীন ও আধুনিক, 
Ts ও বৃহৎ, রচিত হয়েছে | তখনকার শিক্ষার লক্ষা বা উদ্দেশ্য একটি ছোট "ru 
প্রকাশিত | wre বিস্ধি, for জান॥ কোন্‌ এক অজ্ঞাত অতীত থেকে তুমি 
wus করেছ, আবার কোন্‌ অজ্ঞাত ভবিষ্যতে মিশে যাবে, ভুমি জান না ॥ মাধ্যেকার + 
wa. তারও সমাক পরিচয় তোমার জানা নেই s বিষয়ে অবহিত হও, Know 
105518 এই-ই শিক্ষার লক্ষা । চৈতন্টোত্তর যুগে, বাউল সাধক লালন ফকিরের কণ্ঠে 
যে শোনা am— 
"আপনাকে আপনি Cen 
তাকেই বলে উপাসনা ।' সেটি এ সত্রেরই afera afaa fumme 
মে-ঘুগে খুব mw ছিলনা, অথচ, বিশেষ অর্থবহ ছিল । wf গৌতন ও সত্যকামের অগ্রপম 
mafia সে নিল্লমের অন্যতম উপাদের নিদর্শন । 
শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে গীতার একটি শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে 
‘Sie প্রপিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবদ্রা' — গুরুকে spm করতে হবে । cue» শ্রদ্ধা 
এবং সংযমের প্রাক্-প্রস্বতি চাই | 'আ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞান: তৎপর; marah” __এই fm 
নির্দেশ, এগুলি পূর্ণ হলে Sami আচার্ধ অবশ্য জ্ঞান দান করবেন | 
উপদেক্ষাস্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন্তবদশিল ; | 





* বিশিষ্ট লিক্ষাত্রতী, সমাজপেবী এবং রামরুফ-বিবেকানন্দ SHE অনুপ্রাণিত ze som রচছিতো । 
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বহিপ্রকৃতি ও অস্তপ্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগের মধ্যদিয়ে সার্থক কর্মশিক্ষার 
Tey হত ৷ -_এট ছিল প্রণালী । 

আর পরিবেশ ? পরিবেশ ছিল- বিস্তৃত আশ্রহ-_বনানীর ধ্যান-স্তব্ধ নীরবতা । 
Ty পৃত ও হোমাগ্ি-উঙ্জল । আর Rama কি ছিল? তার qa বিবরণ পাওয়া 
যায় নানা উপনিধদের নানা বর্ণ-বিচিত্র আখ্যায়িকায় | নিদর্শন হিসাবে, অথরববেদীয় 36 
-কোপনিবদের একটি আখ্যায়িকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে । 

মুণ্ডকোপনিষদ বহুখাত উপনিষদ্সমূহের অন্যতম | তিনটি মুগুকে গ্রন্থটি বিভক্ত 
que সংখ্যা cS i 

গ্রস্থারস্তে, আদিদেবতা ব্রহ্মার s) থেকে. গুরু পরম্পরায় সববিষ্ঠার আশ্রয় unser 
কিতাবে জগতে প্রচারিত হয়েছিল, তার উল্লেখ আছে । উল্লেখ আছে যে 'দেবানান্‌ প্রথম 
ব্রহ্মা তদীয় oa are প্রথমে ক্রদ্ধবিষ্তা দান করেছিলেন | অধর্ধা দিয়েছিলেন 
অঙ্গিরকে | তিনি দিয়েছিলেন saa গোত্রীয় সতাবাহকে । আর সত্যবাহ্থের নিকট থেকেই 
সে fig আয়ত্ত করেছিলেন খবি অঙ্গিরস | 

দেই aft অঙ্গিরপের আশ্রম প্রাঙ্গণই উল্লিখিত আখ্যায়িকার পটভূমি । 

সেদিন aem agra, মহাশাল শৌনক, এক fuam ভিজ্তাসুরূপে, ঝবির তপস্থা- 
পৃত আশ্রম-প্রাঙ্গদে প্রবেশ করেছিলেন । অথচ, তদানীস্তন ভারত-চুখণ্ডে শৌনক এক 
বিখ্যাত AA. এক বিখ্যাত পুরুষ ॥ নৈমিবারপ্য বিশ্ববিস্তালর়ের তিনি উপাচার্য a 

ডাকে দেখে aft অঙ্গিরস বিস্মিত হয়েছিলেন | কিন্ত সেটি উপেক্ষা করেই, শৌনক 
afer সন্মুখে উপস্থিত হয়ে, তাকে যথাবিহিত অভিবাদন জালিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন__ 

"হে Wa, কি জানলে জগতের সব কিছু ছানা যায়. কিছুই মার অজানা 
থাকেনা t— 

"efus, cal বিজ্ঞাতে সমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ?” 

fera Rawa সম্পর্কে প্রাচীন তারতবধের এই শাশ্বত fram 

শৌনকের প্রশ্নের উত্তরে অঙ্গিরস সেদিন বলেছিলেন: 

হে সৌমা, ধার! বেদবিদ, বেদার্থ উপলব্ধি করেছেন, ঠাদের মতে, ছুটি fan 
wet । সে দুটি 'পরা' ও wem] নামে কথিত 

a fam aaa. ইতি হ শ্ম যদ ত্রহ্মবিদে! awfg পরা চৈবাপরা চ 1 

ARA ব্যবহারিক জগতের জ্ঞান দান করে, wey জীবন যে তিনটি দেহের সমটি. 
দুল, WH ও কারণ, তম্মধো যা "E ও AE আহার জোগায় তাই অপরা fagi নানে 
কথিত । 


বিস্তাহন্সিত পত্রিকা 

চার বেদ. ছয় বেদাক্গ_শিক্ষা কল্প, নিরুক্র. বাকরণ জ্যোতিষ, ভন্দ প্রভৃতি এর 
অন্তর্গত | তবে, এ-বিছ্যায় cup. আদেনা, পরাশাস্টিও ars হয় ন! ৷ "আর যে Rana 
ঝাবপশরীরের আহার পাওয়া যায়, ব্রহ্ধানুহৃতি লাভ হয় um বচক্ষরনধিগনাতে ---তাই 
পরাৰিা বা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলে অভিহিত 

Xt এবং অক্ষয় প্রমানন্দ লাভ এবিস্তারই ফলশ্রুতি ' হে মৌনা, এট পরাবিদ্যা 
afore হালে সর্বসংশয় fen হয় । নিখিল লিশে m fag ezi ত! সমাক জান! হয় 
যা men তার পর্ণ প্রাপ্থি ঘটে । 

NETE amaf fete সব সংশয়: 
Pun» wv» কর্মাণি Timang পরাবরে ॥' 

TW. ss ভারতের farema e ভীবন-দর্শানে এ প্রাবিষ্ঠালাভষ্ট পবন 
কামাবস্থ বলে is tare গ্রন্থের প্রায় লয় একথাটি পুন: পুন; বলা হয়েছে 
বলা হয়েছে ce— fma করবার পূবে বদি কাবে। 9yi ঘটে, তবে সে এলা 
"ge বা gm আর এটি লাভ করবার পর. যদি কারো। Waa হয়. তবে সে 
arga বলে অভিহিত হবার cun 

PRETE আছে : 

"যো বা এতদক্ষর: অবিদি্াস্থালোকাং প্রৈতি স কপবোহধ য এতদ্রং বিদিষ্ধাম্মালোকাং 
tefz স ব্ৰাহ্মণ; ৷" 

কেনোপনিধদে আছে ; 

সহ gene araf? 
ন চেদিহ্বাবেদীশ্মহঠা faafd: ॥' 

অতএব, পানা বিবেকী ও বুদ্ধিমান, তারা were প্রয়াসে suma পরিব্যাগ্থ 
FRY লাভ করে সার্থক হবেন | Bef লাভ করেই ক্ষান্ত হবেন ন। ॥ আবার সেই 
সঙ্গে. এটিও অনুধাবন করবেন যে পরস্পর নির্ভরশীল লা হলেও, বার্থ gafra এ ge 
for মধো কোন বিরোধ নেই. কোন saris নেই । একটি আর একটির পরিপূরক 
নায়, জ্ঞানের ক্রেম-বিভাগ মাত্র তবে, mafia, আধুনিক পরিতাযায় সায়েন্স ও 
হিউম্যানিটিভ, qe বস্য-নির্চর | ইন্দ্িয়ের cris এবং তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত যে অনুমান, 
সেই অনুমান «mi গৃহীত | 

আর পরাবিষ্তা 'অগ্রনৃতি-নির্চর ॥ ইন্দ্িয়ের গণ্ডী "অতিক্রম করে, অতীন্রিয়, qe. 
যোগজ-শক্তির সাহাযোই সে fem পারক্গমতা মাসে | 

বলা বাকুলা, এসবই অতি প্রাচীন যুগের কথা. প্রাচীন কালের কাহিনী । সে 


w 


প্রাচীন তারতের femen 9 যুগ-স্রিজ্গালা 

কালের ছৃমি-প্রকৃতি, -ags সবই একাল থেকে wa ছিল । ছুটি কালকে 
পাশাপাশি রাখলে ধরা যাবেনা, চেল! যাবেনা এত পার্থকা । কালপ্রবাহে, মহাকালের 
মধ্বাধাত্রার সঙ্গে সঙ্গে, ধীরে ধীরে, বিপুল পরিবর্তন এসেছে ধরণীর বুকে এবং ক্রমে আপর্তন- 
বিবর্তনের wu কুটিল, দীর্ঘপথ afra কারে, বিজ্ঞান-শালিত বর্তমান যুগে প্রবেশ করেছে 
মানুষ | প্রবেশ করেছে ana সভাত! । এ ঘুগে বিজ্ঞান প্রভাবে ere. পরিবঠন 
ঘটেছে তার Tee awa anga মানসিকতায় এবং সামগ্রিক ভীবন-লর্শনে 
প্রাচীন যুগের বিশ্বাস e মূল্যায়ন, তার ধ্যান-ধারণা, 34 wf athe উক্তি বলেই এখন 
"Wa ans an: পরাবিদ্তার নহিম! army যতই EI হোক, ane Sala fen 
তাকে গ্রহণ কবতে, যুক্তি-ভিত্তিক বিজ্ঞানমুগ, আন্ত আর সম্মত নয়। 

তার রুচি azg BOM স্বতন্ত্র, বিচারের efi "uy । সভা ছগতের AT, 
বিশেষ করে পাশ্চাত্য চৃষণ্ডে, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব থেকেই এ-নানসিকতা গড়ে taha 
এবং সেই পটচূনিতে এদেশের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে-এপানেও. ATF এবং 
একালে. অবিশ্বাস্য পরিবর্তন ঘটেছে ।".-.-. 

আমর! যধনকার কথা (ilaa করে বলতে চাইছি তখন Basama প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে ভারত pro ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন ঘটেছে, ঘটছে ভার বৃনিয়াচ€ গঠনে 
যেমন ep. তার বৈভসের মাদকাতাও তেননি অপ্রতিরোধ্য । 

ew ব্যবহারিক ভোগ-বিলাসের ক্ষেত্রেই নয়. ধর্ম-সংস্কুতির ক্ষেত্রেও তার শক্তি প্রভাব 
ও cp এক নহাবিশ্ময় arp ভারতধাসীর চক্ষে তখন প্রতিভাত পাশ্চাতোর aero 
এবং ঈশ্বর-বিমুখ Heats ভারতীয় mafia মূল pira? তখন fen করতে er 
তার পরাবিষ্ভার ধ্যান ধারণাকেও সে অবাস্তব বলে অস্বীকার করছে ফলে, ভারতবর্ষের 
স্বকীয় শিক্ষা-কল্পনা তখন এমন একটি সন্ধটের সম্মুবীন হয়েছিল. যা ইতিপৃধে, এমন তীব্রহায় 
আর কখনো হয়নি । সাধারণ শিক্ষিত নান্রধের তো কথাট নেট, বিশিষ্ট লনীবীগণেরও 
অনেকে সে দুবার ভাব-বিশ্লনের মুখে হয় নিহবল ও fanaa. অথবা এককালে আত্মলমপণ 
করে নিশ্চিন্ত হতে উৎসুক ৷ 

নিসংশয়ে শিক্ষা ও সংক্কতির ক্ষেত্রে সে এক মহাসঙ্কটময় কাল । VIRATA 
এক বৃঞ্চাসন্ধা ৷ কিন্তু সবব্যাপী ব্রক্ষতর অবিনাশী | “অবিনাশী তু fa যেন সবমিদততম্‌ D 

তাই, দৈবনির্েশে, বিগত শতাকীর তৃতীয় দশকে. mus সমগ্র দেশ ভাব-সংগ্রামে 
faa, ঠিক তখনই বঙ্গদেশের পল্ীপ্রান্টে, এক জীণকুটীরে অসামান্ত এক পুরুষের fat 
ঘটেছিল i 

আছ নে পুরুষ অধ-পৃথ্িবীতে দেব-দানবরূপে পৃভিত । সে পুকধ পরমহুংস 


২৯ 


Rrerafars পত্রিকা 
রামের । মাত্র উনিশ বৎসর mma কলিকাতার উপকণ্ঠে, দক্ষিপেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে. 
তিনি তার অভিনব সাধন-ঘন্ত eum করেছিলেন । অপরাবিষ্ভার বীধাবর! পথরেখা বর্জন করে, 
অর্থকরী বিস্তার cim আকর্ষণ সবল হস্তে দূরে অপশ্বত করে, পরাবিভ্ভার অন্তহীন লাধন- 
“সমুদ্রে অকুতোতয়ে সেদিন তিনি ডুব দিয়েছিলেন । 

লে সাধনার ইতিহাস বিচিত্র, গভীরতা অপরিমের, সিদ্ধি ও দীপ্তি দিকৃ-দিগন্তে 
প্রসারিত i 
Typs. দীর্ঘ ছাদশবর্ধবাগী omar) তপস্কায় সে পুরুষের দেহ-মনে, এই fraa, 
caters পরমফল জাগ্রত এবং জীবন্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল | যে অসম-সংগ্রাম, 
কলিকাতা মহানগরীর বুকে তখন একটি প্রবল কঞ্জার আকারে দেখ! দিয়েছিল বলে. আমর! 
ইতিপৃৰে উল্লেখ করেছি, Saree afer জীবন ও বাগী তাকে যেন fam অঙ্গুলি 
সন্বেতে ww করেছিল, তার wey birawa প্রতিহত করেছিল! 

"web বাহদৃষ্টিতে ভার কোন বৈভব ছিলনা, কোন আড়শ্বর ছিলনা | বাংলার জলে- 
ame তদীয় কম typo গঠিত ছিল । বাংলার হৃদ্পল্ু সম্ভব হয়েই ভার আবির্ভাব 
তথাপি, কী অপরিমেঘ। আস্মিকশক্রির ছাধাররূপে, জগতে প্রচলিত সকল ধর্মের কী জাগ্রত, 
জীবন্ত ও সনবিত Ramat, ঠার ugmm ঘটেছিল_-তার সঠিক মূল্যায়নে দেশ-বিদেশের 
orb মনীবীগণও fagp es 

আবার, ফুল কুটলে ভ্রমর যেমন আপনি এসে উপস্থিত হয় — সুগদ্ধে আকৃষ্ট হয়ে 

"affare পুষ্প are পল্পবে বিলীন, 


ঠিক তেমনিভাবে, তদীয় দিবাজজীবনের পুলাগন্ধের আকর্ষণে নালা দিক্‌ দেশ থেকে, 
নালা অত ও পথের পথিকগণ, তার পদপ্রান্থ্ে এসে, একে একে সমবেত হয়েছিলেন । কি 
প্রাচীন ভারতীফ-শিক্ষায় শিক্ষিত, ata masya. কি যুক্তিবাদী, সংশয়গীড়িত cnm 
জিজ্ঞাস তরুণের দল. ভাতি বর্ণ নিবিশেবে, তারা সবাট, কোন্‌, দৈব-প্রেরপাদ_সে পুরুষের 
সারিধো উপস্থিত হযেছিলেন_ভা fefe করা তৃঃলাধ্য । তার প্রয়োজনও দেখিনা । কিন্তু, 
একথা feria বলা যায় যে__ঠার mu. সরল চিদানন্দঘন dixere. Gui ধর্মের 
বিপুল "mra tn wfegs হয়েছিলেন í তার অধ-স্তিমিত নেত্রযূগলের দৃষ্টিতে অনস্তের 
আভাস পেয়েছিলেন | তদীয় শ্রীমুখ-নি:দ্বত sga saja শ্রবণ করেছিলেন পরাবিদ্তার 
পরন ঘোষণা । 

সহসা যেন ভারতীয় কবির ধানলক Brees ইতিহাসের এক যুগ সন্ধিক্ষণে, এট 
লোকোন্তর পুরুষের অনাড়শ্বর দিবা ভীবনটিতে স্বকীয় মহিমায় পুল; প্রকাশিত হয়েছিল, 


$e 


প্রাচীন ভারতের -yea ও দূগ-ছিজ্ঞাসা 
পরাবিস্ভার পরমপ্রান্ডি toro নিকষ পাথরে remm অতি উচ্ছল 5p ধারণ করেছিল | 
শুধু তাই নয়, আরও হয়েছিল — 

পরা ও অপরা fiers সার্থক meas স্থাপিত হয়েছিল ঠারই উক্গিতে, ba? 
সমক্বিতি জীবনের সূত্রান্থদরণে, তদীয় উত্তরসাধক স্বামী উ্টবিবেকানন্দের was ভীবনের মধ্য দিয়ে। 
উত্তরকালে, fami ও ‘ধর্মের' যে ছুটি বহুজন-বিদিত, মৌলিক man স্বাদীভী weit 
উপহার দিয়েছিলেন, সে ছুটির কথা-এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে | শিক্ষার সংজ্ঞা 
দিতে গিয়ে তিনি 'পারফেক্সন' শব্দটি বাবহার করেছিলেন । বলেছিলেন, মানুষের মাধা, 
যে পূর্ণতা বা পারফেক্সন-অপ্রকাশিত, অথচ নিত্য বর্তমান-_-তার অভিবাক্তির sm শ্রিক্ষা। 
আর ধর্মের mun বাবহার করেছিলেন_ডিভিনিটি শব্দটির সেখালে tre কথা চিল--- 
C orn বা ডিভিনিটি, তার অন্তরে নিহিত. অথচ ব্যক্ত নয়, তার অভিবাক্তিই «i 

বস্তুত: শিক্ষার যথার্থ উৎকর্ধে aure সঙ্গে সঙ্গে, হল ও বুদ্ধির যে তীক্ষত। ও 
"pep আসে, নির্মল baé হেতু cu নিখুত নিপুণতা pire হয়-তাট হয় KATATA লাভের 
পরম পাথেয়, Cuv লাভের অতি প্রয়োজনীয় প্রস্বতি । অথচ, একটি মার একটির উপর 
নির্ভরশীল নয় । অপরাবিগ্ঠা লাভ ন! হলেও MRA লাভ হতে পারে এবং ANINI 
epe অপরাবিষ্ভার সমান্তি ঘটতে পারে । 

Ampana দিবাভীবনটি যেমন পরাকিষ্ঠার একটি অবিমিশ্র mete fara, 
স্বামী বিবেকানন্দের ভাস্বর ভীবনটি€ তেননি som e পরাবিষ্ভার we উত্তরণ এবং সার্থক 
সমগ্থায়ের অনন্ত উদাহরণ (- 

ma এ উদাহরণ মাদকের ভারতবর্ষের শিক্ষা-পরিকল্পনায় গৃহীত হবে কিনা, সেটা 
wey কথা, weg বিচার, কিন্তু একথা সত্য যে মানব সভ্যতার আদিপধে, endian 
অন্যতম Bw একটি প্রশ্ন_- cafum বিজ্ঞাতে সর্যমিদং fears: ভবতি,-_এই ভারতবরধের 
বুকেই প্রথম উত্বিত হয়েছিল এবং তার সার্থক সমাধানও এই হৃখণ্ডেই প্রথম বিঘোধিত 
হয়েছিল | সে সমাধানে কোন দ্বিধা ছিলনা. কোন সংশয় ছিলনা । 

সেদিন ধ্যানসিদ্ধ arte যে বলেছিলেন---সজ্ঞৱ লাভের একমাত্র উপায় পরাবিষ্ঠার 
অনুশীলন : পরমানন্দ প্রাপ্তির একমাত্র পথ অপরোক্ষানুচুতি--, কারণ quib অক্ষয় 
teman. $ra দীন্তিতেই বিশ্ব নিখিল দীন্যিময়_ 

"UM mgen s 
তস্য em সর্যমিদং বিভাতি re 

সে বাদী forqs । সে মন্ত্র "PTS ও SR | এবুগের বহুধা-পরিবতিত পরিস্থিভিতেও-_ 

তা AR পরীক্ষিত হয়েছে, নবভাষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।__ 


ES 


বিস্তাযন্দিয পত্রিকা 
তা হয়েছে | নিসংশরে হয়েছে : কিন্ত হৃর্ভাগাক্রমে, তথাপি আমাদের সংশয় 
কাটেনি | Dew ঘোচেনি, শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান কালে, কোন উচ্চ জরীবন-দর্শনের বা 
উদার মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেনি। বরং আদর্শ-ষ্টভা এবং অনিশ্চয়তার Gar সে 
ক্ষেত্রটি ক্রমশ: শোচনীয় হায়ে উঠেছে, উঠছে। আক্রকের দিনে, এদেশের শিক্ষা জগতে 
সেটিই মধাধিক are সমস্তা । 
এপ্রসঙ্ষে gamêl e উত্তর-স্বাধীনতার (mafia কথা. তুলনামূলকভাবে, 
সংক্ষেপে উল্লেখ করব | সেজন্য, খুব দূর-অতীতে যাওয়ারও প্রয়োজন হবেনা ! যাট-সত্তর 
am পূর্বেকার চিত্রটি তুলে ধরলেই দেখা বাবে যে তখনও শিক্ষাক্ষেত্রের রূপ এত মলিন 
ছিলনা, এত বিক্ষুক্ধ ছিলন। । তখন দেশ পরাধীন ছিল, ম্বতরাং, সর্বব্যান্ত একটি গ্লানি ছিল, 
গভীর me ছিল. হীনমন্ততা ছিল | আমরা আমাদের দেশে প্রায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক 
ছিলাম ı 
emda হীনতায় কে বাঁচিতে চায়হে, 
কে বাঁচিতে চা? 
waya বল, কে পরিবে পায়হে. 
কে পরিবে পায় ?” 
এসব গান তখনকার তরুণদের কণ্ডে এ mías বেদনাকেই Cm প্রকাশ করত । 
তথাপি, একথা অনস্বীকার্য যে লে কালের শিক্ষা-কল্পসায় mal ও আদর্শের কিছুটা 
স্থান ছিল, tearan নিরনশৃঙ্খলা ছিল | শান্ত পরিবেশে পঠন-পাঠনের কাজ হত । 
wie, আর ফিরে নাহি e—a মন্ত্রের প্রেরণায় তরুণ বিদ্যার্থীদের মাধা 
NTT WEF জাগ্রত হত i 
সে-কালের অবিভক্ত সোনার বাংলার বহু বিস্ঠালয় ও মহাবিদ্ভালয় sete 'সনেক 
প্রদেশেরও সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করত | তারা বাংলার গব ছিল, সম্পদ ছিল। অসহযোগ 
আন্দোলনে, এক সময়ে সমগ্র দেশে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানুলি Rata হয়েছিল সভা ॥ fea 
তার মধ্যে দেশপ্রেমের সদ্গীবনী রস ছিল, আক্মত্যাগের পরিতৃপ্তি ছিল । yam স্বাভাবিক 
অবস্থার পুন/প্রাপ্তিতে বিশেষ বিলম্ব ঘটেনি | 
ere wom দু'টি বিশ্ববিস্তালয়__কলিকাতা ও ঢাকা (আবাসিক), শুধু 
ভারতবর্ষে নয়, বহির্ডারতেও উচ্চ মধাদার সম্মানিত ছিল | বর্তমান লেখক, ঢাকা 
বিশ্ববিভালয়ের প্রারম্ভিক যুগের ছাত্র হিসাবে বে অপূর্ব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, আজকের 
কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিন্তার্থীগণ সে fara কোন ধারণা করতেও সক্ষম হবেনা। 
শহরের কল-কোলাহুল থেকে দূরে, রমনার দিগন্ত-বিস্থৃত সবৃ্ ভূখণ্ডে, অতি স্বচ্ছ ও 
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প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-ক্জলা ও তুগ-জিজাসা 
নির্মল পরিবেশে, "নধুবাতা sores অবস্থায় আবাসিক বিশ্ববিগ্ালরটি প্রতিষ্ঠিত ছিল, অসংখা 
ছোট, বড়ো বৃক্ষরাঞ্ির অশ্তরপথে বিশ্ববিষ্ঞালয়ের নান! 'আারতনের yep Barzah পটে- 
ret ছবির মত প্রীত হত ৷ সকালে, সন্ধ্যায়, বক্ষগুলি বিহগ কাকলীতে সুখরিত হাহ 
কখনো কখনো, ক্লান্ত দিবাশেষে--নাম-লা-জানা পাখির গান কালে ভেসে আসত- পিয়া, Area 
শিল্পা "rx । পিউ. পিউ, পিউ! অতি শান্ত ও পৃত ছিল পরিবেশ ! 
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্প, fus চরিত্রের অধ্যাপকগণের অতি নিকট afin এবং 
তাদের 'মকপট CR ও শুভেচ্ছার মধো, অধ্যয়ন-তপস্থার ATT মামরা mre করেছিলাম । 
রাজনীতি-মুক্, সেবা-মূলক কাজের স্থুযোগও ছিল প্রচুর । আর অতি উচ্চাঙ্গের সাংস্ঠতিক 
অন্রষ্ঠান ছিল বারোমাসে তের পার্ধশের মত । আজ কোথায়, কোন্‌ অনস্ত WA. সে 
স্বপ্র-জড়ানো, কর্ম-মূধর লোনার দিনগুলি বিলীন হয়ে গেছে ৷ হার কখনো, দূর বা অসুর 
ভবিষ্যতে, তেমন দিন এদেশে আসবে কিনা কে জানে ? 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের সে-লব দিনের কোন বলা দেওয়া অন্রকথায় unes 

তার প্রয়োজনও দেখিনা । আনাদের ছাত্রভ্রীবলে, কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয়ের গৌরব-রবি xw 
গগনে অবস্থিত ছিল | সমগ্র বিশ্বে তার খ্যাতি ছিল প্রচুর | স্যার আশুতোষ তখন হার 
কর্ণধার । আর বঙ্গের রাজধানী, কলিকাতা মহানগরীর দানগ্রিক রূপটি তখন কেনন 
ছিল, _তাও প্রসঙ্গত: এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করব : কবি সম্যোস্সনাথের mm বলি_ 

“এই কলিকাতা কালিকাক্ষেত্র 

ছিল এ একদা বাঘের বাসা: 

বাঘের মতন মান্তষ ধাহারা-_ 

dmm ছিল যাওচা-৪-আসা i 


মার আজ? ঘাক সে কথা । আমরা আবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠালের ব্যাপারে ফিবে 
যাচ্ছি । 

তখনকার দিনে স্কুল, কলেজ পরিচালনার ব্যাপারেও. রাজনীতি এবং দুলীতি থেকে 
মুক্ত থাকলে. স্বাধীনভাবে, 'আদর্শামুগভাবে, গঠনমূলক কাজ করবার কোন WARA ছিলনা, 
বাধা ছিলনা ! এ আমাদের দীর্ঘদিনের স্বকীয় অভিজ্ঞতার কথা 1-..... 
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fafa: পত্রিকা 

এরপরই বহু-আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি এল । সন ১৯৪৭ Bira | স্বাধীন হল ভারতবর্ষ । 
fre পতাকা উত্থিত হুল দিল্লীর প্রাসাদ শিখরে । fea সঙ্গে সঙ্গে fant বিভক্ত হল 
সোনার বাংলা পক্ষে তার নির্মম শাতন ঘটে গেল । PFE হল আজকের ANTEA 
পশ্চিমবঙ্গ | বহু সমস্যা নিয়েই তার wa হল । শুরু ছল উত্তর-স্বাধীনতার কাল। একালের 
প্রথম দিকে. অন্যান্য ক্ষেত্রের প্রায় শিক্ষাক্ষের্েও বিবিধ সম্প্রসারণের কাজ অভি wre 
শুরু হয়েছিল, পঞ্বাধিক পরিকণ্রনার তিন্তিতে সে এক বিপুল কর্মযন্দ্রের মত বাপার 
চিল 

ভাতীয় শিক্ষা বা JA এডুকেশন তখন এক FA আলোচলার বিষয়ব'্র 
হয়েছিল । তার সংজ্ঞা নির্ণয়ে বলা হয়েছিল-__যে-শিক্ষা ব্যাপ্তিতে (in extent) দেশের সধর 
বিস্তৃত. যার বিষয়বস্তু (content) সমগ্র দেশে মৈত্রী ও একা স্থাপনে ক্রিয়াশীল. আর. বার 
প্রশাসনে (in administration) "rue বর্তমান__সেটিই- জাতীয় শিক্ষা । 

National in extent, national in content and national in administra- 
-tion এই "rif লক্ষণ fort 

বাস্কব ক্ষেত্রে, উত্তর-্থাধীনতা যুগের প্রথন দিকে, শিক্ষার aes প্রসার ঘটেছিল 
এবং পরিমাণের (quantity) চাপে গুণগত উৎকর্ষ যাতে উপেক্ষিত না হয় (quality) 
aae কিছুটা awa রাখা হয়েছিল । পরে, সে নজর ক্রমশ: fafa হয়ে যায় । 
এখন 'আর তার অস্তিবও নাই । এখন অর্থই সধবিষয়ের একমাত্র মাপকাঠি 

বিধয়বস্তুর ব্যাপারে, কোন সার্থক পরিকত্রনা কোন AÈ রচিত হয়নি । বরং 
নালা ভাষা e নানা মতের উৎকট গৌঁড়ামির ফলে__সমগ্র ভারতবর্ষ oe যেন প্রাদেশিক 
আনৈকোর এক মুক্ত রপক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে । এর cre পরিণতি কোথায়, কে জানে ? 
আর প্রশাসন? সে বন্য আজ দেশবাসীর হাতে ome শিক্ষাত্ততীদের হাতে আনেনি | 
তাকে কুক্ষিগত করেছে রাজনীতি | তবু উত্তর-স্বাধীনতার প্রথম বিশ্-পঁচিশ বৎসর, 
শিক্ষাক্ষেত্রের অবস্থা খুব মন্দ ছিলনা । অনিশ্চয়তা কিছুটা ছিল, কিন্তু trang ছিলনা । 
faa তারপরই এল বিপর্ঘরের কাল | কেন এবং কি প্রকারে,_সে 'মালোচলায় মামরা 
এখানে প্রবেশ করছিনা EL সে এসেছে. এবং আন্ত সেটা সর্ঘজন-বিদিত । 

তাই, ae এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এত সংশয়, এত নৈরাজ্য ॥ 

উচ্চমানের নিরম-শৃঙ্খলা আজ প্রায় নিধাসিত | আদর্শ-তষ্টতা এসেছে নানা পথে, 
নানা স্থূল ছস্তাবলেপের পরিপতিতে ৷ Teu. আছ দেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি উচ্চ 
amd ও হু নিপুপতায় তার অধাফন-অধ্যাপন ব্রত উদযাপনে প্রয়াসী হয় তবে তার 
ame দু:খ ও "wap অনিবার্য । কিন্তু কেন? কেন এই ছুঃসহ অবস্থা ? স্বামী বিবেকানন্দের 
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প্রাচীন ভারতের শ্িক্ষা-ক্পনা ও pifre 
স্বপ্ন ছিল-_ চরিত, গঠনের শিক্ষার, anm হৈরীর শিক্ষার, প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপূর করে দেবার 
শিক্ষার | তার coma কি উত্তর-স্বাধীনতা যুগে সফল হয়েছে ? রূপায়িত হয়েছে ? না 
হয়ে থাকালে, কেন হয়নি__এই আভকের-যুগ-জিজ্ঞাসা 
Cp সংশয়, শুধু mmg) ce অসংবন বে শিক্ষাকে vq করে. কলুষিত করে, 
arn যে বিনাশ ong হয়_একখথা কি TS কেউ গভীরভাবে চিন্তা করে ? --এটাও 
যুগ-জিজ্াসা 
এ ভিঙ্ঞাসার ages এবং বর্তমানের অতি waga অবস্থার "আশু পরিবর্তন quy 
প্রয়োজন | 
দেশের সকল শুভবুদ্ধি xs শিক্ষাব্রতী e faewus এ বিষয়ে অবহিত ছবৈন__ 
এই আমাদের আশ! । 
zoe maga মিশন fawmfer তার PÀ অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে 
অগ্রণী vfum) গ্রহণ করবেন__এটিও আমাদের "DIEA আকারক্ষা ৷ 
প্রাচীন ভারতের উচ্চ আদর্লের সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সুষ্ঠ সমন্বয় ঘটুক । 
সরস্বতীর অক্গনতলটি শুদ্ধ হোক, নির্ল হোক প্রাতোকটি বিদ্যাপ্হনের বাতায়ন পথে 
বিশুদ্ধ বায়ু ও পধাপ্ত TÁSA প্রবেশ করুক | উদার ও মহং ভীবনের us দেখতে শিখুক 
এ প্রজন্মের তরুণ বিদ্ঠাধিগণ | “No castle built on earth is so formidable as 
the castle built on aira পূৰ্ব উক্তির তাংপর্ধ তারা উপলম্কি করুক । 
বীণাপানির Anana «fe হোক-_সেবাকার আকাশে বাতাসে, py পরিবেশে তাদের 
মশ্মিলিত প্রার্থনা হোক, wem হোক--মানী ব আকৃতি 
"HYS দেব ধারণে! yum | 
ain মে fata 
femi মে agawa | 
stom ছি বিশ্রুবম্‌ ॥-_ 
এই 'মাবাদের fem প্রার্থনা — 


শিক্ষায় উপেক্ষিত 
agate গোস্বামী * 


Aaaf ১৯০৯ সালে KARMAYOGIN পত্রিকায় The National Value of 
Art শিরোনান দিয়ে একটি রচনার প্রারস্তে লিখেছিলেন : 

“There is a tendency in modern times to depreciate the value of the 
beautiful and overstres the value of the useful, a tendency curled in 
Europe by the imperious instance of an agelong tradition of culture and 
generous training of the aesthetic perception." 

এরপর আমর। পায়ে পায়ে শতাক্টীর শেষ দশকে পৌছে গেছি, কিন্ত মবগ্চার কোন 
পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা বিচার করে দেখলে আমর! নিশ্চয়ই «M হতে পারবো না। 'মাদাদের 
দেশে বেশীরভাগ পণ্ডিত, শিক্ষিত, অশিক্ষিত মানবের মনে শিল্পকলার উপযোগিতা ame সন্দেহ 
'আছে। শিল্পকলা বলতে এট আলোচনায় staf. erh, চিত্রকলা ও কারুশিপ__এই নেত্রগ্রাহ্ 
করূপশিল্পকলাগুলিকেই বোকানো হন্ডে। fae জীবনে একটা। অপ্রধান বা অনাবশ্যক বন্ধ 
কিংবা অবসরে চিত্ত বিনোদনের os গতীরতাহীল একট! ব্যাপার এরকম একটা মনোভাব প্রবল। শির 
না বোঝার wy অনেক শিক্ষিত লোক কোন আগৌরবই বোধ করেন না--কারণ আমাদের দেশের 
অনেকেরই বিশ্বাস faces: শুধুমাত্র একদল পেশাদার শিশ্তীরই একচেটে কারবার । সাধারণের 
সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই । শিল্পাচার্য নন্দলাল wy ঠার একটি রচনায় ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন, 
“আপাতদৃষ্টিতে বিস্তার ক্ষেত্রে দেশবাসীর সংস্থতি যেমন বোড়েছে বাল মনে হয়, রসবোধের WBE 
তেলনি ক্রমশঃ পীডাদারক হয়ে উঠছে । এর প্রতিকারের উপায় একালের শিক্ষিত সমাজে শিল্পার 
প্রচলন বাংপকভাবে করা দরকার । কারণ. এই শিক্ষিত mares জনসাধারণের আদর্শ স্বরূপ ।” 

এখানে fagh বলতে এর ছুটি দিককেউ qnam. অর্থাং free করার wm শিল্পকর্ম 
শিক্ষাকরে শিল্পী হয়ে en fansa একটা দিক । fameóT অপর দিকটি হুল সৌন্দর্ঘবোধ Raka 


e ewm শিল্পী ও নম্মনতাৰ্িক | ISSUE 





৩৬ 


শিক্ষায় উপেক্ষিত 
করা, শিল্পের রস আস্বাদন করতে শেখা. মানক-সাস্কৃতিতে শিল্পকর্ষের ভূমিকা কি ত| অনুধাবন 
করতে পারা | 

বাইরের পরিদস্কমান twat আর ভিতরের yup মনোডগং ও আধ্যাব্মিক জগৎ এট 
waa মিলিয়ে একাধারে রূপের অনুকৃতি এবং রূপের মাধ্যামে অক্তপের অভিবাক্তিই হল শিল্প vf 
পরিদৃত্তমান জগৎ এবং আধ্যাত্মিক বা অধিমানসিক ভগত_ aefem সৃষ্টি হল এই ছুই এর প্রকাশ । 

আত্মসংস্কৃতিধাব শিল্পানি | দ্বন্দোমন্তং বা এতৈর্ধক্রমালো আত্মানং সংস্করুতে ॥ 

(Haa apum, wb পক্চিকা.. প্রথম wy) 
মন্তরটির বঙ্গান্নবাদ এইরকম দাড়ায় : “নিশ্চয়ই শিশ্পুসমূহ লাত্মসাস্ততির কারণ | বজ্মান বা 
fara নানা প্রকারের শিল্পের ছারা fe আস্মাকে পরিপূর্ণূপে ছন্দোম করিয়া থাকেন" । 
এতে ares এই wat থেকে ভারতীয় চিন্তায় শিল্পের উদ্দেশ্য বা আদর্শ কত স্বউচ্চে প্রতিষ্ঠিত 
তা অনুধাবন Fal যায় । মানুষকে উন্নত ও উন্নীত করতে frae সামর্থ্য আছে, তা ভারতীয় 
ক্ষবিগণ স্বীকার করেছেন | উপরের যন্ত্রাংশের পূর্বে afa বিভিন্ন প্রকারের শিল্পের উদাহরণ উল্লেখ 
করে বলেছেন__হস্তী, কংসো. বালো. হিরণাম্‌ . অশ্বতরীরথ: শিল্পম্‌।' হাতীর শাতের কাছ, ary 
বা তামা, কাসা, ব্রোঞ প্রভৃতি ধাতৃতে args শিল্র-জবা, বিচিত্র বাসন, স্বর্ণালংকার ও নানা প্রকার 
বরণশিলপ, aes কাষ্ঠশিল mn অস্বতরী-বাহিত সুন্দর রর্ঘ_এই প্রকারের শিল্প । এইসব শিল্পরচলায় 
বা দর্শনে নাগ্রযের মনকে সংস্কৃতিযুক্ত করে, উদার করে, বিশ্বাতান্বার সহিত মিলিতভাবে aTa 
করে । একইসঙ্গে বলা যায় জগতের নিসর্গজাত বস্তুর পরেই, মানুষের হাতের শিল্পরচন্া ভগবানের 
Wala এবং তাতে নিহিত শাশ্বত সৌন্দর্যের অংশ-স্বরূপ i 
rom বলা হয়েছে__ 
যদ্যদ্বিচৃতিমং aR Bawu বা । 
তন্তদেবাষগচ্ছ R মম তেছোইংশলম্ভবম্‌ ॥ (১০/৪১) 

"তুমি ইহা্রানিও যে, বিভৃতি বা THS. À বা শোভা-ঘুক্ এবং শক্তিমান বা প্রভাবশালী 
যে বে পদার্থ আছে, সে সমন্তই আমারই তেঞ্জ বা শক্তির অংশ হইতে bea শিল্প সম্বন্ধে একথা 
বিশেধভাবে eram] | 

শিল্পের বিধ্বস্ত বা প্রকাশভঙ্গি নানা প্রকারের হতে পারে | শিল্প অমুকৃতিময় হবে কিংবা 
ছন্দময় হবে, অথবা একাধিক প্রকাশ-ভঙ্গির মিশ্রণজাত wa—ai নির্ভর করে শিল্পের আবশ্যকতা, 
প্রয়োজন 4| উদ্দেশ্ের উপর AEA ঘূগে বা সকল জাতির মধ্যে শিল্পের প্রয়োজন একই প্রকারের 
থাকে না । শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শিল্পকলার অগ্ঠ একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দিক সম্বন্ধে আমাদের 
দেশের এক কলাতন্ববিদ বলেছেন শিল্প গভীর-উদ্দেশ্য-বিহীন অনুরতিমাত্র হতে পারে অথবা! wwe 
"ww সম্ভার প্রকাশন্ুমি অথবা প্রতীকরূপে বিবেচিত হাতে পারে, fam সৌন্দর্যবোধের দ্বারা 


E 


fons পহিকা 

agmine sypfsa বা উপলন্সির আভাস এনে দিতে পারে, শিল্পার আমরা আধিমানসিক wan 
লৈতিক প্ৰসন্নতা ada করতে পারি । কিন্তু এই সব আবেদন বা 'আকধণ ছাড়াও শিল্পের আর 
একটি অতি উপযোগী e কাধকর লিক রয়েছে. শিল্পকে Iama এবং সেই লংগ্কতির 
প্রকাশক document at প্রনাণপত্র WAS ধরা হা কোন দেশের এবং কোন বিশিষ্ট যুগের 
শিম থেকে CAE দেশ ও যুগের কালীন জীবনের যে এতিহাসিক তথা আমরা প্রতক্ষভাকে আহরণ 
করতে পারি তা পৃথিবীর নানা অঞ্চলের agf ও উত্িহাসকে পুনগঠিত করে তোলার কাছে অনেয় 
RIPE হয়ে ৫ঠে । ইতিহাসের চায় feres একট" প্রধান sia আছে । ASTET দেশসমূহে 
যিনি প্রাচীন m মধাযুগের ইতিহাস. ভাষা, সাহিতা গবেষণ| বা অধায়ন করেন ডাকে BAe 
শিলের ইতিহাস বসহকারে অধায়ন করতে হয় এবং দে যুগের MNE EF ও চিত্রশিযের সঙ্গে 
পৰিচিত ইতে হয় 

কোন একটি জাতির মৌলিক প্রকৃতি তার farea মধ্য দিয়ে কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করে 
এবং এই মৌলিক প্রকৃতি কি উপায়ে বিদেশীয় a ডিপ্রডাতির প্রকৃতি-ভাত শিল-রীতির arn 
প্রভাবিত হল--তার ফলে সেই দেশের fac নিবধিত হল বা ব্যাহত হল: কি ভাবে farar গার! 
জাতির সংস্কৃতি পুরি লাভ করল, কিংবা ভাতির চরিত্র sb বা বিক্ষিপ্ত হল : যুগে যুগে বিভি্ জাতির 
জাতীয় শিল্পের লক্ষণীয় ভঙ্গি বা বৈশিষ্ট্য ৰি-_এই সনস্ত বিধয় নিয়ে বিচার, জাতির রাষ্টরনৈতিক, 
দার্শনিক, সমাজনৈতিক বা অন্যবিধ ইতিহাস আলোচনার একটি অপরিহার্য অঙ্গ | কারণ, femi হল 
সেই দন যা পৃথিবীর সকল জাতির সংস্কৃতিকে. তার উত্থান-পতন € KAMA সহ নিভু লভাবে 
প্রহিশিস্থিত কারে । 

সামাদের দেশের শিক্ষাবিদ এক মনীবীর মন্তব্য, “---ঢাতির আত্মার সহিত pepe পরিচয়ের 
ক্ষে৫স্থরূপ তাহার শিশ্রকলার আলোচন! সম্বন্ধে আবাদের কোন উৎসাহ বা আকাঙ্ক্ষা) নাই 1... 
বিদেশে নাল স্বাধীন জাতির মধো শিক্ষা ভগতে নেতৃস্থানীয় মনীষীদের চিত্ত এবিষয়ে আকৃষ্ট 
হইয়াছে Art Education কে সকালে শিক্ষার আঙ্গীভৃত করিয়া লইবার প্রয়োজনীয়তাকে 
emis করিতেন্কেন । আবাদের দেশে faex এবিঘায়ে কাহারও তেমন উৎসাহ নেই । দেশের বা 
বাহিরের fag সম্বন্ধে একেবারে uta এরূপ "শিক্ষিত বাক্তি এদেশে প্রচুর |” 

শিল্বাচাধ নন্দলাল Wu এপ্রসঙ্গে হা বলেছেন তা আবাদের RÉA. “মানুষ NAR পাবার 
ve এবং আন-অ্ভশীলনের we বতরকম উপায় Tare করেছে, তার নধো ভাবা একটি প্রধান স্থান 
অধিকার করে আছে ॥ সাহিত্য মানুষকে আনন্দ দেয়, কিন্তু তার প্রকাশের ক্ষেত্র সীমাবন্ধ | তার 
সেট অভাব পূরণ করছে Soft. সঙ্গীত নৃত্য ও অন্তান্ত কলা | সাহিভোর যেনন একটা নিজস্ব 
প্রকাশভঙ্গি ame তেননি menfam সংগীত নত্যেরও আছে । মানুষ হুন্সিয় দিয়ে, মন দিয়ে, 
বহির্গগতের সকল বস্তুর তন্ববোধ ও রসবোধ করে এবং শিল্রে তা অপরের কাছে প্রকাশ কারে; 

w 


“san উপেক্ষিত 
শিক্ষার cara শিক্ষের চর্চার ছারা মান্থবের Sean e রসবোধের উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং fare: 
প্রকাশভঙ্গী আয়ত্ত হয় । চোখের কাজ যেনন কানের দ্বার! হয না. তেমনি বি গান ও নাচের শিক্ষা 
কেবল লেখাপড়া ছারা ATA নয় । 
আমাদের শিক্ষাদানের আদর্শ যদি সবাঙ্গীন শিক্ষাঙ্গান হয়, কলাচচার স্থান এবং মান 
বিস্তালয়ে লেখাপড়ার সঙ্গে সমান থাকা উচিত । এদেশের বিশ্ববিষ্ঠালয়ে এদিক দিয়ে এ পর্যন্ত যা 
বাবস্থা হয়েছে তা মোটেই পর্যাপ্ত নয় |” 


শিলপশিক্ষার গোডার কথা হচ্ছে_ প্রকৃতিকে এবং তালো তালে! ferga 
MM সঙ্গে দেখা, তাদের সঙ্গ করা এবং ধার সৌন্দ্বোধ জাগ্রত হয়েছে এন 
পোকের EY আলোচনা হারা শিল্পকে বুঝতে চেষ্টা করা 1... আপাতগস্কে 
বিদ্যার ক্ষেত্রে দেশবাসীর mala যেমন বাড়ছে বলে মনে হয়, PRUGA 
tune তেমনি ক্রমশ Alena হযে উঠেছে । এর প্রতিকারের fen 

তথাকথিত শিক্ষিত mala কলা শিক্ষার প্রচলন বাপকতাবে কর) 
_ লম্দলাপ বন 


মদ Fadl স্বামী তেজসানন্দ 
স্বামী জন্গেবানন্দ * 


3E মার্চ, ১৯৬২ সাল। বেলুড় মঠে Aga তিথিপৃজা উপলক্ষে স্বামী তেজ্রসানন্দদ্ী 
মহারাজ বক্তৃতা দিচ্ছেন বৈকালের জনসভায় ॥ বক্তৃতার পর একটি চিরকুট নিয়ে তার সঙ্গে দেখ! 
করি। চিরকূটে লেখা ছিল--“To introduce Debiprasad—Swami Saswatananda". 
স্বামী শাশ্বতাননদভী মহারাজ ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রানকৃষ্ণ মিশনের এযাসিষ্টযান্ট সেক্রেটারী । 
ভার মাধ্যমেই স্বামী তেজ্জসানন্দত্জীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় । প্রণাম করে চিরকুট হাতে দিতেই 
মহারাজডী আনাকে ১১ই মার্চ সকালে ্বামী বিমুক্তানন্দজজীর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। তিনি 
ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন সারদাগীঠের সেক্রেটারী । আর পুছনীর ভেজ্সালন্দতী বিস্ামন্দিরের 
প্রিন্সিপাল । mage মিশন বিদ্তামন্দিরের গোড়াপত্তন এই quc হাতেই । বিযুক্তাননদ্তী 
দেখতেন বিদ্যামন্দিরের financial side আর তেজসানন্দজ্জী দেখতেন তার academic side টি i 
তখন অভাবের সংসার । কলেজের চাহিদা প্রচুর। অথচ সেই অনুপাতে অর্থাগম খুবই কম। 
তে্রসানন্দন্তী যা চাইতেন .বিমুক্তানন্দভ্জীর পক্ষে তা যোগানে! লাধাতীত ছিল । oom 
meum ত! বুঝে উঠতে চাইতেন ন! । বিশেষত সবে Intermediate College থেকে Three 
Year Degree College এ পরিবর্তিত হয়েছে বিস্তামন্দির। কাজেই U. G. Ca ফরমান আর 
ফ্রমাস তামিল করতে গিয়ে সকলে fafa খাচ্ছেল। লাইব্রেরীর বই, ল্যাবরেটরীর xyenfu 
এবং বাড়ী তৈরীর wy প্রচুর টাকা চাই। আবার এই সঙ্গে বিমুক্তানন্দজীর স্বপ্ন ছিল বিভানন্দিরকে 
কেন্দ্র করে বিবেকানন্দ বিশ্ববিস্ধালয় গড়ে তোলা । একদিন কেজের বিবেকানন্দ হলে শিক্ষক 
ছাত্রদের সামনে ব্যাধ্য। করে তিনি এ বিহয়ে apa দিয়েছিলেন__কি করে পনেরোটি বিশ্ববিচ্ালয়ের 
Constitution Consult করে আমাদের Kafire বিস্ববিষ্ভালরের «roi তিনি তৈরী করেছিলেন। 
fefa স্থাপনের wy জায়গাও ঠিক করে রেখেছিলেন। কিন্তু এই সময় চীন ভারত আক্রমণ করায় 
পটার TA সকল হয় নি। 
" POL ছাত্রাবাল-বীপ্ষক এবং কলেজ অফিস-ুপারিস্টেও,, বিস্তামন্দির এবং বর্তমানে memes, সিঙ্গাপুর 
Tes মিশন । 





আদর্শ ferrari স্বামী তেজলানন্দ 


Sac "rrt মাধবানন্দজ্রী মহারাজ প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর কলেজ দেখবার wy fagetsordi 
তাকে একদিন নিযে এলেন । গরমকাল, বেলা নটা। Taha প্রেসিডেন্ট মহারাজ এলেন, 
হষ্টেলের দিকে কলেত্রের পেছনের চাতালে একটা খাট, তার উপর একটা তোশক ও বাঘছাল 
এবং ভার উপর হরিণের চামড়ার আসন । পৃজ্জনীয় মাধবানন্দজ্রী লোক দেখালো ব্যাপার দুচোখে 
দেখতে পারতেন ন!। আসনের নমুনা দেখেই বললেন-__“এ কী, বাঘের উপর হরিণ চড়েছে ? 
হঠাও এসব ।” বিমুক্তানন্দভ্রী সবিনয়ে ভোড়হন্তে বললেন, “মহারাজ, আপনাকে বসতে (RETA 
উপঘুক্ত আসন আমরা! কোথায় পাব? আল কৃপা করে এতেই বহন |^ পূজনীয় মাধবানন্ন্ভী ঠাকে 
পুত্রবৎ CHR করতেন । ছেলেমান্ষের ভঙ্গীতে আসন গ্রহণ করতেই কলেজের ছাত্র, তারই এক 
দীক্ষিত সন্তান, একটা বেলফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে ভার একটা ছবি তুলল । এ ছবিটিই 
পরে দীক্ষিত ভক্তদের বিতরণ করা হয়। এমন সময় পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজের চোখ পড়ল 
রোদে দাড়িয়ে থাক সারিবদ্ধ ছাত্রদের উপর, বললেন,_“এরা এখানে দাড়িয়ে কেন 1” 

ReneR বললেন__“মহারাম্্, এরা আপনার qw থেকে মায়ের কথা শুনতে 
চায়।” পুজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ ছিলেন Bira? মন্ত্রশিষ্য । এই কণা শুনে পৃজ্ধনীয় 
মাধবানন্দজীর মুখ লাল হয়ে উঠল, বললেন_-“মায়ের কথা বলা সোজা নাকি? মায়ের কথা বলা 
কি চাট্রিখানি কথা?” তখন বিমুক্তানন্দজ্জী সবিনয়ে অন্ুরোধ করেন-_“মহাবাঞজ, তাহলে আপনার 
con অভিরুচি কিছু অন্ততঃ ওদের বলুন” 

তখন পুজনীয় মাধবানন্দদ্রী বললেন-_“দেখ, কলকাতায় কত সব ভাল ভাল কলেজ রয়েছে। 
কোথাও না গিয়ে তোমরা যখন এখানে এসেছ-_লামি আশা করি ভোমরা এখান থেকে যাওয়ার 
সময় tangible কিছু নিয়ে যাবে । যাও, যাও, পালাও, পালাও।” বলেই উঠে পড়লেন | 

বিকেলে পৃজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাদ্রকে প্রণাম করতে গেছি এমন সময় বিমুক্তানন্দডী 
এসে উপস্থিত । সকালে Coen ফটোটি তার হাতে দিলেন । ফটো দেখে বললেন__“দেখ, উপেন, 
আমার চেহারাটা মোটেই Photogenic নয়। আর আগে কেমন বক্তৃতা দিতে পারতুম | 
এখন কি হয়েছে--বহ্নৃত| দিতে গেলে প্রথমেই সিদ্ধান্ত এসে পড়ে । কাছেই বক্তৃতা আর কি 
করে হবে?” 

পূজনীয় মাধবানন্দজী আরও একবার শুভাগমন করেছিলেন বিগ্তামন্দিরে__বিবেক ভবনের 
ভিত্তি স্থাপন করতে । তেজনানন্দ্জী অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করলেন । অঙ্কের বিভাগীয় প্রধান 
অস্বিনীবাবুকে পরিচয় করে দিয়ে comand) বললেন_-“ছ্রানেন মহারাজ, এই অস্বিনীবাবুই 
suu কলেজের রুটিনটি করেন।” আমি শুনে তাবলুম রুটিন করা এমন একট! কী ব্যাপার 
যে quim প্রেসিডেন্ট মহারাজকে সেই কথাটি ফলাও করে জানাতে হবে অস্বিনীবাবুর পরিচয় 
দিতে গিরে? পরে বুষেছিলাম তেজসানন্দত্রী ছিলেন শিশুর মত সরল। কারও মধ্যে সামান্সতম 
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কোন গুণ দেখলে সকলের কাছে তার প্রশংসা করতে ভালবাসতেন। প্রথম বেদিন পূজনীয় 
মাধবানন্দদ্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার we» তেজ্রসানন্দন্্রী তার কাছে আমায় নিয়ে যান, 
সেদিন তাকে দেখিয়ে quos মাধবালন্দভী আমায় বলেছিলেন,_“ঠাকুর ঘা ছিলেন, তার 
সন্তানরা তা হতে পারেন নি। ঠাকুরের সন্তানরা হা হয়েছিলেন আমরা তা হুতে পারিনি। এই 
যে দেখছ তেক্রসানন্দ, কোন কালেই তুমি এর সমকক্ষ হতে পারবে না । মনে রাখবে ratio টি 
ঠিকই থাকবে ^ 

মনে পড়ে একদিনের ঘটনা । সন্ধ্যায় Seas গোকুলানন্দভ্রীর সঙ্গে cendi 
কথা। বলছেন। এমন সময় একটি ছেলে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, “মহারাজ, আপনি কি 
আমায় ডেকেছেন?” পৃজনীয় মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন__“কে বলেছে 1” 
“ae.” 
— cum নিয়ে আয় ওকে '” 
সংকোচ মাসেই ঠাকে বললেন_-“মামি কলেজের প্রিন্সিপাল, এক বৃদ্ধ সঙ্গাসী__-আামায় নিয়ে 
নি apez সঙ্গে April fool করছ ? তুমি এ কলেজে পড়ার উপযুক্ত নও। যাও, চলে যাও 
বাড়ি।” সেদিন ছিল পয়লা এপ্রিল mere নৃতন এসেছে। অতসব ভেবে কিছু করে নি। 
তারপর অনেক হাতেপায়ে ধরে সরোদ এ ব্যাপারে রক্ষা পেল। পাশ করে GUNT ছোড়ে যাওয়ার 
আগে সরোজ গেছে প্রিন্সিপাল মহারাজের কাছে একখানা character certificate চাইতে | 
CEARRA তাকে লম্বা একপাতা তরে নিজের হাতে একখালা certificate লিখে দিলেন । কত 
প্রশংসা তাতে! সরোভ ভাল ফুটবল খেলতে, কিসে কিসে প্রাইজ পেয়েছে আরও কত কী ! 
পরে সরোজ আমায় এ certificate দেখিয়ে বলেছিল, “আচ্ছা, ইনিই কি সেই প্রিন্সিপাল 
মহারাজ fafa আমায় একদিন T. C. দিতে চেরেছিলেন 1” এমনি নিরভিমান ছিলেন fà 
সাধুর রাগ জলের দাগ-_মাক্ষরিক অর্থেও তিনি ছিলেন তারই প্রতীক । 

বিষ্তামন্দিরের খেলার মাঠে একবার কলকাতার এক নামী কলেছের সঙ্গে আমাদের 
বিদ্যামন্দিরের ক্রিকেট ম্যাচ চলছে। হঠাৎ দেখা গেল প্রিন্সিপাল মহারাজ মাঠের তেতর নেমে 
পড়ে একটি player কে xerm—"Next time, ক্যাচ miss করেছ আর no 
chance.” প্রতিযোগী কলেজের 'অধ্যাপকেরা মহারাজের ব্যাপার দেখে তো অবাক! TER 
কলেজের প্রতিটি কার্ধস্থটীর সঙ্গে এমনি ভাবেই তিনি গভীর একাত্মতা বোধ করতেন । ভিনি 
চাইতেন ছেলেরা সব ব্যাপারেই এগিয়ে বাকঝ-_শুধু পড়াশোনাতেই নয় । 

নাটকের রিহার্সাল চলছে । এখানেও director, producer একাধারে সবই 
COMETS । এখনও মনে পড়ে একদিন একটা ছেলেকে WOES "RIS, রাজার পার্ট করছিস 
এই ম্যাদামারা posture নিয়ে?  wiw.—s হল spun)" বলে এমন তেজোদুণ্ত ভঙ্গীতে তিনি 
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aera পার্ট বলে গেলেন! ছেলের! দেখে হেলে তো কুটিপাটি ! মহারাজের কিন্ত তাতে ত্রক্ষেপ 
নেই। সবেতেই তিনি equally active ও serious | 

Tyr coed ছিলেন অত্যন্ত disciplinarian, stars ক্রটি বিঢাতি ঘটলে 
ছেলেদের তিনি দারুণ বকতেন, শাসন করতেন। কিন্তু অন্ত কেউ কিছু বললে তিনি সইতে 
পারতেন না। একদিন রাতে dining hall এ খাওয়ার সময় খুব চেঁচামেচি mi পরদিন অঠে 
যেতেই এক বৃদ্ধ হ্বামীজ। তাকে জিজ্ঞাসা করেন “কি হে তেছলানন্দ, কাল রাতে CLANA ছেলেরা 
এত হট্টগোল করছিল কেন ?” শুনে গম্ভীর হয়ে ডেজ্রসানন্দদ্রী বললেন-__“নহারান্গ, ওরা তে 
আর ইটপাথর নয়। ওরা সব মানুষের বাচ্ছা । তা একটু গণ্ডগোল cH করবেই ।” 

শেষের দিকে যখন causari] অসুস্থ, তখন, একদিন বিকেলে তাকে একটা প্যারাক্থুলেটরে 
করে মাঠে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছি । এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে মহারাডকে প্রণাৰ করলেন। 
মহারাজ fear করলেন-_-“কে 2” 
উত্তর এল-__-“মহা রাম, আমি আপনার এক প্রাক্তন ছাত্র |” 
—"fs করিস 1” 
একটা কলেজে পড়াই i" 
“তুই আমাকে চিনতে পারলি 2” 
শুনে সেই ভদ্রলোকের চোখ দিয়ে টপটপ করে Wm পড়তে লাগল | 
— ma কি মহারাজ, আপনাকে আমি কি কোনোদিন তুলতে পারি!” এই ছিলেন 
স্বামী তেজসালন্দ ! ছাত্র, শিক্ষক সকলেই তাকে পিতার মত শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত । সম্মান 
করত। 

তিনি ছিলেন এক ন্মাদর্শ শিক্ষাত্রতী। সকাল থেকে শুরু করে রাতে Study hour 
শেষ না হওয়া পর্যস্ত ছেলেদের তিনি চোখে চোখে রাখতেন । কারও eqs হলে তাদের খুব 
BY করতেন । সকাল ৯-৪৫-এ lst period. | ৯-৪*-এ দেখা যেত প্রিন্সিপাল নহারাড কলেজের 
পিছনে এসে হষ্টেলের দিকে মুখ করে দাড়িয়ে রয়েছেন। প্রথম ঘণ্টার পূর্বেই এসে ক্লাসে 
বসে পড়ত ছেলেরা । যদি কেউ একটু দেরি করে ফেলত তার! রাল্লাঘরের পিছন দিয়ে, 
সারদাপীঠের কলাবাগান পেরিয়ে, ঘুরে কলেজের সামনের গেট দিয়ে ঢুকত-__যাতে প্রিন্সিপাল 
মহারাজের নজর এড়ানে] যায়। ইতিমধ্যে প্রত্যেক হষ্টেল থেকে Absentee Register প্রিন্সিপাল 
মহারাজের টেবিলে উপস্থিত । কলেজের Attendance Register এব সঙ্গে compare করে 
তিনি বার করে নিতেন কে কে না বলে কলেজের ক্লাস কামাই করছে। সন্ধ্যার পর 
Study hour এ atm গিয়ে তিনি প্রতিটি absentee-ce ডেকে firern করতেন কেন ক্লাস 
করে নি লে। wf কেউ ফাঁকি মেরেছে তারপর তার কপালে যা বকুনি জুটত সেগুলি শুনে আর 

go 


Ratafia পত্রিকা 

বাকি ছেলেদেরও ও ধরনের adventure এর স্পৃহা থাকত না। ছেলেদের দল ঘন বাড়ী atom 
তিনি পছন্দ করতেন না। অভিভাবকেরা চাইলেও না। বলতেন__-“আপনার! সহযোগিতা না 
করলে ছেলে মামুষ হবে কি করে?” 

রাত জেগে পড়া তিনি করতে দিতেন লা। বলতেন ঘা study hour আছে ঠিক মন 
দিয়ে gemi পড়লে তাল result করার পক্ষে যথেষ্ট। বেলুড় বিষ্ঠামন্দিরের এক প্রাক্তন ছাত্র, 
ভারত সরকারের উচ্চ পদস্থ এক কর্মচারীকে আমি fum করেছিলাম__“তুমি পরীক্ষায় এত 
ভাল result করলে কি করে?” উত্তর এল-_“ম্বামী তেজ্রসানন্দ।” তার discipline ভাঙতে 
ছাত্ররা তো নয়ই, শিক্ষকেরাও তা violate করতে সাহস পেতেন না । এমন দিনও দেখেছি শিক্ষক 
আসতে দেরী করেছেন-_তেজসানন্দদ্জী register হাতে fara ক্লাসে ঢুকে ক্লাস নিতে শুরু 
করেছেন॥। এমন সময় সেই শিক্ষক এসে দোরগোড়ায় দাড়িয়ে পৃজনীয় মহারাজের অনুমতি 
চাইলেন-_“মহারাজ, পথে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম, তাই আসতে দেরি হল। আমি কি ক্লাসে 
আসতে পারি” yest তেজসানন্দজী উত্তর দিলেন “No you are not permitted to 
enter into the class". পরে এ শিক্ষকের সঙ্গে বাক্তিগতভাবে আলাপ করে দেখেছি__ 
ছেলেদের সামনে এ ভাবে কথা বলায় তিনি offence নিয়েছেন কিনা? কিন্তু আশ্চর্য, 
শিক্ষকেরা কখনো পূজনীয় মহারাজের আপাতঃ ap ব্যবহারে TARA বোধ করতেন না। কারণ 
তারা তাকে সরলমনা নিখাদ একজন মহৎ মামুয বলে ভক্তি করতেন। তার সনয়কার অধ্যাপকদের 
সঙ্গে কথা বলে দেখেছি__তারা আজও তেজসানন্দজীর সময়কার সেই fee বহন করে 
চলেছেন। ছাত্রদের OD যে ভাবনা! তারা করেন আজকালকার বহিষুধী শিক্ষাবিদের জগতে 
ভা বিরল। তিনি ছিলেন arrests eta কলেজের wey যে কোন শারীরিক এবং মানদিক 
শ্রমকেই তিনি গ্রাহ্থের মধ্যে আনতেন না । জীবনের শেষ € বছর, ক্যানসার অপারেশনের পর, 
যখন তিনি অবসর জীবন যাপন করতেন তখনও রোজ লাঠি ভর দিয়ে baja করে কলেজে 
যেতেন, সবার খোজ খবর নিতেন ॥ কখনও বা হষ্টেলে prayer hall এ গিয়ে উপস্থিত হতেন। 
prayer এর পর 'আমরা বলতুম-_“মহারাজ, অনেকদিন পর এসেছেন। আপনাকে একট! ভজন 
গাইতে হবে ।” প্রথমে দু'একবার বলতেন, “মামার কি সেই গলা আছে রে”--ইত্যাদি। পরে 
অনিচ্ছার ভাব নিয়ে ew ভঙ্গীতে হারমোনিয়াম কোলের কাছে টেনে নিয়ে মনের আনন্দে 
গান ধরতেন_“ছয় সিয়া রাম।” জানি না কেন এই গানটি মহারাজের খুব প্রিয় ছিল ! 

মহারাজের কোনে। কাজে ঝে 'নোদিন অনীহা দেখতে পাই নি। তার অপারেশনের পূর্বের 
একটি ঘটনা । একদিন সকালে হষ্টেলের তেতলা ঘেকে নজরে এল প্রিন্সিপাল মহারাজ গেজি গায়ে 
দিয়ে বিকাশ ভবন থেকে কাধে করে বেকগুলো কলেজের দোতালায় ওঠাচ্ছেন। আর সহকারী 
ara দুজন wifi ছুটে গিয়ে cowxtewd]ts বললুম, "ard এ কী করছেন ? আপনি কেন 

৪৪ 


আদর্শ শিক্ষাত্রতী "tt তেজসানন্দ 

বেঞ্চ ঘাড়ে করে নিয়ে উঠতে যাচ্ছেন? এখানে তিনশো ছেলে রয়েছে । ওদের বললেই তো 
হয়।” প্রিন্সিপাল নহার!জ উত্তরে বললেন, “তুমি যদি চাও তো আমাকে help করো নয়ত 
নিজের পথ দেখ। দেখছ ন| ছেলেদের এখন study hour! ওদের এখন কলেজের পড়া 
করতে UH এর পরেই তো কলেছে ছুটতে হবে। গতকাল ছেলের! নাটক করেছে । ক্লাস 
খালি করে বেঞ্চ নামানে। হয়েছিল। পৌনে দশটায় ক্লাস শুরু। কে এখন এত বেঞ্চ উপরে 
নিয়ে যাবে ?” এমনই নিরভিমান পুরুষ ছিলেন দ্বানী তেজসাননদছী t 

আরেক দিনের ঘটনা । শনিবার রাত বারোট!। হঠাৎ দেখি তিনি 'আানায় ডাকছেন। 
ঘর থেকে বেরোতেই তিনি আমায় বললেন.--“চলো তো, ল্যাবোরেটরীতে কি একটা আওয়াজ হচ্ছে. 
দেখে আসি।” 'সফিস থেকে চাবি নিয়ে একটার পর একট! লাগিয়ে তালা খোলা tm 
ফিজিক্স ল্যাবোরেটরির | দেখা গেল একটা Table fan cH ci meme করে qai 
কলেজ ছুটির সময় লোডশেডিং foni তাই সুইচ we করতে ভুলে wasi বন্ধ 
করে চলে গেছে ল্যাবোরেটারী এাসিষ্ঠান্ট । S অফ, সরে বললেন_“দ্যাখে। তো, 
আমরা লা এলে সোমবার পর্যন্ত কতটা কারেন্ট খরচ হতো এই ভুলের SPI" কলে চলে 
এলেন। পরে cwm তিনি কাউকে কিছু বলেন নি। বলতেন_“ভুল ce সবারই হতে 
পারে ।” 

আলস্য বলতে তার কিছু ছিল না। সাধারণতঃ রাতে খাওয়ার পর তিনি বই লিখতেন | 
দিনের পেলায় একদম সময় পেতেন না । সময়ে অসময়ে সবার জন্য তার থার সধদ। অবারিত fem i 
তাকে কখনে। বলতে শুনি নি “এখন এই সময়ে কেন এসেছ ?” একদিন রাত এগারোটার সনয় 
একটি ছেলে গিয়ে উপস্থিত । কী ব্যাপার? না-_পরদিন সকালে লে বাড়ি চলে যাবে। রেলওয়ে 
Res কন্শেসন-ফর্ম মহারাজকে দিয়ে সে দিনের বেলার অফিসে সই করিয়ে নিতে তুলে 
গেছে, শুনে Teta তখনি উঠে অফিস খুলে ফর্ম বের করে নিজের হাতে ফিলমাপ, করে, 
শ্রিন্দিপাল-এর অফিস-সীল লাগিয়ে, সই করে ছেলেটিকে দিয়ে দিলেন । তাকে fea একবারও 
বললেন না, “এই অসময়ে কেন এসেছিস্‌. বা সারাদিন তুই কি করছিলি ?” 

কঠোরতা ও কোমলতার এমন TES সমাবেশ আর কোনো নামুবের মধো সহস। চোখে 
পড়ে না। SEA কাজের সময় তিনি ছিলেন hard task master অন্য সময়ে তিনি আমাদের 
সঙ্গে TE আচরণ করতেন। কোন ইংরেজী লেখা তাকে দিলে তিনি ডেকে, কাছে বসিয়ে 
dictionary নিয়ে যাচাই করে নিতেন ঠিক লিখেছি কিনা । কোন জায়গায় তার সঙ্গে মতান্তর 
হলে যদি দেখতেন dictionary আমার কথা সমর্থন করছে 'আমারটাই কিন্তু বজায় waz) 
তিনি সেটা কখনও reject করতেন লা। এসনি ছিল ভার মহান উদ্দারতা ! আবার কখনও বা তার 
সাধুজীবনের ঘটনার উল্লেখ করে আমাদের তিনি মাধুজীবন গঠনের wy নানা উপদেশ দিতেন ' 


বিস্যামন্দিত্ব পত্রিকা 

তার সঙ্গে বাস করাই ছিল আমাদের পক্ষে একটা শ্রীবন্ত শিক্ষা । আর একটিমাত্র ঘটনার 
উল্লেখ করে এই শ্মৃতিচারণের উপসংহার টান্ছি i 

১৯৭১ সাল। দশই Cua সন্ধার সমদ্প সারদালীঠে খাওয়ার ঘরে কে যেন রটিয়ে 
দিয়েছেল--পরদিন সন্ধ্যায় তেজসানন্দজী দেহত্যাগ করবেন । এই নিয়ে সাধুর! বলাবলি করছেন৷ 
পরদিন পুরে খাওয়ার পর cen সেবাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে তেঞ্রসানন্দভ্রীর সঙ্গে দেখা করে এলে 
কেমন tui আমি তো তার কাছেই aaa এসেছি। তিনি যদি সত্যিই দেহত্যাগ করেন 
তবে তো সার! জীবনের একটা আফসোস ঘেকে ধাবে। আবার মনে হছুলো_কে কি ewe 
ছড়িয়েছে তার উপর বিশ্বাস করে গিয়ে কি হবে? শেষ পর্যন্ত অনেক মানসিক টানাপোড়েনের 
পর সেবাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়াই সাবান্ত করলুম। সেবাপ্রতিষ্ঠানে হখন পৌছলুম তথন বিকেল 
চারটে বাজে । তেঞ্জপানন্দভ্রী দিবা নিজের খাটে শুয়ে সকলের সঙ্গে কথা৷ বলছেন। একজন 
"mdi ডাকে fear করলেন, “মহারাজ, স্বধাংশুকে আপনি কি বলেছেন? সকাল থেকে 
বেচারা কেবল কাদছে।” gang তেব্রসানদ্দজীর সেবক । মহারাজ বললেন, “কি করব বলে৷? 
রাজা মহারার্জ আমাকে দর্শন দিয়ে বলেছেন মঙ্গলবার সন্ধায় তোর শরীর যাবে।” 
এরপর মহারাজ আমায় বিদ্যানন্দিরের কিছু খবর জিজ্ঞাসা করলেন। যধন দেখলুম মহারাজ 
PÈ আছেন--শরীর যাবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, তখন বিদায় নিয়ে প্রপাম করে বললুম, 
“মহারাজ, 'আর কতদিন হাসপাতালে থাকবেন ? এবার বিষ্তামদ্দিরে চলুন।” হেসে তেজ্রসানন্দল্জী 
amra —“Let us hope so.” সারদাগীঠে ফিরে em t 

সেদিন সন্ধ্যায় এত জল বড় হুল যে খাওয়ার সময় তবমন্দিরের রাল্লাঘরে যেতে পারি নি। 
জল থেমে যাওয়ার পর রাত প্রায় দশটায় বখন খাওয়ার ঘরে গেলুন_ দেখি রাল্লাঘরের অপর 
দিকের বারান্দায় তেম্রসালন্দজীর Oe, জিনিধপত্র ও তার fem লাঠিটি রাখা রয়েছে। আমায় 
দেখে RRO এসে ছড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেদে উঠল। আমি জিন্তাসা করলুম “কথন 1” 

BRE বলল--“আপনি চলে আসবার এক UB পর। পরদিন তার পৃত দেহ বেলুড় 
WO নিয়ে আসা হয়। তার পরের ঘটনা সবারই জ্রানা। আমার কানে এখনও বাজে 
তেজসানন্দত্রীর শেষ বাণী “Let us hope so.” 


ছায়ার fa fafa 
অধ্যাপক শীতল প্রসাদ ভট্টাচার্য” 


বিস্তামন্দিরে আমার বাংলাভাষা-দাহিত্ো অধ্যাপনাকালের দৈর্ঘ্য ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৬ 
সনের ( এখন ঘ। মনে পড়ছে ) সেপ্টেম্বর erg) প্রায় দুদশকব্যালী স্মৃতির সেই বিপুল সম্ভারের 
কতটুকু প্রকাশ এই সীমিত শ্বতিকথার মধ্যে সম্ভব ? তবু ছাড়াছাড়া ভাবে Trjg মনে পড়ে 
এবং জানানো যায় সেই চেষ্টা করব। 

আমি বিস্তামন্দিরে যধন প্রথম প্রবেশ করি তখন অধাক্ষপদে আসীন ছিলেন ব্রদ্ষচারী 
ভ্যোতিরয়চৈতচ্চ | সে সময় শুনেছিলাম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধাক্ষ স্বামী তেজ্রদানন্দ সাময়িকভাবে 
মিশনের অন্ত কোনো! শাখাশ্রমে কোনো গুরুদায়িত্ব পালনের ভার নিয়ে পশ্চিমবাংলার বাইরে চলে 
গেছ্েন। আমার প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রী ছিল না, অথচ সে সময় নাকি qua প্রথম শ্রেণীর প্রার্থী 
ছিলেন বলে Rae আমায় জানিয়েছিলেন । তখন আমি ভার কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে, 
শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ডিগ্রীর স্তর বিচারের চেয়েও বড় মাপকাঠি হুল প্রাধীকে একটি ক্লাশ 
নেবার "rui দান; যেহেতু ছাত্ররাই শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমার মতে শ্রেষ্ঠ বিচারক । 
সেই ys সুযোগ অবশ্য তিনি তখন stare দিয়েছিলেন এবং weaned 'সাধলা' কবিতা 
পড়িয়ে আমি বিদ্যামন্দিরে অধ্যাপনার we নিধাচিত হয়েছিলাম । আমার সেই ক্লাশ নেবার 
সময় একতলার গ্যালারীরুমের প্রথম সারিতে এসে বসেছিলেন বিাএন্দিরের অধাক্ষ এবং আরো 
কয়েকজন বিশিষ্ট হ্থানীজী মহারাজ । দের পিছনের সারি থেকে ছাত্ররা বসেছিল। সে দিন 
আমার জীবনে 90723 red letter day হিসাবে আজো WANT হয়ে রয়েছে | 

নিয়োগপত্র পেয়ে বিষ্াসন্দিরের সম্পাদকের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারের PI অধ্যক্ষ 
আমার নিয়ে গিয়ে যার মুখোমুখি দাড় করালেন, ডাকে দেখেই আমি Feu হতবাক হয়ে 
গিয়েছিলাম । আমার মনে হয়েছিল তিনি নেতান্ী Ferma কোনো তাই, ঠিক সেই রকম 


* বিস্থামন্দিরের yai অধ্যাপক, awar ও সাহিতা বিভাগ । geni অধাক্ষ, নাড়াদ্রোল-র!দ কলেজ, 
মেদিনীপুর, mang করেছ, dfn i 
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anfa ভার মুখমণ্ডল ! শুনলাম, তিনিই বিগ্যামন্দির তথা সারদাপীঠের সমগ্র শিক্ষাপরিচালন" 
বাবস্থার সম্পাদক : লাম_ স্বামী বিমুক্তানন্দ whee সেই onm ব্যক্তির সম্পন্ন বুদ্ধিদীপ্ত 
এবং Safes প্রসন্কাস্তি অগ্যবেহি আমার স্মৃতিপটে অমলিন রয়েছে | 

অধ্যাপনা জীবনের অত্যৱকালের মধ্যে বিদ্যামন্দির পত্রিকায় একটি রচনা দেবার wu uw 
মহারাজ আমায় অনুরোধ জানালেন । *বেদান্তে সামাবাদ' নামে আমার সেই প্রথম নিবন্ধ $e 
পত্রিকায় প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সে যুগে আমায় মিশনের একাংশের emm সমালোচনার 
সম্মুখীন হতে হয়েছিল | যতদূর মনে পড়ে সেই নিবন্ধে আমার এই ধরণের বক্তব্য ছিল যে, 
বৈদান্তিক সাম্যের চেতনা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুক্ধোত্বর লে সময়ের স্থনলীল মার্কসীয় সাম্যবাদের 
মধ্যে পার্থকা শুধু approach-ez, Rawa নয়। সাম্যের আভিধানিক অর্থের কোনো পার্থক্য 
কোনোকালে থাকতে পারে ন।'। বৈদাস্তিক সামোর চেতন! আধ্যাস্মিক ; পক্ষান্তরে মার্কসীয় সাম্যের 
eran অর্থ নৈতিক | এই নিবন্ধ প্রকাশের পর মিশনের মধ্যে নাকি সাধারদভাবে প্রকাশ হয়ে 
গিয়েছিল যে বাংলার অধ্যাপক মার্কসবাদী । তার ফলে সে ছুগে আমার চাকরী হাওয়া হয়ত অসম্ভব 
ছিল না। 

asd anomena কর্ষকালের পর বিষ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্ক্ষ স্বামী 
তেজসানন্দ পুনরায় ভার spen ফিরে আসেন। এরপর ওখানে আমার চাকরী জীবনের দ্বিতীয় 
AÁ শুরু r8. আমার অধ্যাপনা-জীবনের এই ars আমার তথা বিভ্তামন্দিরেরও ইতিহাসের 
এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়) 

স্বামী GUNA আমার বিচারে ছিলেন একজন কিংবদন্তী অধ্যক্ষ । আমি অনেক 
সময়ই তার সঙ্গে আমার শ্রাতক-পর্বের অধায়নক্ষেত্র সিটি কলেজের Legendary 
Principal হেরশ্ব মৈত্র মশায়ের gam করতাম। অধ্যক্ষ মৈত্র ভার বিচারে যা অনৈতিক 
বলে মনে করতেন, ভার অধাক্ষতার daa কোনোদিন তা গ্রহণ করেননি বা তার সঙ্গে 
কোনো আপস করেছিলেন বলেও শুনিনি। তিনি তখনকার কালের পাবলিক থিয়েটার বা তার 
শিল্পীদের সংগে কোনে! সংস্রথ রাখার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। একবার এক ভদ্রলোক রাস্তায় 
“স্টার খিয়েটারট। কোথায়' বলে তাকে জিজ্ঞাসা করেন ॥ তিনি তখন স্টার থিয়েটারের ফুটপাত 
দিয়েই উল্টোমুখে ঠেঁটে যাচ্ছিপেন। ভদ্রলোকের কথার তিনি Pas রুষ্ট হরে বললেন; 'জানিনা', 
পরে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তার মনে হল, তিনি তো অনত্য কথা বলেছেন! তখন পুনরায় 
জ্রতপদে ঘুরে এসে সেই ভদ্রলোককে ডাকতে ডাকতে বললেন, “ও মশায় শুনুন, SA 1” 
ভদ্রলোক কিছুটা আশ্চর্য হয়ে দাড়িয়ে পড়তেই অধ্যক্ষ মৈত্র ভার কাছে এসে বললেন £ জানি, 
কিন্তু বলব না।” শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ "ph তেজদানন্দ সম্পর্কে অনুরূপ ছুটি কৌতৃহলোদ্দীপক 
কাহিনী আমার ষ্টকে রয়েছে। তার প্রথমটি হল £ একবার বিষ্তামন্দিরের ছাত্রদের দিয়ে তিনি 
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শরৎচক্রের 'পল্লীসমান্জ' বা 'রমা' নাটকের অভিনয় করিয়েছিলেন। রমার ভূমিকাতে রমেশের 
চেয়ে তুলনামূলকভাবে অল্প বয়সের একটি অতি সুশ্রী ছাত্র afer করেছিল। নাটকটি খুব 
উতরেছিল এবং ভার ফলশ্রুতিতে কিছুদিন যাবৎ অনেকের কৌতুহলী চোখে ধরা পড়ল ঘে. 'রমা' 
এবং "HOP ছেলে ছুটি সর্বদাই ক্লাশে পাশাপাশি বসছে, হাসছে, গল্প করছে, পরস্পর কাধে হাত 
দিয়ে মাঠে রাস্তায় একসঙ্গে হাটছে। একজন অপরের ঘনিষ্ঠ সাধ্য কিছুতেই ছাড়তে পারছে 
না। ব্যাপারটি শ্বামীন্তীর চোখেও একাধিকবার ধরা পড়ল। তিনি আমাকে একদিন ডেকে 
সব কথা বললেন। কারণ, সম্ভবতঃ আমি যেহেতু সাহিত্যের অধ্যাপক, RE রসের ব্যাপারট। 
আমারই এক্তিয়ারে বলে তিনি ধরে নিভেন। আমি শুনে বললাম : মহারাজ, ছেড়ে দিল, 
ছেলেমান্ষের কাণ্ড, দুদিন পরে ওসব ঠিক হয়ে যাবে । মহারাজ বললেন £ না শীতলবাবু, 
OR খুব খারাপ রোগ: এর সংস্পর্শে আমার SE ছেলেরাও সংক্রনিত হুতে পারে । uS 
এদের qaas? T C. দেওয়া দরকার । আমি ডাকে নানাভাবে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করতে পারলাম 
না। তিনি সে ছেলে দুটিকে কলেজ থেকে সরিয়েই দিলেন i 

দ্বিতীয় কাহিনীর নায়ক পরবর্তাযুগের জনৈক খ্যাতনামা চলচ্চিত্র-তারকা। সে যেমল 
দেখতে, তেমনি তার ছাতের লেখাও ছিল সুন্দর ; অনেক গুণের অধিকারী ছিল ছেলেটি ang 
afrai কিছু কিছু লিখতে পারত এবং সে কারণে মামার wea প্রিয় ছাত্র ছিল। গণ্রবকবিতা 
লিখে আমায় মাঝে মাঝে দেখাত । খুব বুদ্ধিমান, আকর্ষণীয় এবং প্রাপচকল feni একদা হঠাৎ 
প্রিন্সিপ্যাল sare আমাকে তার কামরায় ডেকে একটি খামের চিঠি পড়তে দিলেন । চিঠিটি 
একটি মেয়ে এ ছেলেটিকে লিখেছে ; তাতে মেয়েটির wm বয়সের হ্ৃদয়াবেগ কিছুটা স্বতোৎংসারিত 
হবে পড়েছে এবং বেলুড়েরই গঙ্গার কোনো। ঘাটে একটি বিশেষ সন্ধায় ছেলেটিকে হস্টেল থেকে 
বেরিয়ে এসে তার সঙ্গে দেখা করতে লিখেছে। চিঠিটা খুব দোবের ay, অস্বাভাবিক তো নয়ই এ 
বয়সটাই খারাপ বলে এ সময় এরকম একটু-আধট্‌ ব্যাপার ক্ষমার্থ। অধিকাংলক্ষেত্রে এর 
কোনো SRD থাকেন) । মহ্বারাজ্রকে এসব কথা বলে বোঝাতে গিয়ে আমি এ প্রসঙ্গও তুললাম 
যে, “এটাতে। খামের চিঠি, ডাকে এসেছে । যার চিঠি তার অজ্ঞাতে ধামটা খোলা কি নীতিগত 
ভাবে অসঙ্গত নয়?” মহারাজ আমার এসব যুক্তি উড়িয়ে দিয়ে বললেন : Gerang, ব্যক্তিগত 
ভাবে এক্ষেত্রে নীতির বিচার সঙ্গত হবে না। আমার উপর একটা Institution-oa দায়ি 
WU, ভারতবর্ষের ও পূর্ববঙ্গের এমনকি এর বাইরেও বিভিন্ন দেশে চাকরী বা ব্যবসাস্বত্রে 
সাময়িকভাবে বসবাসকারী প্রতিষ্ঠিত ater পরিবার তাদের ছেলেদের পঠন-পাঠন ও চরিত্র গঠন 
নিরাপদ হুবার বিশ্বাসে তাদের এই আবাসিক শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠান। তাদের সামগ্রিক কল্যাপের 
কথ| আমায় RA সর্বাগ্রে চিন্তা করতে হবে | আমাদের এই strictly residential system- 
এর মধো এ ধরনের চিঠি যদি অবাধে আসতে শুরু করে, তবে ভবিস্ততে এই সংক্রামক ব্যাধিকে 
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রোধ করা যাবে না। সুতরাং এই ছেলে আপনার অতি প্রিয় ছাত্র হলেও তাকে এধান থেকে 
যেতেই হবে । আমি already তার গার্কেনকে পত্রপাঠ এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করার 
wa চিঠি লিখে দিয়েছি ।” এর দিন কয়েক পরে এক gara আভিজাত্যমণ্ডিত জনৈক মহিলা 
শ্রিন্সিপ্যাল মহারাজের রুমে এসে তাকে জ্রানালেন, তিনি d ছেলের মা. প্রিন্সিপ্যাল মহারাজের 
চিঠি পেয়ে তিনি দেখা করতে এসেছেন। এই ব্যাপার নিয়ে avus সম্যাসীর একটি 
মহিলার সংগে কথাবার্ত। বলাটা খুব delicate মলে করে তিনি খুব বিত্রতভাবে বললেন £ ছেলের 
বাবা তার গার্জেন হিসাবে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে, আমি একথাই ভেবেছিলাম | Se, 
ভদ্রমহিলা বললেন, তিনিই ছেলের গার্জে্ন। ছেলের বাবা সংসারের এসব ব্যাপার দেখেন না, তারই 
উপর নির্ভর করেন। cm তাকেই আসতে ছয়েছে। মহারাজের যদি ছেলের সম্পর্কে কোনে 
অভিযোগ থাকে তাহলে ত! তাকেই জানাতে হবে। এসময় হঠাৎ আমি প্রিন্সিপ্যালের ঘরে 
গিয়ে পড়াতে তিনি যেন অকুলে কূল পেলেন! gala থেকে খামটি বার করে আমার হাতে 
fax সম্ভবতঃ আমি গৃহী মানুষ বলেই এই delicate issuefó নিয়ে মহিলার সঙ্গে আলোচনার 
wifey আমার উপর সমর্পণ করে তিনি দ্রুত কক্ষত্যাগ করলেল। অনস্কোপায় হয়ে খামটির 
ভিতর থেকে চিঠিটি বার করে ভদ্রমহিলার হাতে দিয়ে আমি তাকে সেটি পড়তে অনুরোধ 
sama তিনি কালক্ষেপ না করে চিঠিটি পড়লেন এবং তারপর বেশ অস্বস্তি SUDO করে আমায় 
বললেন £ মেয়েটি কে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না; তবে "মামি শিগঞীর এর খোঁজ নেব এবং 
ব্যাপারটা যাতে বেশিদূর না গড়ায় তা দেখব । আমি তার উত্তরে বললাম : প্রিন্সিপ্যাল মহারাজ 
এ ধরনের ব্যাপারকে খুব সংক্রামক বলে মনে করেন। TAR আপনার ছেলের ট্রান্সফার নিতে 
হবেই । মহারাজ কলেছকে সক্রমপমুক্ত রাখার সন্ধণ্ডে অবিচল ; আমাদের কারো কথাই শুনবেন 
না। বলাবাহুল্য সেই ছেলেকে শেধ পর্যন্ত বিস্তামন্দির ছাড়তেই হল । এই হুল প্রিন্সিপ্যাল 
স্বামী CAPITA একট। uncompromising দিক | তিনিও যা নীতি-বিগন্থিত বলে মনে করতেন, 
প্রিন্সিপ্যাল come মৈত্রের মতো কোনদিন তার সঙ্গে আপদ করতেন না । প্রসঙ্গক্রমে একটি EE 
জনক কথা মনে পড়ল । সেই মধাক্ষ মৈত্রের সুশিক্ষিত পুত্র কিন্তু পরবর্তীকালে একটি তদানীস্তন 
শ্রেষ্ঠ চিত্রতারকার পাশিগ্রহণ করেছিলেন । ব্যাপারটি cms কৌতৃছলোম্দীপক, নীতিগত-ভাবে 
তেমনিই করুণ । রবীশ্রনাথ বার্থ ই বলেছেন, শ্বাস্থরস এবং করুণরসের মধ্যে বিভাজন রেখা! খুব 
T | 

এক বছর সাধন মাপা নামে একটি ছাত্র স্কুল ফাইন্তালে মাত্র ২টি লেটার পেয়ে 
আমাদের কলেজে পড়তে এল। মহারাজ পূর্ পরীক্ষার রেজাণ্ট দেখে সন্ত হতেন ন!; প্রত্যেক 
ছাত্রকে নিজে পরীক্ষা করতেন । কোনো কোনো সমর আমাদের দিয়েও পরীক্ষা করাতেন। প্রথম 
বিভাগে পাশ করা ছেলেকে বাতিল করে তৃতীয় বিভাগে পাশ ছাত্রকেও নিতে প্রায় প্রতি 


আমার স্বতিতে বিদ্বামন্দির 

বছরই দেখেছি এবং তারাও প্রায় প্রতিবারই প্রথম বিভাগে পাশ করে আমাদের GEHE ঘেকে 
বেরিয়ে যেত। যাহোক, সেই সাধন মাপাকে পরীক্ষা করে মহারাক্ত তাকে Artsa ভঙ্তি করলেন 
এবং তারপর তাকে যে subjects নির্বাচন করে দিয়েছিলেন, kafa বাংল! সহ সেই সব বিষয়ের 
অধ্যাপকদের ডেকে বৈঠক করে বললেন: এ ছেলের মধ্যে কিছু parts রয়েছে ; শিক্ষকর। vfü 
একযোগে special care নিয়ে চেষ্টা করেন, তাহলে ছেলেটি LAce fay stand করতে 
পারবে । তখন আমরা বিশেষ উৎসাহে সবাই মিলে সাধনকে নিয়ে পড়লান এবং সে আহ. 
এ, তে Sth অথব! 6th ( এখন ঠিক মনে পড়ছে না) stand করল। তারপর শুনেছি OTE Ist 
class পেয়ে সে সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করছে; এতদিনে হয়ত প্রিন্সিপ্যালও হয়ে গেছে i 
Retirement-«2 সময়ও তার এসে গিয়েছে কিনা মনে নেই । আমাদের মধো অনেকেই যে 
তখন প্রিন্সিপাল মহারাজের পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে প্রেরণা পেতাম, তা কেন? বিছ্যামন্দির়ের 
সেটা সত্িষ্ট হুবর্ণ যুগ ছিল। সেই যুগের বিগ্ভামন্দিরের মাবখান থেকেই বর্তমানকালের সার্থক 
চিকিৎসক ডাঃ অনিয়কুমার হাটি, চর্য-বিশেহজ্ঞ ডাঃ শিশির কোলে, সফল আই এ.এস প্রশাসক 
পার্থসারঘি চৌধুরী, কৃতী আই.পি. এস. আই. f. (আই. বি.) তুষার তালুকদার এছাড়া আরো 
বন্ধ নামী ছাত্রের শিক্ষক হবার বিরল সৌভাগ্য আমরা সেদিনের শিক্ষকেরা পেয়েছি । 

আমার সঙ্গে প্রিন্সিপ্যাল মহারাজের unity and struggle-এর একটা অপূর্ধ সম্পর্ক 
füm আমার তে বরাবরই পরিচিতি ছিল “মার্কসবাদী হিসেবে, যে দুর্নাম সে যুগে বিদ্যামন্দিরের 
আর কোনো অধ্যাপকের ছিলনা, তবু মহারাজ আমার Cp FATA এবং ভালবাসতেন কেন? 
তখনকার সময়ে কেন একমাত্র আমার এখানকার চাকরী ছেড়ে নিজের জেলা মেদিনীপুরে 
একটি নতুন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষের দায়ি নিয়ে যাবার প্রয়োজনে আমায় যে resignation 
দিতে বাধ্য হ'তে হয়েছিল, তাতে আমাকে fare-well দেবার জস্ত মহারাজ একটি সভা ডেকেছিলেন 
এবং তাতে আমাকে বিদায়-সন্ভাবণ জানাতে গিয়ে তার চক্ষু WEP এবং কঠ আবেগে রুদ্ধ 
হ'লে গিয়েছিল? যতদূর শুনেছি তার আগে কোন বিদায়ী অধ্যাপকের এ রকম fare-well 
পাবার সৌভাগ্য বিষ্যপন্দিরের ইতিহাসে হয়নি। তখন তে প্রিন্সিপ্যাল বা সেক্রেটারীর এক 
কথাতেই একজন শিক্ষক ব! শিক্ষাকর্মীর চাকরী ‘not’ হয়ে বেত; কোথাও কোন union ছিল 
না। তবু আমি অত দীর্ঘদিন বিদ্যামন্দিরে টি'কে গিয়েছিলাম কেন? 

একবার একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল। তখন সবেমাত্র fers প্রতিযোগিতা arg 
হয়েছে। সে বছর সেরা তিন সুন্দরীর অতি শ্বল্রাবরণ চিত্র অমৃতবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার 
উপরের দিকে প্রকাশিত হয়েছে। কলেজে প্রিলিপ্যালের রুমে এক কপি এবং ছাত্রদের oF 
লাইব্রেরীতে এক কপি অমৃতবাজার নেওয়া হত। আমার ক্লাশ প্রথমের দিকেই থাকত । আহি 
প্রিন্সিপ্যাল মহারাজের কামরায় ঢুকে গার টেবিল থেকে তাজ করা পত্রিকাটির ভাজ খুলে এ 
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fount দেখে ইচ্ছে করেই এ অবস্থায় মহারাজের টেবিলে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রেখে ক্লাশে 
চলে যাই। ক্লাশের পর যখন মহারাজের ঘরে চুকলান, তখন দেখলান সেই পত্রিকাটি উপুড় করে 
IN এবং ভার মুখে একটা দ্বশা এবং আশঙ্কার ছায়া । আমি তখন বলেই ফেললাম £ মন্বারাজ 
দেখলেন, অমৃততবাজ্জার কি কদর্য ছবি ছেপেছে ? মহারাজ তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে বললেন p T, 
এই কুৎসিত ছবিগুলো Carp ছেলেরা দেখবে? আমি বললাম ; crew কি মহারাজ? already 
দেখেছে নিশ্চয়! তখন তিনি বেশ রেগে গিয়ে বললেন ; দেশে এনন কি কোন কাগন্র নেই, যে 
এই কদর্য প্রথার নিন্দ। করে? আমি বললাম £ মহারাঞ্জ, নিশ্চয় আছে। যদি আপনি অনুমতি 
করেন তাহলে সেই পত্রিকার সম্পাদকীয় আপনাকে পড়ে শোনাতে পারি ॥ পত্রিকাটি আমার সঙ্গেই 
RICE | মহারান্র তখন খুব উৎসাহিত হয়ে বললেন ; পড়ুন । আনি তখন উক্ত পত্রিকায় নারীর 
দৈহিক charts ভিত্তিতে প্রতিযোগিতার কুৎসিত সানষ্ততাস্তিক পদ্ধতিকে তীত্র ভাষায় আক্রমণ এবং 
নিন্দা করে যে জ্বোরালো সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল, সেটি উচ্চৈন্বরে পড়লাম । পড়ার মাঝে 
মাঝেই মহারাজ খুব খুশি হয়ে পত্রিকা এবং তার সম্পাদকের চুয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন 
এবং পড়ার শেষে বললেন : এই পত্রিকা নিশ্চয় ছেলেদের পড়া উচিত । আমি তখন প্রশ্ন 
করলাম : মহারাজ এই পত্রিকার একটি করে কপি কি ছাত্রদের we লাইব্রেরীতে রাখবেন ?” 
তিনি লঙ্গে সঙ্গে বললেন £ নিশ্চয়ই রাখব ২ পত্রিকাটির কী নাম? কে এর এডিটার? আমি 
বললাম: স্বাধীনতা, এর সম্পাদক Sores লাহিড়ী, এটি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র । 
এই কথা শুনে উভয় সঙ্কটে তার মুখের যে expression সেদিন হয়েছিল তা অবর্ণনীয়! তিনি 
নিজেকে আর সংঘত রাখতে না পেরে বলেই ফেললেন : শতলবাবু এ যুগে আমর! সবাই অন্তরে 
অন্তরে কমিউনিস্ট । তবুও এ নিরীশ্বরবাদী দর্শনকে আমর! মেনে নিতে পারিনা, afte এদের 
বক্তব্য অতান্ত জোরালো এবং TN আপনি মনে প্রাণে কমিউনিস্ট ভা আমি ছানি, কিন্তু 
আপনার কাছে আমার একটি অশ্ুরোধ আছে । আপনি ওদের study circle-a যোগ দিন বা 
বাই করুন, প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দেবেন ন! এবং যতদিন শিক্ষকতায় থাকবেন, ততদিন পার্টির 
membership নেবেন না। তার এই অনুরোধ আমি আমার অধ্যাপনা এবং পরবর্তীকালে 
অধ্যক্ষতার জীবনেও পালন করে গেছি। 

একবার সম্ভবত: হস্টেলে কিছু অব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ 
aR হয় এবং তার প্রতিকারের wg eran প্রিন্সিপ্যাল মহারাজের কাছে একটি charter of 
demands place করে i দাবী পূরণ ন হলে ছাত্ররা ধর্মঘটের পথে যেতে বাধা হবে বলে জানায়। 
তাদের এই attitudes মহারাজ খুব গন্ধ হন। এই সময় সম্ভবতঃ কলকাতায় ইংরেজ পরি- 
চালিত ট্রাম কোম্পানীর একটি ধর্মঘট হয় এবং তাতে কর্মীরা জয়লাভ করেন। opi জনৈক 
ছাত্রনেত! নাকি বলেছিল হে, ট্রামের কর্মচারী ইউনিয়ন যখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভ 
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করেছে, তখন তারাও নিশ্চয় এই লড়াইয়ে জিতবে । মহারাজ এই কথা শুনে আমায় ডেকে উত্তেজিত 
ভাবে বললেন : শুনেছেন Siam. My Institution has been compared with Tram 
Company. এই বিষ্যামদ্দিরের প্রতিটি ইটের জোডমুখে আমার রক্ত রয়েছে । আপনাদের fs 
'অকিক্িংকর পারিশ্রমিক দিয়েও বছরে বহু টাকা ঘাটতিতে এই arma চালাতে হয় এবং নিন সেই 
ঘাটতি পূরণ করে । Is it a profiteering business concern ? আমরা এই Institution 
বন্ধ করে দেব।” এইভাবে সতের দিন কলেজ বন্ধ থাকার পর ছাগ্ডর। তাদের একুশ দফা দাবী থেকে 
(যতদূর এখন মনে পড়ছে ) নেমে প্রথমে এগার দফা পরে পাচ দফায় এসে দাড়ায় । পরে জামার 
এবং জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক অতীনবাবূর পরামর্শে এবং মধ্যন্থতায় ভা আরো কনে। ছেলেরা 
surrender এর spirit fara প্রিন্সিপ্যাল মহারাজের কাছে উপস্থিত হতে আমর। একনিকে তাদের 
তিরস্কার করলাম, অন্যদিকে মহারাজরকে অনুরোধ করলাম তাদের Wal করে তাদের grievance- 
এর ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে ৷ হুল প্রত্যাশাছুরূপই হুল । মহারাজ তাদের FN করালেন এবং 
নিজের থেকে হস্টেলের কতকগুলি ব্যবস্থার সমাধান করে দিলেন | 

আর একবার কয়েকটি ছাত্র আই. এফ. এ. শীল্চের মোহনবাগান বনান ইষ্টবেঙ্গলের 
Bw খেলা দেখার প্রবল বাসনায় সেদিনই বেলা দশটার খাওয়া-দাওয়া, সেরে গড়ের 
মাঠে গিয়ে লাইন দিয়ে টিকিট কাটার op প্রিন্সিপ্যাল মহারাজের পারমিশান চেয়েছিল। মহারজে 
আমাকে ডেকে এদিনই এ গুরুত্পর্ণ ম্যাচের লাইন দিয়ে টিকিট পাওয়া সম্ভব কিনা fear করতে 
"আমি বাধ্য হয়ে বললাম £ এ টিকিটের wu পরশু সন্ধ্যা থেকে লাইন দিয়ে ry উৎলাহী দর্শক 
গড়ের মাঠকে তাদের ঘর-বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে বলে আমি ufq শুনে carm. তাদের 
কিছুতেই যেতে দেবেন না, 'অথচ ভার! যাবেই । এই অবস্থায় রেগে গিয়ে বললেন : বেশ ata 
কিন্তু ফিরে এসে তোমাদের SEWA 'অসুখ করবে Teese T.C. নিতে বাধ্য করব। প্রায় 
দরশ/বারে। জন ers গিয়েছিল | তার! 'অবস্তুই টিকিট পায়নি। সেই প্রবল রোদে সারাদিন াড়িয়ে 
এবং পরে খেলার মাঝামাঝি সময় থেকে সম্ভবত: বৃষ্টিতেও ভিজে সন্ধ্যাবেলা হস্টেলে ফিরে তাদের 
মধ্যে জন! পাচেকের প্রবল জ্বর এবং সর্দি কাশি হল। প্রিন্সিপাল মহারাজ তখন দৃঢ় up. সেরে 
উঠলে তাদের T.C. দেবেনই। পথ্য করার পর আমি তাদের গোপনে পরামশ দিলাম যে 
আমার সামনে মহারাজের ঘরে উপস্থিত হয়ে তার! ক্ষমা চাইবে ২ তখন আমি তাদের কঠোরভাবে 
তিরস্কার করব এবং দেই সঙ্গে পানাপাশ্দি তাদের এবারের মতে! মাপ করে দিতেও মহারাজকে 
অন্থরোধ করব এবং সেই সঙ্গে বলব বে, মোহনবাগান-ইঠবেঙ্গলৈর এ খেল৷ দেখার আকর্ষণ 
সত্যই তুনিবার, আমার নিজেরও এ আকর্ষণ প্রবল ; তবে সেই সঙ্গে শরীরের নিরাপত্তার কথা 
এবং পড়াশোনার ক্ষতি হবার কথাও অবপ্তই চিন্তা করতে হবে। মহারাজ তাদের মঙ্গলের 
PIÈ এই PEI অবলম্বনে বাধা হয়েছেন 1 একেবারে রিহার্যাল নতো কাজ হল! মহারাজ রাগলেন, 
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বকলেন এবং সবাইকে এবারের মত ক্ষদাও করে দিলেন। 

বিভ্ভামন্দিরে আমার দীর্ঘ চাকরী জীবনে একদিকে যেমন দেখেছি ছাত্রদের পড়াশোনা, 
খেলাধূলা, নাটক. সাহিভাচর্চা ইত্যাদিতে মহারাজের প্রবল আগ্রহ এবং উৎসাহ, তেমনি কোনো 
ছাত্র অনুস্থ হলে দেখেছি প্রয়োজন হলে রাতের পর রাত মহারাজ নিভে কলেজ-হাসপাতালে 
গিয়ে ছাত্রদের শিয়রে বলে তাদের সেবা করেছেন, তাদের রোগঘন্ত্রণার অস্ীদারও হয়েছেন, 
শিক্ষকরাও ঘাতে খেলাধূলার অংশ নেন এবং নিজেদের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন, সেদিকেও তার 
যথেষ্ট xus ছিল। তারই অন্থরোধে এবং প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ উদ্দীপনা দানে আমি নিজে direction 
দিয়ে বন্ধুবর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের “ভাড়াটে চাই’ এবং রবীন্দ্রনাথের 'বৈকৃঠঠের খাতা" এই ef 
নাটক মধ্যাপকদের দিয়ে অভিনয় করিয়েছি এবং নিজেও প্রধান ভূমিকার অংশগ্রহণ করেছি। 
নাটক ছুটি খুব সফল হয়েছিল । car তেজসানন্দ মহারাজের বিভ্তামন্দিরের সঙ্গে self identi- 
fication fen বলেই সে সময় এর TA গেছে সে বিবল্পে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ছেলের! 
অনেক সময় কলেজের কঠোর নিয়ম gua প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে আমার কাছে নালিশ করেছে; 
আমি তাদের বুঝিয়েছি বে, জীবনে মানুধ হতে হলে এবং পরীক্ষাপ্ত ভাল ফল করতে হলে ওঁ 
seer রক্ষা অপরিহার্ধ । অভি নগণ্য পারিশ্রমিক সমর সময় আমাদের হয়ত চিশুলীড়ার কারণ 
হয়েছে, কিন্তু কর্তব্য অবহেলা! তার ws বিন্দুমাত্র-ও ঘটেনি; তাহলে কিছুতেই বছরের পর বছর 
কলেজের ও রকম brilliant result সম্ভব হত ali সবার উপরে প্রিন্সিপাল মহারাজের 
আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং ব্যক্তিত্ব সে যুগে বিদ্তামন্দিরে এমন একটা পরিবেশ Ae করেছিল যে, 
সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় বিস্তামন্দিরের মর্ধাদা এবং গৌরব তখন বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে 
পড়েছিল । আবার কি সে am ফিরিয়ে আনা অসম্ভব ? 


শিক্ষা বলিতে আমতা কেবল একটি মাত্র শিক্ষাই বূৰিয়া থাকি এবং সেই 
শিক্ষার অর্থ aggon বৃদ্ধি, সৃতি ও পরিপুষি। 
tern facit 
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মানুষে মানুযে পার্থক্য কেন হয়? আচার ব্যবহারের মধ্যে উচ্চভাব-নিয্রভাব, বিরাটভাব- 
ISR, ভালবাসা-উর্যা এই q« কেন? সমাজে শোবণ ও বঞ্চনা কেন? একটি দেশ উন্নত, 
অপর দেশ দীর্ঘকাল wees কেন? ধীরভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় এর প্রধান কারণ 
শিক্ষা। candi বলতেন, শিক্ষা সর্ববিধ সামাজিক ব্যাধির মহৌষধ ॥ শিক্ষার তারতম্যহেতুই 
wara ব্যবহারে ভিন্নতা ছয়। একজন মানুষ অপরের দুঃখে কাতর হয়ে জীবন দিয়ে qo 
WM দূর করতে যরপর হয়। অপর একজন অকারণে বা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে শিশু-বদ্ধ লারী 
কাউকেই খুন করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। শিক্ষা কেবল বই সুখন্থ করা নয়। বইয়ের সদ্ভাব- 
গুলিকে uw করে কামক্রোধাদি রিপুগুলিকে নিজের অধীনে এনে কর্মভ্রীবনে সদাচরণ করাকেই 
আসল শিক্ষা বলা হয়। এই শিক্ষা মানুষকে পূর্ণ করে, ferr অবস্থা থেকে তাকে দাতার 
আসনে নিয়ে যায়। শিক্ষা আমাদের যথার্থ মানুষ করে। খাওয়া পরা, ঘুমোনো, ভর পাওয়া, বংশ 
“বিস্তার করা প্রাপীমাত্রেরই ধর্ম । মানুষ ইন্দরিয়ের এই স্বভাবকে অতিক্রম করে যখন Bares 
জগতে প্রবেশ করতে পারে, তখনই সে স্বার্থত্যাগে সক্ষম হয়। এই ইন্ভ্ির়সংঘম ও পরার্থপরতাই 
মানুষের মমতা বা মানবধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ এই মানুষ গড়ার শিক্ষার কথা তার চিঠিপত্রে 
ও কথোপকথনে বারবার বলেছেন। স্বামীজীর এই মাহুষগড়া ও চরিত্রগঠনের শিক্ষাকে সামনে রেখে 
পু'থিগত শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার সঙ্গে মানুষ হওয়ার শিক্ষার সমগ্বয়ার্থে ই রামকৃষ্ণ মিশনের 
ত্যাগত্রতী সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ ভক্তরা সম্মিলিত ভাবে CRETE, সারগাছি, বেলুড়মঠ, কেলঘরিয়া, রহড়া, 
পাথুরিয়াঘাটা ( পরে নরেঙ্্রপুর ), পুরুলিয়া, মাদ্রাজ তথা বাংল! ও ভারতের বিভিন্ন অংশে শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাস গড়ে তুলেছেন। বিস্তামন্দির এই ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির 
FEN | 
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মহাধিষ্ঠালয়, IRTI | 
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প্রায় তেইশ বছর আগে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর দৈবযোগে আমার এক দাদার হাত 
ধরে আমি বেলুড়ে আসি ও বিস্তামন্দিরের প্রধান ফটক পেরিয়ে দোতলায় অধ্যক্ষ মহারাজের অফিসে 
প্রবেশ করি। বিষ্যামন্দিরের তদানীস্তন ভারপ্রাপ্ত sw pte শিবময়ানন্দন্তী আমার apo 
দেখলেন, ছাত্রাবাসের 'অধীক্ষক TATA দেবীপ্রসাদ (বর্তমানে জয়দেবানন্দ মহারাজ) আমার মৌখিক 
পরীক্ষা মেন। প্রশ্ন ছিল “বত মত ws পথ" কথাটির ব্যাখ্যা করো। ইতিপূর্বে Siam 
কথামৃত পড়িনি, বাড়ীতে গুরুক্ষনরা পড়তেন, তাদের মুখে wen কথা শুনেছি a জানি 
বলার পর আমার প্রি বিষয় পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স পড়ার অনুমতি পাই । 

ভতির au কদিন পর বিদ্যামন্দিরে ছাত্রাবাসে যোগ দেওয়ার we» বাড়ি থেকে রওনা 
হই । ট্রেনে ওঠার সময় বাড়ীর আস্তীয়ছের we» মন খারাপ হয়েছিল, চোখে were এসেছিল, বেশ 
মনে পড়ে। কিন্তু fore প্রবেশ করার পর সমবয্নসী বন্ধুদের সঙ্গে মিশে মনে হুল আমর! 
সকলে এক পরিবারেরই মানুষ ॥ ফলে বাড়ীর কথা মনে আর তেমন করে নাড়। দেয় নি। 
একটি মজার ঘটন! মনে পড়ছে। ছাত্রাবাসে প্রথম দিন সন্ধ্যারতির পর খবর পেলাম আমার 
আত্মীয়! এসেছেন দেখা করতে । সেদিন আমার এক দাদা, এক মাসহতো দাদা, বৌদি ও 
amga দাদার বন্ধু এরা চারজন এসেছিলেন। Sexe সামনের রাস্তায় দাড়িয়ে একটি 
কথা বলার পর দাদার বন্ধু আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "ভাই, সাবধানে থেকো। এখানে 
সব ছেলেদের সাধু করে নেওয়া হয়।' আমি তার কথার উত্তরে বলেছিলাম, ‘এত ছেলে পড়ছে । 
সবাই কি আর সাধু হর? সাধু না হলে জোর করে তো সাধু করা যায় ন।" সেদিনের সেই 
সাবধানবাজী উচ্চারিত হয়েছিল যার উদ্দেশ্যে, প্রভু শ্রীরামকুষের আহ্বানে সাড়া-দেওয়া সেদিনের সেই 
তরুণ যুবকটি cata সাধু স্বানী দিব্যানন্দ! কেউ তো তাকে ভোর করে নি নিজের ভিতরকার 
অন্ত আর এক প্রেরণার জোর তাকে সেদিন টেনে এনেছিল জীবনের পথে, চলবার আর এক 
রাস্তায় ! 

বিগ্ভাবন্দিরে আসবার অল্পদিল পরেই বিস্তামন্দিরের পরিবারের সকলের সঙ্গে ক্রমে পরিচয় 
হুল-_সম্পাদক বীতুশোকানন্দজী মহারাজ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ তেজসানন্দজী মহারাজ, অধীক্ষক স্বামী 
শরণ্যানন্দ, ব্রহ্মচারী প্রশান্ত, ব্রহ্মচারী সনংকুনার, ব্রহ্মচারী বিশ্বনাথ, ব্রহ্মচারী চিত্র, amp 
প্রপব, ব্রহ্মচারী পরেশ. ব্রহ্মচারী দীনেশ wes. এদের সকলের স্বেহ-ভালবাস! ভোলবার নয়। 
কলেজের অধ্যাপক ডঃ drama কুমার পাল. প্রিয়নযথ চক্রবর্তী, অমিয় ভূষণ রায়, শচীন্্র কুমার বকৃসী, 
ধীরেন্দ্রনাথ সরখেল, মৃণাল চক্রবর্তী, গোপালচন্দ্র পাল, মুরারি লাহিড়ী, afa চট্টোপাধ্যায়, 
সুশান্ত বস্তু, নিত্যনিরঞ্জন কুই ও আরও 'অনেকের সঙ্গে ছাত্রাবস্থায় ben: কেটেছে | 
ছাত্রাবাস ও কলেছের নন্তান্ কর্মী তারিণীদা, দীনবদ্ধুদা, বিহারীদা এবং আর সকলকেই অতি 
আপনজন, জন্মজস্থান্তরের আত্মীয় বলে মনে হত | 

as 


আমার বিস্বামন্দর 

মনে পড়ছে আমাদের পড়ার সমন বেশ বাধার সম্ুখীন হয়েছিলাম ete চারিদিকে 
তখন তুমুল নকশাল আন্দোলন, তার zien বিগ্তামন্দিরকেও fers করে তুলেছিল। সেসময় 
অধ্যাপকদের ও ছাত্রাবাসের অধীক্ষক ও অধ্যক্ষ সহারাজদের স্বপরামর্শে ছাত্ররা ক্রমশ; বিশ্রান্তি থেকে 
মুক্তি পেয়েছিল । মনে পড়ে একদিনের ঘটন1। আমরা পরীক্ষা দিতে বসেছি, কলেজের পরীক্ষার 
প্রথম দিন। খবর পেলাম পাশের কলেজ শিল্রমন্দিরের প্রবীণ অধ্যাপক সত্যেদবাবু ক্লাসের মধ্যে 
আততায়ীর হাতে নির্মমভাবে খুন হয়েছেন। এভাবে কত তাইবোনের রক্ত ঝরেছে সে um তার 
প্রকৃত হিসাব জানা নেই আদার । যাহোক্‌ BAe অশেষ করুণায় সেই কড়ো হাওয়া 
AA মধ্যে শান্ত হয়েছে । সে-সময় অধ্যক্ষের কাজ দক্ষতার সাথে পালন করেছেন পূজনীয় 
প্রতানন্দজী মহারাজ । তিনি আমাদের ভারতীয় লং্কৃতির ক্লাস নিতেন, তীর PRAGE ও 
নোটের ter গভীর মননশীলতার পরিচয় পেয়েছি, সব ছাত্রের সঙ্গে ভার সহৃদয় ও সমান ব্যবহার, 
সর্বোপরি তার afer স্পর্শে আমরা সকলে তখন গৌরবান্িত বোধ করেছি। বিদ্যাসন্দিরের 
আমাদের ছাত্রাবস্থার শেষ অংশে পূজনীয় প্রথমানন্দজী, সংপ্রভানন্দভী, TTA), বিশ্ববেদানন্দ্ভী 
som ছাত্রাবাসের অধীক্ষক হিসাবে পেয়েছি ও তাদের স্লেহ-ভালবাসা ও সছুপদেশের Gua গুণী 
বলে অন্নুভব করি। 

বিদ্যামন্দিরে থাকাকালীন ব্রহ্মচারী দেবীপ্রসাদ মহারাজের পরামর্শে 'আমরা aan 
SiS কথাম্বতের ঠাকুরের বেশ কয়েকটি গল্প_যেমন হাতী নারায়ণ, মাহুত নারায়ণ, DEA 
হাতী দেখা, মধুসূদন দাদা, গ্রামের মেয়েদের চিড়ে কোটা এমনই মোট বারোটি wm সংগ্রহ করে 
সেই গমগুলির ছবি আর্ট পেপারে একে ও তার ফটো তুলে সেগুলি মাউন্ট করে স্লাইড তৈরী 
করেছি। মহারাজের সঙ্গে ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ নিয়ে বেশ কয়েক দিন বেলুড়ের বস্তি অঞ্চলে সাইড শো 
করেছি, মাইকে গণ্রগুলি arm এইভাবে ঠাকুরের ভাব ছবি ও গল্পের মাধ্যমে সাধারণ মামুষের 
মধ্যে প্রচার করার কাজে মহারাজ আমাদের স্যোগ করে দিয়েছেন । দেবী মহারাজের সঙ্গে 
রামকৃষ্ণ মঠের তদানীন্তন Res বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের বক্তৃতার টেপের শ্রুতি-লিখনের 
কাজও ধরেছি। এগুলির মাধামে আমার রামকৃঞ্চ-বিবেকানন্দের ভাবনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও 
যোগাযোগ হয়। আমাদের আরও সৌভাগ্য, সেসময় বেলুড়মঠের প্রবীণদের মধো মায়ের সন্তান 
শান্তানন্দজী, aren মহারাছের fang বোধাস্মানন্দ্রী মহারা্র (ভব মহারাজ), দ্বারকা মহারাজ, মায়ের 
শিশু আখ! মহারাজ, বর্তমান প্রেসিডেন্ট মহারাজ পৃজ্যপাদ ভূতেশানন্দজী মহারাজ (তখন সহঃ- 
“সম্পাদক ), featured মহারাজ, কৈলাসানন্দজী মহারাজ, এদের প্রতাক্ষ সানিধ্যলাভ করতে 
পেরেছিলাম । বিস্তামন্দিরে না পড়তে এলে পরশমপি-তুলয এইসব প্রবীণ সন্্াসীদের চরণস্পর্শ 
করতে ও dica মুখ থেকে সহুপদেশ পাওয়ার সুযোগ কি আদৌ হোত? জানি না। 

বিভ্তামন্দির জীবন শুরু হয় বিভার্থী হোম ও ভ্রাভৃবরণের মধ্যে দিয়ে। আমাদের fart 


৫৭ 


বিস্যাষন্দির "fae 

হোমের মন্ত্র অভ্যাস করা ও মন্ত্র পড়ানোর কাজ বা আচার্ধের ভূমিকা পালন করেছিলেন পৃজনীয় 
ভব wan) Sa verse wed সুমধুর ব্যাখ্যান ও মস্ত্রোচ্চারপ আজও মনে 
পড়ছে! 

আর মলে পড়ছে বিদ্যামন্দিরে পড়বার সময়কার সেই দিনগুলির কথ।। বিস্তাসম্দিরের 
শিক্ষকেরা সময়মতো ক্লাস করেন, মলে হল্প ছাত্রদের থেকে তাদের দায় যেন UR pO এব্যাপারে খুব 
বেশী নিরমাহুবর্তী ছিলেন অধ্যাপক প্রমোদ সেনগুপ্ত তিনি পদার্থবিগ্ভার সাম্মানিক a বিনা- 
বেতনের অধ্যাপক ছিলেন। বঙ্গবাসী কলেজের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ও সহাধাক্ষ রূপে 
তিনি পদার্থবিস্া-শিক্ষাক্ষেত্রে এক সুপরিচিত লাম । প্রথম দিন ক্লাসে ঢুকে বলেছিলেন, আমার 
ক্লাসে বুঝতে অসুবিধা ছলে জোরে বলবে, আমার বয়স হয়েছে, কানে কম শুনি। অধ্যাপক 
সেনগুপ্ত CHRD সত্তরের কোঠায়, বয়সে বেশী হলেও অনার্সের সিলেবাসের সিংহভাগ উনি শেষ 
করতেন। db বয়সে লাইব্রেরীতে যেতেন, বিশ্ববিস্তালয়ের পরীক্ষার সব অন্ধের উত্তর তৈরি করতেন ও 
ক্লাসে সব বিষয়ের বিশ্বাবি্ালয়ের প্রশ্নপত্রের ws কবে দিতেন। তিনি ঘণ্টা পড়ার দু-এক মিনিট 
পূর্বে এসে দরজার সামনে দাড়াতেন, ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের অধ্যাপক বেরোনোমায় তিনি 
পড়ানো শুরু করতেন । তাকে গাড়ীতে করে আনা হু, গাড়ী কোনও কারণে যেতে দেরী হলে 
রাগ করতেন, যখন গাড়ী থেকে নামতেন_-$দের দেখে মনে হতো যেন মন্দিরে পূজে। করতে এসেছেন 
ভক্ত ;গুর সঙ্গে গণিতের প্রবীণ সাম্মানিক অধ্যাপক অশ্বিনী লাহিড়ী, পদার্থবিস্ভার জ্যোতিরমন্প 
চ্যাটাজ্জী, রসায়নের অধ্যাপক স্থুরেশ সেনগুপ্ত এরাও আসতেন | তবে বিভ্ভামন্দিরে সবচেয়ে বেশী 
দিন সেব। করেছেন অধ্যাপক প্রমোদ সেনগুপ্ত । তার খুব আশ! ছিল একশ বছর বাঁচবেন । আর 
মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিস্ঞামন্দিরের ছাত্রদের পড়াবেন। ভার শতবর্ষ "Ig পড়ানোর সেই ইচ্চা পুরণ হুয় 
নি। প্রায় am এর মত বয়সেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন € কয়েক মাস আসতে পারেন fad 
আমি তখন বিষ্টামন্দিরে পড়াই । ওঁর কয়েকটি ভাল নোট-খাত: আমার কাছে ছিল । মৃত্াশহ্যায় 
শুয়ে অধ্যাপক সেনগুপ্ত আমাকে একটি পোষ্টকার্ডে লিখেছিলেন £ “মামার শরীরের ঘা অবস্থা 
তাহাতে বেলুড়ে rs] ক্লাশ নিতে পারিব তাহার কোনও আশা নাই । আমার একখানা বাধান খাত। 
আছে! লেইখালা বত Bu সম্ভব পাঠাইল্লা দিও। নৃতন সিলেবাস era Electro magnetic 
radiation নোট অনেক কিছু পরিবর্তন দরকার | এক রকম নৃতন করিয়। লিখিতে হইবে । হি 
বাধান খাতায় উহা না থাকে ভবে যে খাতাতে উহ! আছে তাহাও পাঠাইয্রা দিবে। ছাত্রদের স্বার্থে 
ইহ। কর! নিতান্ত প্রয়োছন। আশা করি কলেজের কাজকর্ম ভালই চলিতেছে I” (২৯-৩-৮৯ 
তারিখের চিঠি) বিভামন্দিররের এই একনিষ্ঠ সেবক অধ্যাপক সেনগুপ্তের কাছে এই সময় গিয়েছি, খাতা 
দিয়ে এসেছি। বলেছেন_ শুয়ে শুয়ে খাতাটি তৈরী করনো। ছাত্রদের স্বার্থে নিবেদিতপ্রাপ 
এই মহান্‌ শিক্ষক প্রমোদবাবুকে, আমাদের বিভাগীয় প্রধান ডঃ ছীরেন্্র কুমার পালকে, সাম্মানিক 


av 


আমার বিচ্ছামশ্দির 

অধ্যাপক caries চাটাম্ঁকে আছ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি | ওদের পড়ানোর পর আর কোনও 
বই পড়ার প্রয়োজন হতোনা, যদিও ভারা বেশ কয়েকটি বইয়ের নাম ক্লাসে বলতেন | আমাদের সময় 
বিজ্ঞানের অন্ত বিষয়ে যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সকলেই পড়াতেন, তার মধ্যে অধ্যাপক ঘোগজীবন 
রায়, প্রিয়নাথ চক্রবর্তী, গোপালচন্দ্র পাল, gam চক্রবর্তী, শচীন্দরকুমার বক্সী, nean 
সরখেল, তরুণ বাানাঞ্চা, মুরারি লাহিড়ী এদের কথা মনে পড়ছে । শতীনবাবু অন্ত পড়াতেন 
প্রাণ-মন দিয়ে, ক্লাসশুন্ধ চুপ করে থাকতো। একদিন একটি ছেলে গোলমাল করেছিল, da 
একাগ্রতা নষ্ট করেছে, 'সস্কদেরও অস্মুবিধার WE করেছে__তাই শচীনবাবু সহ করতে না পেরে 
Gea rs তাকে মেরেছেন । ঘদিও ডাষ্টার ভার গায়ে অল্পের ey লাগে নি। তারপর আর 
কখনও ক্লাসে গোলমাল হয়নি i 

আমাদের পড়াশুনোর সঙ্গে আমরা নিল্মিত এন. সি. সি ও এন. এস, এস. করেছি। 
এন, সি. সি.-র দায়িছে ছিলেন পদার্থবিদ্ত; বিভাগের অধ্যাপক এস. কে. সেনগুপ্ত এবং ইতিহাসের 
অধ্যাপক নিত্যনিরঞ্জন qe) অধ্যাপক কুণ্ড আজও দক্ষতার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করে 
চলেছেন | বিস্তামম্দিরে জাতীয় সেবা atem (এন. এস. এস.-এর দায়িবে ছিলেন ডঃ উপেন্দনারায়ুণ 
চক্রবর্তী। তার নেতৃত্বে আমরা শালবনী অঞ্চলে ক্যাম্প করেছি, সেখানে বাংলাদেশ থেকে আগত 
শরশার্থাদের সেবায় আমাদের বন্ধুরা কদিন বেশ আনন্দে কাটিয়েছি । Cus মুকুন্দ পাল সেই 
ক্যাম্পে আমাদের রান্নার কাজে সাহায্য করতেন। জাতীয় সেবা প্রকল্পের UU থেকে আমরা নিয়মিত 
বেলুড় অঞ্চলের দরিদ্র ছেলেদের জনশিক্ষা মন্দিরে গিরে পড়াতাম । কত না কথা মনে পড়ছে 
আজ সময়ের TEN থেকে Y 

বিভ্যামন্দিরের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হয়েছে, আমাদের মতো কত শ'ত ছাত্র এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
পেরিয়ে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অনেকে আজও নানাভাবে জীবন-সংগ্রানে fee 
রয়েছে। সকলের কাছেই বিদ্ধামন্দিরের fs অমর হয়ে খান্ুক। ঘে উদ্দেশ্যে বিদ্যামন্দির 


প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঠাকুর-মা-ন্বামীজীর আশীর্বাদপুষ্ট বেলুড়ের পবিত্রহৃমিতে, সেই উদ্দেশ্য নফল 
ছোক, বিভ্ামন্দিরের ছেলেরা আলোকস্তাস্তের মতে] জগতকে আলো দেখাক এই প্রার্থনা | 


তেজসানন্দজী স্মরণে 


ant ধ্যানাত্সানন্ছ * 


তাকে খুব সম্ভব ১৯৩১ সালের শ্রীল্লিঠাকুরের উৎসবের সময় মঠে প্রথম দেখি। তার 
কথা আগেও শুনেছিলান। তিনি ইতিহাসের বিশেষ কৃতী ছাত্র, utes বিশেষ গ্রীতি ও 
আন্ধার ভাব পোষণ করতাম । 

তারপরে Baran শতাব্দী uum অন্ুষ্ঠানের সময়ে ডাকে আবার দেখি এবং সেই 
সনয়ে তিনি "Cultural Heritage 41 কাজ নিয়েছিলেন 1 যেনন নিষ্ঠা নিয়ে লোকে ধান eua 
করে, প্রীপ্রীঠাকুর-্থানীজ্ছির কাজেও ভার সেই মতন নিষ্ঠা দেখেছিলাম । তাতে জীবনে একটা 
খুব বড় শিক্ষাও পেয়েছি । 

তারপরে তিনি হিনালয়ে serum নিরত থাকেন। ইতিমধো সারদাগীঠ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত 
হয়। তার প্রথম পর্ব বেলুড় বিস্তামন্দির মঠ মিশনের কতৃপক্ষের আদেশ শিরোধার্ধ করে 
তিনি হিমালয় থেকে নেমে বি্চামন্দিরের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। 

মৃষ্টিমেয় কয়েকটি ছাত্র, তার মধ্যে Free, halffreee অনেক, টাকাকড়ির সংস্থান নেই। 
অধ্যাপকরাও টাকা টাকা করতেন না। ৪*-৫* টাকা বেতন, তাকে বেতন ন! বলে ট্রাম বাস ভাড়া 
বললেই চলে । তাও সময় মতন দেবার সঙ্গতি নেই। তা হলে কি হবে, তিনি সংকল্পে অটল। 
এমন কি অধ্যাপকরাও বলতেন, 'বেডন নাই বা হুল আমরা ছাড়ছি না।' তাছাড়া দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের হিড়িক । College বাড়ী সরকারী দখলে, Hostelaaa এক তলায় ক্রাস। তাতেও 
ঘাবড়ালেন না। আবার কেউ Gas প্রকাশ করলেও তিনি হাসিমুখে বলতেন, “ঠাকুর আছেন, 
ora fey 

ভোরবেলা উঠে ছেলেদের সঙ্গে নিয়নিত ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রার্থনায় যোগ দিতেন। 
মন্ধ্যারতিতেও স্বয়ং অনেক দিন ভজন পরিচালনা করতেন । ছেলেদের English composition 
শেখাতেন। প্রবন্ঠাদি দেখে correct করে দিতেন এবং কলেজে Religious Class "tm পরিচালনা! 
করতেন। প্রধানত: ঠাকুর ও স্থানীছির জীবন অবলম্বন করেই করতেন। এই wu তিনি 
ia ছোট্ট বইও লিখেছিলেন । কোন কোন দিক থেকে এ ব্যাপারে সংশগ্ যে হয়নি তা 


“ged animes, বিষ্যামন্দিয় এবং ents লচিব, রাষর্ক মিশন কলিকাতা বিদ্যা আশ্রম, confi | 
ami fafa পত্রিকা one mfra । 
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নয়, তবে তার অপূর্ব নীমাংসা। জলন্ত জাগ্রত ধর্মমূতি হলেন ঠাকুর, স্বামীজি। এর মধ্যেই 
সব পাওয়া যাবে | 

ছেলেরা ভাল করে বাায়াম অভ্যাস করে উঠছে না দেখে fana বুকডন গিয়ে বৈঠক করে 
দেখিয়ে দিতেন । একটা ছেলে. তখন মালেরিয়ার় তুগছে। তাকে আন্তে আস্তে বায়াম 
অভ্যাস করালেন, শরীর ত সেরে গেলই, বিগ্বামন্দিরের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে সে 
অন্যতম বলে গণ্য হয়েছিল । বর্তমানে পুলিশ বিভাগে ভাল GIG করছে শাসন করার পদ্ধতিও 
অভিনব। ছেলেমাণুষ, তোর থেকেই পেট খারাপ, কিন্তু সকালের O জলখাবার বেচারী 
সামলাতে না পেরে খেয়েছে ॥ তাকে তো খুব করে বকলেন, ‘লোভী এতটুকু সংযম নেই--.'। 
তার পরেই ডাক্তারখানায় গেলেন, তার ey Say আনতে । আর একজন খাবার ঘরে কি 
গোলমাল করেছে, আর বলছে, “মানি এখান থেকে চলে CAU. মহারাজ তাকে ডাকলেন, 
মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে বললেন । সব ঠাণ্ডা। সে তখন বলল, "Principal মহারাজ পিউলেও 
এখান থেকে AGA abr 

লোকজনকে খাওয়াতে বড় ভালবাসতেন । তখনকার দিনে মঠে ৬পুজো বা উৎসবাদিতে 
বলিয়ে প্রসাদ দেবার ব্যবস্থা femi উনি প্রায়ই এই ভোজন ব্যাপারে পূর্ণ দায়ি নিতেন । 
মঠ ও মিশনের বর্তমান সহাধাক্ষ পরম preme নির্ধাণানন্দজী তখন বেলুড় হঠের Manager | 
তিনি বলতেন, 'খগেন ( তেজসানন্দভীর পূর্ধলাম ) খুব ATA লোকজনকে খাওয়ায়” 
সারদাগীঠে TATA পুজো । খুব সমারোহ । পুজোর দিনে ৫/৬ হাজার লোক বসে প্রসাদ 
পেত ৷ তেজসানন্দডী ere "um বালতি ভতি প্রসাদ নিয়ে তিনতলা থেকে একতলা onu 
ডুটতেন। প্রতোকের পাতের কাছে ‘কি চাই কি চাই' করে খাওয়াতেন। 

গাছপালা. শাকসবজীর চাষের দিকেও খুব কোক । তারই তত্বাবধানে বেশ ভাল ex 
কপি ora ফলত । অমনি Professortws Gaga করে লুচি, বেগুনভাদ্া, কপির তরকারী, 
ff এসব দিয়ে পরিতোষ সহকারে খাওয়াতেন। বাইরের কলেজের ছেলেরা Football 
Match খেলতে আসত । তাদেরকেও খুব করে খাওয়াতেন | আবার ABTA সময়ে ঠাকুর ঘরে 
আরতিতে নিয়ে যেতেন! 

fagtzfwra University পরীক্ষার Centre: তিনি ছেলেদের সোজা বলতেন, 'এ 
কদিন আমি তোমাদের Principal মহারাজ নই । আমি University? Representative | 
খুব সাবধান' ৷ Professorat? invigiladion.sz কাজ করতেন । Universityz নিয়ম দৈনিক 
১ টাকা frais এদের দেওয়া wai কিন্তু তারা এ ব্যাপারে খরচা করতেন লা। মহারাজ 
তাদের we বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন । Profesori বলতেন, টাকা কিংবা 
jr নিয়ে কি করব, মহারাজ যা আহারাদির ব্যবস্থা করেছেন. তার 'আঘিক মূল্যায়ন অনেক 

৬১ 


fonaa পত্রিকা 


বেশী। আর দরদের দাম হয় না।' সকলকেই সমান ভাবে উৎলাহিত করতেন। ফলে দেখা 
যেত Matriculation এর তুলনায় অনেকেই অনেক ভাল ফল করত। Cent Percent 
বাদেও প্রথম দশজনের মধ্যে ৩৪ জন প্রায়ই কিস্ামন্দিরের | তখনকার দিনের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ 
Dr. Jnan Chandra Ghosh ( পরে Sir) প্রসূথ বলতেন, ‘এতো দেখছি আমাদের সময়ের 
Presidency কলেজের মতন" | 

বর্ধার সময়ে তখন influenza খুব হত। রাত্রাঘরের লোকেরা অসুস্থ | মহানস বন্ধ 
হবার সামিল। তিনি vom গিয়ে হাড়ি চাপিয়ে Tai সুরু করলেন । ছেলের! টের পেয়ে অনেক 
করে তাকে অনুরোধ করে নিরস্ত করত এবং নিজেরাই TED করে সকলকে খাওয়াত। ছাত্রদের ত 
বটেই, অধ্যাপকদেরও নানাভাবে উৎসাহ Sosa) যার we এমন ভাল ফল হুত। Test 
ও University পরীক্ষার অনেকবার ইতিহাসের প্রশ্ব প্রায় ভাষাসহ মিলে ঘেত। মহারাজ 
ভারী খুসী। সেই Professors ডেকে তো বটেই, অনেকের কাছেই বলতেন, “আশ্চর্য! 
Tes পরীক্ষায় উনি যা দিয়েছিলেন তার মধ্যে অনেকখানি ত এসেইছে এমনকি ভাষাও 
identical’ | 

সধোপরি তার সাধু জীবন। এত সবেও নিয়মিত ধ্যান ভদ্রনের কোনও GÓ ছিল না। 
ভকালীপুজোর রাতে ৬দেবীর সামনে ডাকে গোটা রাতে একাসনে ধ্যানন্থ দেখেছি । সংঘের ডাক 
Sateen’ ডাক, এই ভাব ভার মধ্যে Aa দেখেছি। প্রথম বারে হিমালয় ছোড়ে চলে 
এলেন। মাবখানে বিদ্তামদ্দিরের কার্ধভার অপরের হাতে দিয়ে তিনি পাটনা আশ্রমের অধ্যক্ষ 
হয়ে চলে যান । আবার যখন ডাক এল, ঠিক চলে এলেন এবং শেষ অবধি বিস্তামম্দিরেই 
ছিলেন। উত্তরকালে তিনি বেলুড় মঠের Trustee ও রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের কোষাধ্যক্ষ হল। 
ইতিসধ্যে ১৯৫৮ সালের নভেম্বরে কলিকাতা বিষ্া্ী-আাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, প্রথমে কর্মসচিব ও 
পরে ওখানকার President. পুণ্যশ্মতি নির্ধেদানন্দীর দেহাবসানের পরে তিনি ওখানকার 
President হল এবং শেহ অবধি এ পদে ছিলেল। নির্ধেদানন্দত্তীর উপর $ra বিশেষ গীতি ও 
শ্রদ্ধা ছিল, এবং বিষ্ছাবী-আশ্ননকেও প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন বলেই অসুস্থতা সত্বেও তিনি এপদ 
Gua করে সানন্দে এর He করতেন। 

ভার অন্তরে Spp সারদাদেবী, ঠাকুরের মানসপুত্র Save মহারাজ, ্রীনহাপুরুষ মহারাজ 
প্রসুখ পার্ধদদের অমূল্য শ্মতিসস্পদ€ femi সময় ও Camis মতন তিনি এলব কিছু কিছু 
বলতেন। আমরা অবাক fauc শুনতাম, সময় কোথা দিয়ে চলে যেত হু'স থাকত লা। 
আজ তিনি দেহত্যাগ করে Sarge অভয় চরণে শান্তিতে বিরাজমান | তার অনিন্দাসুন্দর 
সাধুজীবন, কর্মযোগে অতশ্রিত নিষ্ঠা ভবিস্তং কালে অনেককেই অনুপ্রাণিত করবে সন্দেহ নেই । 
তার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে অসংখ্য প্রণাম | 


fima £ 3m শুরুর vf 
স্বামী fakata" 


আমার সৌভাগ্য যে বিগ্ভামন্দিরের wre আমি ag মঠে ব্রহ্মচারী রূপে 
যোগদান করি। তখন শুনতে পেতাম বিষ্যামন্দির ও তব্মন্দিরের বর্তমান জায়গায় খুব আসল 
রয়েছে, পুকুর আর ডোবা আছে । এমন কি আমরা মঠের ঘরে বসে রোজ সন্ধ্যাবেলাতেই 
শেয়্ালের ডাক শুনতে পেতাম । এই জায়গাটিকে ধোপারা তাদের কাপড় ঝাচার জন্তু বাবহার 
করতো, কাপড় শুকোতে দিত, তারপরে খন কাপড় নিয়ে চলে যেত, তখন একেবারে নির্জন হয়ে 
যেত। cmm বিগ্ভামদ্দিরের সামনের রাস্তাটাও হয় নি, wre আরম্ভ হয়েছে মাত্র। তখনই 
জানতে পারলাম রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ এখানে একটি কলেজ তৈরী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । 
বেলুড় মঠের আধ্যাত্মিক পরিবেশ যাতে কোনভাবে Wü না হয় TINY এখানে ছেলেদের কলের 
তৈরী হবে--এরকমই তাদের মত। আমাদের কর্তৃপক্ষের মধ্যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন 
^pa স্বামী বিরছানন্দজী, «quits স্বামী অচলানন্দভী-_ঠারা এই ব্যাপারটি নিয়ে খুব চিন্তার 
ছিলেন। কিভাবে তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে এখানে একটা some তৈরী করা ধায়_-এই 
বিষয় নিয়ে তারা দিনের পর দিন মিটিং করতেন। কারো কারো এ ব্যাপারে Teas ছিল | 
কারণ, মঠের একটা কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে মঠের পাশেই যদি কারখানা হয় তাহলে মঠের 
পরিবেশ নষ্ট হবে । আবার, আর পাচটা কলেজের মতো কলেজ হলে তার ফলেও মঠের শাস্তি ও 
পরিবেশ নষ্ট হতে পারে । 

সে সময় পূজনীয় স্বামী fase ব্রক্ষচারীদের safe পড়াতেন । তিনি সেসব 
ছেড়ে দিয়ে কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উঠে পড়ে লাগলেন। wih ambe mur থেকে 
প্রাসঙ্গিক অংশগুলি বেছে নিয়ে তিনি আমাকে টাইপ, করে দিতে বলতেন মিটিং-এ আলোচনা করার 
wo: আমিও করতাম। কিন্তু sore প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কিছুতেই কোন সিদ্ধান্ত হচ্ছিল না। 


* সতাপতি, শিক্ষা-পরিঘদ, বিস্তাষন্দির এবং অধাক্ষ, Saree যোগোস্ান মঠ, কারুড়গাছি, কপকাতা। বর্তমান 
প্রবন্ধটি বিগত od) mrt, বিদ্বামন্দির afuit উদ্বোধনী exis avs ভাষণের সম্পাদিত অশ্রু লিখন। 
ss 





fore পত্তিকো 


পৃজাপাদ স্বামী অচলানন্দন্তী ( কেদারবাবা নামে fafa পরিচিত ছিলেন) একদিন আমাকে বললেন 
কিছুতেই একটা সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না. বুঝলে! তার! রোজ ঠাকুরের কাছে এ বিষয়ে 
প্রার্থনা করতেন সঠিক সিদ্ধান্তের d । অবশেবে একদিন কেদারবাবা বললেন-_যাক্‌ ঠাকুরের 
ইচ্ছায় সিদ্ধান্ত হয়েছে মিটিং-এ যে, এখানে আবাসিক কলেজ্জ হবে। প্রথমত: আবাসিক 
wore হলে পরিচালনায় স্ববিধা ছবে। তাছাড়া এইটুকু বৈশিষ্টা যদি লা থাকে তবে শুধু 
Day Scholar নিয়ে "tta ভাব রূপায়িত ঝরা যাবে কি ভাবে? 

oe সিদ্ধান্ত তো হল। কিন্তু কর্মী corre? সামনে ধাকেই পাওয়া যাচ্ছে তাকেই 
কর্মী করা হচ্ছে। আমি তখন অফিসে কাজ করতাম__আামাকে বল৷ হল টাকা পয়সার হিসাব 
রাখতে HOP কাজের সঙ্গে আমাকে এই কাজও করতে হুত। নলিনী wore ছিলেন এই 
ব্যাপারে খুব উৎসাহী । তিনি ঝাপিয়ে পড়লেন বিস্ঞামন্দির তৈরীর তন্বাবধান করার PF | 
ইচ্ছিনিয়ারের পরামর্শ অন্থযারী বিচ্জি-এর Supervise করতে লাগলেন, Construction-z 
কাছে তদারকি করতে লাগলেন । আমরা তাকে দেখতাম ভোরবেলাতেও দাতন করতে করতে 
বিল্ডিং দেখতে আসছেন ; মদুররা কাছে লাগলো! কিনা দেখতে আসছেন। তাদের নিজেদের 
কোন স্বার্থ না থাকলেও কিভাবে একটা মহৎ কান্দে আত্মঝলিদান করতে হয়, তারজন্ট সাধনা 
করতে হল, তপস্যা করতে হ়-__সেদব আদর্শ তারা এইভাবে আমাদের ue» রেখে গেলেন । 
ওদিকে দ্বামী af তখন উত্তরকাশীতে ধ্যানভজ্ঞন করছিলেন । তাকে ডেকে নিয়ে 
এসে হিসাব রাখার দায়ি ছেওয়া হল । আর স্বামী বিসুক্তানন্দদ্রী রাতদিন নাওয়া খাওয়া 
ভূলে ঝাপিয়ে পড়েছেন__এখানে ঘুরছেন, সেখানে ছুটছেন-_কি করে বিদ্যামন্দিরকে একটা সুন্দর 
ক্ূপ দেওয়া যায় । পৃজাপাদ স্বামী তেজ্জসানন্দজীও তখন উত্তরকাশীতে তপস্যা ঝকরছিলেন। তাকেও 
নিয়ে আসা tma আমর! দেখেছি ধ্যান-জপ wr থেকেও এই stele তাদের কাছে কম 
EnA ছিল না। যেন চোখ খুলে ভগবানকে দেখবার জন্ঠুই গার! তপস্যা ছেড়ে পাহাড় থেকে 
নিচে নেমে এসে বিস্তামন্দির প্রতিষ্ঠার ঝাপিয়ে পড়লেন । এইভাবে কলেছ শুরু হুল । 

তারপরে দেখলাম থে ETA মধ্যেই এখানকার জঙ্গল পরিষ্কার ইয়ে বড় বড় বিল্ডিং 
দাড়িয়ে গেল, পথঘাট ঠিক হুল-_্ুন্দর রাস্তা হল কলেজের সামনে । এইভাবে আমরা দেখেছি 
কিভাবে ত্যাগ, তপস্তা, হৃদয়বত্তা facz তারা এতবড় একট! মহৎ প্রয়াসে সামিল হয়েছিলেন। 
কোন মহৎ কাজ করতে গেলে ত্যাগ-তপস্া ছাড়া হয় না। বিষ্টামন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিছাস 
আমার জীবনে এই শিক্ষাই বহন করে এনেছে । 


আমার সাধু জীবনের sonat  বিদ্যামান্দির 
«tih গোকুলানন্দ* 


বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আবেগময়! ১৯৫৪ সালে যেদিন আনি প্রথম 
Sarre wea যোগদান করলাম সেইদিনই 'সামার কর্মস্থল নির্ধারিত হুল faafaa । 
বাড়ী ছেড়ে সন্ত্যাসী-সঙ্জে যোগ দিতে এসেছি, একখানা ধূতি ও একটা গানছা ছাড়া সঙ্গে সার 
কিছুই নেই। বর্তমান ‘Hea’ তখন East Hostel নামে অভিহিত হত। সেই হোষ্টেলের 
একটি ঘরে আমার থাকবার স্থান নিদ্দিষ্ট হল। সারদা্সীঠের তৎকালীন সেক্রেটারী wis cun 
বিমুক্তানন্দজী, বিষ্তামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দভী, হোষ্টেলের ওয়ার্ডেন গুপমণি amare 
(স্বামী তীর্থান্দজী ) সহকারী ওয়ার্ডেন নিত্যানন্দ মহারাজ ( স্বামী অভাতাননদত্্ী ) অতি 'আস্তরিক 
ভাবে আমাকে স্বাগত জানালেন MARM মঠ থেকে প্রসাদ পেয়ে ঘরে এসে দেখি তখনও 
আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন ure ed] | অভিভূত হলাম। 

১৯৫৪ থেকে ১৯৬৭ সনের জুলাই মাস পধ্যন্ত বার বৎসরের ধিক কাল একাদিক্রামে 
বিস্ামন্দিরে সেবা করবার সুযোগ দিয়েছিলেন ঠাকুর ৷ বিগ্যামন্দির ছেড়ে এসে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের 
নানাবিধ কাজে আমাকে qu হতে হয়েছে মঠ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে । আজ প্রায় পাচ বৎসর হলো 
দিল্লী মিশন কেন্দ্রে রয়েছি। প্রতিটি কাজকে ঠাকুরের কাজ হিসেবে গ্রহণ করে নিষ্ঠা ও তৎপরতার 
সঙ্গে সম্পাদন করার নীতি, পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে বিষ্ভামন্দিরে অবস্থানকালে যে শিক্ষা 
পেয়েছি তা আমার জীবনে অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে। আমার বিশেষ সৌভাগ্য যে বিদ্যামন্দিরে 
থাকাকালীন স্বামী তেজসানন্দজ্জীর om একজন কর্মযোগী৷ ants একান্ত সাল্লিধা পেয়েছিলাম । 
তার চরিত্রের Rema ছিল-_'বজ্রাদপি কঠোরাণি, ufa কুম্থমাদপি।' কর্মকে উপাসনা জ্ঞানে 
কি ভাবে কাজ করতে হয় এ আদর্শ আমরা ভার জীবনে দৃষ্টাস্ত হিসেবে দেখেছি i 

fanfa: দিনগুলির মধুর af মনে করে এখনও আনন্দে মন ভরে উঠে। হোষ্টেল 
ভবনে প্রতিদিন ems ছেলের! প্রার্থনা করতো as একদিন এক একটা গান হত। মনে 





* wei mire ও ভবন অধীক্ষক, Renfri বঙমালে ware, রাম মিশন, fyt 
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আছে "una জন্মতিথির একট! উৎসবে উষাকালে বিদ্ঞানন্দিরের সঙ্গীত শিক্ষক Nata 
চক্রবর্তী আবেগতরে যখন গাইছিলেন : 
এস দেব এস করুণা নিধান 
লহ আছি মম তম্থ মন প্রাণ 
কুপা করি কর এ আশিস দান 
তব কাজে যেন diss ঘায় ॥ 
আর এই সঙ্গীত শ্রবণে হাদয় মধিত করে আতি উঠেছিল ‘প্রভু আমার এই দেহ, মন, প্রাণ 
যেন তোমারই কাজে উৎসর্গীকৃত হয়।' 
বিভ্ভামদ্দিরে যোগদানের প্রথম দিনেই শামী অজ্রাতানন্দজী আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন 
এই বলে যে, যখন মঠের এত কাছে রয়েছি তখন সম্ভব হলে প্রত্যহ যেন GOD মন্দির প্রণাম করতে 
যাই। এই উপদেশ আমার খুব মনঃপৃত হয়েছিল । তাই বিগ্যানন্দিরে অবস্থান কালে প্রতাহ 
সকালের দিকে মঠে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির, মাতৃমন্দির, শ্বামীক্ষির মন্দির ও ব্রহ্মানন্দমন্দির 
প্রণাম করে আসতাম। মঠ মিশনের তংকালীন অধ্যক্ষ পরমপৃদ্রাপাদ Cun] শঙ্করানন্দজী, 
তৎকালীন জেনারেল সেক্রেটারী মাধবানন্দদী প্রমুখদের পদতলে বসে মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে 
ferarn করার ও জানবার সুযোগ হত। তৎকালীন মঠ মিশনের সহাধ্যক্ষ পরমপূদ্রাপাদ বিশদ্ধা- 
নন্দজী মঠে এসে যখন থাকতেন তখন তার সান্গিধ্য পাওয়ার দুর্গভ Wate পেতাম । "un 
বিশুদ্ধানন্দজ্রীর একটা উপদেশ আজও মনে গেঁথে রয়েছে। তিনি ভোর দিয়ে বলতেন বিবেকের 
নির্দেশ পালন করতে । আমার একটি প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন : 'যে পথ তুমি বেছে নিয়েছ, 
সে পথে বিবেকই সম্বল wratt—The Voice of Conscience is the Voice of 
God । জপধ্যানে নিষ্ঠার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন । বলেছিলেন-_সর্বদ। নিষ্ঠা 
নিয়ে থাকবে। নিষ্ঠা কখনও ছেড়ো না। নিষ্ঠা মস্তো জিনিষ i? 
সারদাগীঠের সেক্রেটারী তখন বিুক্তানন্দজী মহারাজ । তার কর্মক্ষমতা ও সাধু ব্যবহার 
আমাকে চমৎকৃত করেছিল। তিনি ৩৯ জন ATA কর্মীর mice ছিলেন । mfa ছিলাম 
বিমুক্তানন্দন্জীর ৩৯ নম্বরের সাধু । গুর সময়েই বিরজানন্দ-ভবন এবং বিশুদ্ধামন্দ-ভবন gie 
তৈরী হয়। বিষ্টামন্দিরের কোন ভবনে তখন মন্দিরের চুড়ার মত dome ছিল না। বিমুক্তানন্দন্তী 
বলতেন £ 'বিভ্যামন্দিরের মন্দির কোথায় ?' তার ভীবন্দশাতেই তিনি বিদ্যামন্নিরের মৃধ্য ভবনটির 
উপর এক বিরঙ্ঞানন্দ-ভবন ও বিশ্ুদ্কানদ্দ-ভবনের উপর ছুটি dome তৈরী করিয়ে ata) সারাদিন 
তাকে দেখতাম মিন্ত্রীদের সঙ্গে দাড়িয়ে কাজের তত্বাবধান করছেন | 
বিদ্যামন্দিরের ভ্রাতৃবরণ উৎসবটির মাধুর্য ছিল অপূর্ধ। নবাগত তরুণেরা যখন বিদ্যামম্দিরে 
ভর্তি হতেন তখন তাদের Ame হোম' অনুষ্ঠান ও বৈদিক xy উচ্চারণে স্বাগত করা হুত। 
eS 


আমার সাধু জীবনের গঙ্গোত্রী £ বিদ্ধামন্দিত্ 

নবাগত ছাত্ররা TN গ্রহণ করতেন : 

“তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা 5 স্থীষ্চ ATS ACEP ত্যাগশ্চ 

ধৃতিশ্চ «fes সত্যঞ্চ বাক্‌ চ মনম্চ আত্মা চ ব্রহ্ম চ তানি প্রপন্ডে | 

তপ, তেজ. শ্রদ্ধা, লক্ষা, সতা, অক্রোধ, ত্যাগ, ধৈর্য, ধর্ম, 

দৃঢ়তা, বাকা, মন, আস্মা ও ত্রহ্ধ_এই সকলকে আমি আশ্রয় করি।' ইত্যাদি। 

আধুনিক কালে fafen শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নবাগত তরুণ তরুণীদের raggingaa ama 
Cu ধরণের নিধ্যাতন ভোগের রিপোর্ট বার হঃ়_সেগ্ুলি যখন দেখি তখন বিষ্টামন্দিরের এউ 
সুন্দর arena ট্রাডিশনের কথা মনে হয়। আমাদের Fe সংস্কৃতিতে কত সুন্দর জিনিষ 
রয়েছে, তা ছেড়ে পাচ্চাত্যা রীতি অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা কী fafa ডেকে 'আনছি সমাজে ৷ 

বিদ্যামন্দিরের অধাপকদের মধ্যে gan সংখ্যক ছিলেন সন্যাসী । অধিকাংশ অধাপকই 
ছিলেন গৃহী। গৃহী অধপকদের ভিতরেও ত্যাগ ও সেবার আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার চষ্টাস্ত বিরল 
ছিল না। aie অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় অশ্বিনী কুমার লাহিড়ী মহাশয় ছিলেন নয়বনসিংহ 'আনন্য- 
মোহন কলেজের ( অধুনা! বাংল দেশ ) অধ্যক্ষ | বিগ্ভাসন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ গুরুতর 
SU হয়ে চিকিৎসার জন্য যখন সেবা প্রতিষ্ঠানে of হন তখন সারদালীঠের তংকালীন 
সেক্রেটারী মহারাজ আমাকে feria অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণের অন্য নির্দেশ দেন। আমার 
তখন zoe পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। সয়্যাসও তখন হয়৷ নি । আনি তথন 
মুৱারী tea অশ্বিৱীবাবু আমাকে উৎসাহ দেন এবং সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। 
তার এবং পুন্ধনীয় অন্জাতানন্দীর সর্বপ্রকার সহযোগিতা ও উৎসাহের WP আনার পক্ষে তখন 
এই গুরু দায়িয গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল। 

বিদ্ামন্দির ছেড়ে এসেছি প্রায় পঁচিশ বছর হতে চলল। বিদ্যামন্দির থেকে অনেক 
দূরে দিল্লীতে এখন আমার কর্মক্ষেত্র তথাপি এখনও বিষ্ামন্দিরের সঙ্গে আমার 
erry fer হয় নি। বিস্তামন্দির ছিল একটি পুরোপুরি আবাসিক মহাবিদ্যালয় । তখনকার 
সময় ছাত্র সংখ্যাও আজকের মত এত বেশ ছিল না। ছাত্র, শিক্ষক, কর্চারী 
সকলে মিলে ছিলাম যেন একটি পরিবার । বিষ্ঠামন্দিরের প্রাক্তন ছাত্রদের মাধ্যমেই 
আমার বিদ্ধামন্দিরের সঙ্গে যোগসূত্র । দিল্লীতে ধারা বিদ্যামন্দিরের ছাত্র রয়েছেন 
তারা ঘোগাযোগ রাখেন। দিল্লীর বাইরে ধারা রয়েছেন তাদেরও একটা অংশ 
চিঠিপত্র মারফত যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন । দিল্লীতে বিষ্তামন্দিরের কৃতী ছাত্রদের মধো 
কয়েকজন বর্তমানে Gals সরকারের দায়িত্পূর্ণ পদাধিকারী, কিছু আছেন ডাক্তার, কিছু 
আছেন ইচ্জিনিয়র, কিছু ব্যবসা বাণিজ্যেও আছেল। তারা আপন আপন কর্মক্ষেত্রে eR: 
তাদের এবং তাদের পরিবারের লোকজনদের নিয়ে দিল্লীতে কখনও কখনও সৌহার্দা-সম্মেলন 


sa 
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Wi প্রাক্তন ছাত্রদের মধো বিগ্ভামন্দিরের আদর্শের ছাপ, বিস্ভামন্দিরের প্রতি ভালবাসা 
দেখে আনন্দ হয় । বিগ্যামন্লিরের প্রাক্তন অধাক্ষ শিবময়ানন্দদ্রী এবং বর্তমান অধ্যক্ষ crore 
দিল্লীতে প্রাক্তন ছাত্রদের এরকম সৌহার্দ/ সম্মেলনে যোগদান করেছেন । এরকম এন্টি সৌহার্দা 
“সম্মেলনে বিষ্যামন্দিরের প্রাক্তন ছাত্র ডাঃ রামগোপাল আরওয়ালা ( ১৯৫৪-৫৬ )—( বর্তমানে 
World Bank এর একজন বড় অফিসর হিসেবে ওয়াশিংটনে কর্মরত ) বলেছিলেন, বিদ্যামন্দিরের 
সন্গাসী ও অধ্যাপকেরা তরুণ বয়সে তার মনে মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শের যে je 
mop অন্ধুরিত করিয়ে দিয়েছিলেন সেটা তাকে বিদেশে কর্মজীবনে চলতে বিশেষ সাহাযা করেছে। 
বি্ভামন্দিরের মধুর দিনগুলি তার grs আজও ter) এরুপ শ্মৃতিচারণ অনেক প্রাক্তন 
ছাত্রই করেন। শুনে আনন্দ হয়। 

কিছুদিন আগে আমি বিস্তামন্দিরের জনৈক প্রাক্তন ছাত্রের কাছ থেকে একটি দীর্ঘ 
চিঠি পাই। ছাত্রটি বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত এব দায়িবপূর্ণ পদে রয়েছেন । আমি বিগ্যামন্দির ছোড়ে 
আসার পর আর কখনও ভার সঙ্গে কোনপ্রকার যোগাযোগ হয় নি। চিঠিটি পড়ে পূব ভাল 
লেগেছিল । এ চিঠিতে উল্লেধা বিষয়ের কোন back ground দেওয়া নি প্রয়োজন ৷ স্থানাতাবে 
সবট। চিঠি তুলে দেওয়া সম্ভব হল না। কিছুটা! অংশ নিয়ে দিলাম £ 

"আজ T.V. আপনাকে দেখলাম প্রধান বিচারপতি মাননীয় রক্গনাথ মিশ্রের সঙ্গে । 
-*'মনে মনে আপনাকে প্রণাম জানালাম | 

"বিহার থেকে উচ্চ মাধামিক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে বিগ্লামন্দিরে পড়তে গিয়েছিলাম । 
গিয়েই আপনার শ্বেহদৃষ্টি পেয়েছিলাম । গরীব ঘরের ছেলে আমি ৷ Scholarship এর টাকাই 
ছিল con) কিন্তু টাকা পেতে দেরী ছিল। আপনি সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ...একটি 
গরীব ও মেধাবী ছাত্রকে সাহাযা করেছিলেন, অন্ত্রপ্রেরিত করেছিলেন এগিয়ে যেতে । মনে পড়ে 
রাত্রে খাওয়ার পরে study circle এর কথা-_যেখানে আপনি ছাত্রদের প্রোৎসাহিত করতেন 
ঠাকুরকে ধরতে । সেদিন তেনন করে বুবিনি। পরবর্তীকালে বুঝেছি কি বিরাট উপকার 
করেছিলেল। -.-যারা। পরবর্তীকালে সংসার-তাপে ww হবো তাদের আপনি কি ভাবে জুড়াবো, 
কোথায় STAT তার সন্ধান দিচ্ছিলেন ।-.. 

আগষ্ট মাসে ভর্তি হলাম। এ বছরই ডিসেম্বরের দিকে হল রজ্রত জয়ন্তী উৎসব । 
সমঝ ব্যবস্থাপনার প্রাণকেন্দ্র ছিলেন আপনি ॥ ডাঃ রমেশ মজুমদার, ডাঃ সত্যেন সেন, ডাঃ 
কালিদাস eger প্রসুখকে আপনিই এনেছিলেন কিস্যামম্দিরের এই আনন্দোৎসবে । মঠ থেকে 
বর্ষীয়ান সাধুদের এলেছিলেন। আমাদের সুযোগ দিয়েছিলেন এদের দেখবার । এঁদের কথা 
শুনবার। এ দিনগুলি শ্বতির af কোঠায় আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।--- 

পরবর্তীকালে অনুভব করেছি কত দরদী ছিলেন আপনি । বিস্তামন্দিরের উন্নতি ছোক, 


৬৮ 


আহার সাধু জীবনের torti : fawnafen 


এখানকার ছেলের। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হোক এই ছিল আপনার ধ্যান, জ্ঞান। এ কাজকে 
আপনি ঠাকুরের qun হিসাবে নিয়েছিলেন । আর সেই সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দিতে 
চেয়েছিলেন যে শ্রেয়; তার সঙ্গে । আপনি বলতেন : এখানে বারা এসেছে তাদের উপর ঠাকুরের 
আশীৰ্ব্বাদ আছে। 

অথচ আপনাকেই আমরা তুল বৃঝেছি। কষ্ট দিয়েছি; এ আমার জীবনের এক 
লক্ষাকর ঘটনা । সেদিনকার ঘটনার স্রোতে আমরা ভেসে গিয়েছিলাম । বুদ্ধি ছিল অপরিণত । 
যা সঠিক নয় তাকেই ঠিক ভেবেছিলাম । মহারাজ, সেদিন যা করেছিলাম তার um আমি 
অন্থতগ্ত_ ক্ষমাপ্রার্থী । আপনি সঙ্লাসী__মান অপমান তুলা আপনার কাছে । eed আমায় 
ক্ষমা করবেন। 

কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্থকতার মূল্যায়ন হবে সেই প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আস 
ছেলেরা সমাজে কী অবদান রয়েছে তার উপর | সে বিচারে বেলুড় বিচ্যামন্দির একটি সর্ব্মতোভাবে 
সার্থক প্রতিষ্ঠান। বিগত পঞ্চাশ বছরে faafaa সমাজকে বহু রয় উপহার দিয়েছে। সেই 
সব ছাত্রদের গৌরবে যেমন fagrafam গৌরবাস্থিত তেমনি ছাত্ররাও তাদের বিস্ামন্দিরের জন্ট 
সমভাবে গবিত। আজ fas ifa: পঞ্চাশৎ বর্ষ পৃতি উৎসবে BAe চরণে এই প্রার্থনা 
করি, শ্বামীজির আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এই বিস্ভামন্দির যেন ভারতের আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে 
সারা দেশে উজ্জল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে । বিস্তামন্দিরের ছাত্ররা যেন সমাজ ও রাষ্ট্রকে মানব-কল্যাণের 
পথে এগিয়ে চলতে শক্তি জোগাতে পারে । শ্বামীজি আমাদের আশীর্বাদ করুল। 


“কেবল পশ্ুবলে জগতের কোন দাতি বড় হইতে পারে নাই । কেবপ অর্থবলে কেহ বড় হয় 
i জগতের জাতীন্্ মণ্ডপে উচ্চাসন পাইতে গেলে চাই মস্তিষ্কের বল, WW বিকাশ 
লাহিতো ও বিজ্ঞানে, আর চাই মনের বল, হ্াহার প্রকাশ চর্লিত্রে ও ব্যবহারে ।* 
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নিমাই সাধন বস্ম* 


ভারতবর্ষে শিক্ষার ইতিহাস অভি প্রাচীন । বর্তমান বিশ্বের বহু দেশ ও দেশের মানুষ 
যখন সভাতার app Bom পর্যন্ত পারনি তখন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির শুধু উৎকর্মই 
ঘটেনি, তার মান ছিল অতি উন্নত । ara যেমন বিদেশে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষাগত 
ও গবেষণার a যাচ্ছে, এমন এক সময় ছিল হখন সাগরপার থেকে দূর দৃরান্ত্রের শিক্ষার্থী 
আসতো ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষা লাভত করতে ৷ বর্তমান কালের উল্নতিশীল দেশ' ( Developing 
Country) ভারত্বর্ধ তখন এখনকার বহু উন্নত দেশ (Developed Country) থেকেও 
বেশি Sas ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষের শিক্ষার ইতিহাস নিয়ে একাধিক am রচিত হয়েছে। 
রয়েছে আরও অনেক তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ । বিদেশ থেকে আজও শত শত ছাত্রছাত্রী প্রতি বছর 
আমাদের দেশে আসছে উচ্চশিক্ষা লাভ ও গবেষণা করতে । মূলত এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের 
নানা দেশ ঘেকে এই সব ছাত্রছাত্রীরা এলেও পাচ্চাতা জগতের (যার মধ্যে আমেরিফাও অন্ততু ক্র 
হয়ে থাকে ) বিভিন্ন দেশ থেকেও ছাত্রস্াত্রীরা আসছে ভারতে পড়াশোনা করতে । কিন্তু এ-কথা 
অনস্বীকার্য ঘে সাধারণতাবে ভারতবর্ষের স্থান শিক্ষা আগতে আর পূর্বের মতো নেই। ভারত 
ভার পূর্ব মর্ধাদা হারিয়ে ফেলেছে । আমরা নিঞ্জেরাই ভারতীয় শিক্ষা বাবস্থা, পাঠক্রম, শিক্ষা 
পদ্ধতি, মান ও সামগ্রিক পরিবেশ সম্পর্কে আস্থা এব শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছি । আমরা যখন 
শিক্ষাসস্কার, শিক্ষার লক্ষ্য ও Sone, পঠন পাঠন পদ্ধতি নিয়ে আলোচন। করি, নীতি নির্ধারণ 
করি তখন তাকিয়ে থাকি বিদেশের দিকে । পাম্চাত্যের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিষ্ভালয়গুলিকেই আমরা 
আদর্শ বা মডেল বলে গ্রহণ করি। শিক্ষার ইতিহাস, তব ও লক্ষ্য সম্পর্কে আমর! বেশি 
অনুশীলন করি পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিভিতে। এতে আপত্তির কোনে! 
কারণ নেই। সব দেশেরই অভিজ্ঞতার কথা জানা একান্ত exe! জ্ঞানলাভের SUP মনের 


“ged Semen, বিশ্বভারতী বিশ্ববিস্তালর ৷ প্রখ্যাত এতিহাসিক, বহু বিশিষ্ট avr প্রণেতা, বর্তমানে 
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রবীপ্রনাখ, স্বামী carey ও sere গান্ধীর দৃষ্টিতে শিক্ষার we ও cmi 


সব দরজা-জানালাই খুলে রাখা জরুরি । কিন্তু নিজের দেশের মাটি, পরিবেশ, প্রকৃতি, প্রয়োজন 
এবং Afm ধারাবাহিকতাকে উপেক্ষা, অবহেলা এমনকি বিশ্যত হয়ে বদি কোনো দেশ 
তার শিক্ষা-স্কৃতির সংস্কার বা পরিবর্তন করতে চায় তার ফল ভাল হতে পারে না। 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি বড় ধারা বা বৈশিষ্ট্য ছিল জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন 
(National Education Movement): ইতিহাসের পাঠা পুস্তকে এই আন্দোলনের উল্লেখ 
থাকলেও জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত quet ও তাৎপর্য সম্পর্কে অনেকখানি অজ্ঞতা রয়ে গেছে । 
অথচ atta শিক্ষা বাবস্থা ছাড়া কোলো প্রকৃত জাতি গঠন সম্ভব নয়। এই সম্পর্কে তার 
"The Centre of Indian Culture’ Ms erg ered নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 
যে, প্রত্যেক জাতির নিজের মনের একটি আলোকবপ্িকা আছে। এই আলোর Arete 
সেই জাতি নিজেকে চিনতে পারে, RS করে। সতের সন্ধান পায়। ভারতবর্ষেরও 
সেইরকম এক free আলো আছে ৷ সেই আলো যদি সে হারিয়ে ফেলে তার থেকেও দুঃখের 
আর কিছু নেই। ভারতবর্ষের শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল, সেই আলোর সাহাযো পথ সন্ধান FN | 
লেই শিক্ষা যেন ডীবনের সকল ক্ষেত্রের সঙ্গে যোগমৃত্র স্থাপন করে । বুদ্ধি, সৌন্দর্ধবোধ, সংস্কৃতি, 
অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম, প্রভৃতি কোনো দিকই যেন এ শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক বজিত না uni 
রবীন্দ্রনাথ গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষ প্রকৃত ‘জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের পথ 
ত্যাগ করে পাশ্চাত্যের লরপ্রতিষ্ঠ বিশ্ববিগ্ভালয়গুলিকে ayers করে নিজের শিক্ষা ব্যবস্থা ও 
তার লক্ষ্য নির্ণয় করছে । এই অম্থকরণ প্রবণতাকে ater “fire fex থেকে মুরগির ছানা 
জন্ম নেবার প্রত্যাশা'র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন । প্রলঙ্গত একটি কথা মনে রাখা Sere প্রয়োজন, 
রবীন্ত্রনাথ বহিবিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি বিরূপ ছিলেন না। তার প্রতিষ্ঠিত 'বিশ্বভারতী'য় 
মূল লক্ষাই ছিল প্রাচা ও পাশ্চাত্োর, ভারত ও বহিঞ্গতের মধো তাবনা-চিন্তার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের, 
শিক্ষা-সংস্কৃতির বিনিময় । কিন্তু অস্ক অনুকরণ বা শুধুই গ্রহীতার ভুমিকাকে রবীশ্রনাথ সমর্থন 
করেননি। রবীন্দ্রনাথ ভার অনুপম ভাষায় এই কথাটি ব্যক্ত করেছিলেন । নিজের প্রতিষ্ঠিত 
বিদ্যামন্দির ‘বিশ্ব ভারতী'তে তা রূপায়িত করে তুলতে সার! জীবন ধরে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথের পূর্বে, ঠার সমসাময়িক কালে ও পরবর্তী যুগেও এ মূল কথাটি নানান ভাবে বলেছিলেন 
আরও অনেক ভারতীয় মনীবী। তাদের sog ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, wfa অরবিন্দ এবং 
serai গাস্তী। এদের শিক্ষাচিন্তা ও দর্শনের কথা সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা সন্তুব নয়। 
অরবিন্দের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মধ্যে দিব্য ভ্তীবনের উদ্বোধন । তার শিক্ষাদর্শের 
মূল সুর ছিল অধ্যাস্ববাদ ও গভীর sore । তিনি স্বদেশী আন্দোলনের যুগে প্রতাক্ষভাবে 
জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। acts শিক্ষা পরিধদ-এর ( National Council 
of Education ) তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান স্থপতি ৷ À বিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যক্ষ । পরবর্তী 
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fester পত্রিকা 

কালে পণ্ডিচেরির আশ্রমেও তিনি শিক্ষার ওপর ধিশেষ গুরুর দিয়েছিলেন, পণ্ডিচেরি আশ্রম 
পরিচালিত firs প্রতিষ্ঠানটি ছাত্রসংখ্যা ও আয়তনে সীমাবদ্ধ হলেও, অরবিন্দের শিক্ষাদর্শের বাস্তব 
রূপার়ণের কাজে ব্রতী রুয়েছে। কবি অরৱবিন্দের শিক্ষাদর্শ ভারত তথা বিশ্বের শিক্ষাচিন্তা ও 
SRE ATS করেছে । পৃথক ও বিশদভাবে তা অনুধাবন করার আবশ্তকতা আছে। 

স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ আপাতদৃষ্টিতে ছুই ভিন্ন জ্রগতের mga প্রচলিত 
ধারণা হল যে, সমপামঘ্সিক হলেও ভারত তথ বিশ্বইতিহাসের এই qu উজ্জল নক্ষত্রের 
মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির এবং চিন্তাধারার বিরাট ব্যবধান, এমন কি বিরোধ ছিল। west এই দুজনের 
বিচরণ ক্ষেত্র ছিল ভিন্ন । কিন্তু নানা বিষয়ে যদি উভয়েরই দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমত তুলনামূলকভাবে 
Rara করা যায় তাহলে বহক্ষেত্রে CUPS লক্ষ্য করাযার়। তেমনি একটি ক্ষেত্র হল শিক্ষা 
রবীন্দ্রনাথ নিজে ভার শিক্ষাদর্শকে ক্ূপায়িত করতে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই অর্থে 
রবীশ্্রনাথকে শিক্ষাবিদ (Educationist) বলা বায় । TATA বিবেকানন্দ সেইভাবে কোনো শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেননি । NA চরিত্র গঠন ও জাতি গঠনের ক্ষেত্রে প্রকৃত শিক্ষাকে সর্বাধিক 
en দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে শ্বামীজভীর আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষালয় 
ও মহাবিস্ালয়ের সাফল্য স্বামীজীর শিক্ষাদর্শের সাফল্যের ইংগিত বহন করছে । “ইংগিত বলার 
কারণ ছল যে, যে পরিবেশ ও পরিমণ্ডল স্বামীজী সুষ্ঠু শিক্ষার অনুকূল বলে মনে করতেন তা 
দেশে গড়ে ওঠেনি। আজও নেই। একই কথা রবীন্ত্রনাথের শিক্ষাচিন্তার সার্থকতা সম্বন্ধে 
বলা যায়। বীজ বত ভালই হোক না কেন, মাটি যদি উপযুক্ত না৷ হয়, ঠিকমত RAS ব্যবস্থা 
না থাকে, পোকা-মাকড়ের আক্রমণ যদি বন্ধ ন করা যায় ও Tg না নেওয়া হয় তাহলে প্রত্যাশিত 
মান ও পরিমাপের ফসল উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব । 

বর্তমানের বিশ্বভারতীর* জন্ম হয়েছিল ১৯*১ সালে একটি ছোটো বিষ্ভালয় রূপে । নাম 
ছিল "aratrum! | এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শান্তিনিকেতন আশ্রনে । আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৬০ সালে । কেমন ভাবে নিজের pias few অভিজ্ঞত| রবীন্দ্রনাথকে 
এই বিস্যালর স্থাপনে Bes করেছিল তা স্থুবিদিত। কবি চেয়েছিলেন এমন একটি স্থান যেখানে 
শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠবে। শিক্ষালাভ হবে 
এক Sram অভিজ্ঞতা, ছুবিষহ বোবা নয় । শিক্ষার মধ্যে থাকবে এক ভারতীয় রূপ ও তারই 
সঙ্গে পৃথিবীর প্রতি এক উদার উন্মুক্ত মনোভাব । weary চেয়েছিলেন থে এই প্রতিষ্ঠানে 
প্রকাশিত হবে বিশ্বের প্রতি ভারতের আতিথা, ভারত-চর্চা, জগং-সংস্কৃতি সম্বন্ধে IT, মানব- 
প্রেম ও forais দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সম্পর্ক গড়ে উঠবে 


* ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী, ceste বিশ্ববিস্তালয় ci ঘোষিত a i 
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রবীষ্্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ ও are গান্ধীর দৃরিতে শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষা 


শিক্ষার্থীদের । ছেলেরা চাষ করবে, গো-পালন করবে, কাপড় কুলবে, সমবায়-প্রণালীতে মাধিক 
সম্বল ও ক্থনিরতার শিক্ষা! গ্রহণ করবে। চারিদিকের পল্লী অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার ঘনিষ্ঠ 
CUTIA গড়ে উঠবে । এই শিক্ষার ফলে দেশের মানুষ আত্মশক্তি, আত্মসম্মানবোধ ও মননশক্রিতে 
বলীয়ান uaa এ শিক্ষ। শিক্ষার্থীকে স্বদেশকে ars উদ্ধ দ্ধ করবে ও একই সঙ্গে বিশ্বের wa 
জগতের সঙ্গে যুক্ত করবে। ছাত্ররা এমন শিক্ষা লাভ করবে যাতে তারা প্রতিবেশীকে জ্ঞানবে, 
মাতৃন্মিকে ভালবাসবে, মামুবের সেবা করবে । পরস্পরের মধ্যে সহায়তা ও সৌহার্দবোধ fe 
হবে। একটি লক্ষনীয় বিষয় হল যে, TORR যুগের জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পটভূমিতে 
প্রতিষ্ঠিত এবং পরবর্তী কালের অসহযোগ আন্দোলনের যুগে আরও aes এবং বিকাশত হলেও 
রবীন্দ্রনাথ তার বিশ্বভারতীতে কখলো সস্কীর্ণ জাতীয়তাবোধকে প্রশ্রয় দেননি । তিনি লিখেছিলেন, 
“পৃথিবী থেকে স্বাদেশিক অভিমানের নাগপাশ বন্ধন fen করাই আমার শেষ বয়সের কাজ'। 
রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'উ্ননিকেতন'-এর ( শান্তিনিকেতন ও প্রীনিকেতন উভয়ই হুল বিশ্বভারত্রীর 
ছুই অঙ্গ ) প্রধান লক্ষ্য ছিল গ্রামের সাবিক কল্যাণ ও উন্নতি। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজ 
সবকিছুই ছিল এ পূর্ণাঙ্গ উন্নতির egy e i 
erm বিশ্বভারতী এবং তার শিক্ষাদর্শে শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের বিশেষ uu 
আছে। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষকদের মধ্যে ‘আদর্শে বিশ্বাসের গভীরতা' ও ছাত্রদের মধো 
প্রেরণাশক্তি সঞ্চারের ক্ষমতা । শিক্ষকরা দেবেন "পরিপূর্ণভাবে বাঁচার শিক্ষা। জগং সম্পর্কে 
ছাত্রদের তারা Pene করে হুলবেন। শিক্ষকরা! নিজেরা হবেন Uu, সন্ধানী, বিশ্বকৃতৃহলী | 
ছাত্রদের প্রতি ভাদের থাকবে অসীম Cuz ভালবাসা । শুধু ক্লাসের চার দেয়ালের, মধ্যে বা 
বিদ্যালয়ের চত্বরের মধ্যেই নয়, ভার বাইরেও সব সময্নই ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকের থাকবে ACHE 
ww দৃষ্টি, কল্যাণ চিন্তা, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক হবে এক পরিবারের সদস্তদের মতো, ছাত্ররা 
ক শিক্ষুকে শ্রদ্ধা করবে, অনুগত হবে। পারম্পরিক গভীর শ্রদ্ধা ও গ্রীতিই হবে ছাত্র-শিক্ষক 
সম্পর্কের মূলতিত্তি। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে কঠোর শান্তিদান বা! ছাত্রদের প্রতি প্রতিহিংসার 
মনোভাবের কোনো স্থান নেই । তেমনি শিক্ষকের প্রতি অশ্রদ্ধ| ব। অশিষ্ট আচরণও রবীন্দ্রনাথের 
শিক্ষাদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী i 
কবি MTM ভার সাহিত্যে যেমন প্রেমের জরয়গান করেছেন, অমরকের সন্ধান 
করে game] হবার কথা বলেছেন, তেমনি তার শিক্ষাদর্শেও একই স্বর ফুটে উঠেছে। 
তিনি চেয়েছেন শিক্ষার tes হোক সত্যের সন্ধান ও প্রতিষ্ঠা। তিনি গভিহীনতার 
বিরোধী । শিক্ষা করে তুলবে মামুযকে বেগবান, ডেজস্বী। মাতৃভাষাকে রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষার 
সর্বশ্রেষ্ঠ ama বলে মনে করতেন। ইংরাজি ও অন্ত তাযা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও 
গুরুত্বের কথা৷ রবীশ্রনাথ বলেছেন। কিন্তু বাভালি হয়ে মাতৃভাষা! বাংলা না শেখা বা জানা 
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সম্পর্কে তার মনোভাব ছিল কঠোর ৷ তার মতে, ‘বাঙালির ছেলে ইংরাজী বিস্তায় যতই পাকা 
হোক, বাংলা না শিখিলে তার শিক্ষা পুর। হইবে না।' 

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা ও ado dm উর শুধুমাত্র পু'খিগত 
fag! সংস্কৃতির পরিচায়ক নয়। প্রয়োজন হল হৃদযবৃত্তির অম্থষ্টলন ও উৎকর্ষ। সমাজ ও 
শিক্ষার মধ্যে সম্পর্কের বাস্তব দৃষ্াস্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন প্্রনিকেতন। শিক্ষা acs 
সাহসী করবে, কর্মদক্ষ করে তুলবে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে উৎসাহ দেবে--এই ছিল ভার 
শিক্ষাদর্শের বৈশিষ্টা। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষালাভের আর একটি গুরুতপূর্ণ দিক ও উপায়ের কথা 
বলেছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও নিজের চোখে দেখা, নিজের হাতে কাজ করার মাধানে শিক্ষা 
লাভের গুরুর অসীম । এই প্রসঙ্গে তিনি ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষা অর্জনের কথাও জোর দিয়েছেন। 
পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো কৰি ও দার্শনিক শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতো এমন গভীর ভাবে 
ভাবনা-চিন্তা করেননি এবং নিজের হাতে পরীক্ষা করে দৃষ্টান্ত স্থাপনে উদ্ভোগী ছনশি। শুধুমাত্র 
তার শিক্ষাদর্শ ও এক শিক্ষাবিদন্রপে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ট মনীবীদের মধ্যে স্থান 
অর্জন করতে পারতেন। 

অনুক্তপভাবে স্বামী বিবেকানন্দ মূলত ধর্মজগতের ও অধ্যাত্ব-চেতনার সর্বোচ্চন্তরে 
বিচরণ করলেও জাগতিক জীবনের কর্ম ও মননের সর্বক্ষেত্রে তার মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর রেখে 
গেছেন) শ্বারীজীর জীবনের মূল কথা ছিল “মানব গড়া'। আর, Aree গড়া'র wo» fofa 
ua cua দিয়েছিলেন শিক্ষার উপর ৷ "n বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে, সব জ্ঞানেরই 
আধার হুল মানুষের মন। যখন আবরণমুক্ত হয়ে সেই জ্ঞানের প্রকাশ হতে শুরু করে তখনই 
তাকে বল হয় “শিক্ষা' | প্রকৃত অর্থে কেউ কাউকে শিক্ষা দান করতে পারে ন!। শিক্ষক শুধুমাত্র 
কী ভাবে শিক্ষার্থীর কৌতূহলী মন সব কিছু সম্বন্ধে জানতে ও বুঝতে পারে তার পরামর্শ দিতে 
পারেন। প্রতিটি মানুষের মনে এক দিব্য আলোকবর্তিকা আছে। এই আলো যেন এক লৌহ 
SRT রয়েছে, প্রকৃত শিক্ষা সেই লৌহ-আবরণকে স্বচ্ছ কাচের আবরণে রূপান্তরিত 
করে। তখন সেই আলোর জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ে। Bape সেই রকম এক শিক্ষকের 
ভূমিকা নিয়েছিলেন। ভাষা ও উপমা ভিন্ন হলেও রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের প্রকৃত শিক্ষার 
ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্যের মধ্যে ATES লক্ষণীয় ৷ 

mÀ বিবেকানন্দ সতর্ক করে দিয়েছিলেন যেন শিশুর সহজ ও স্বাভাবিক বিকাশের 
পথে অন্তরায় সৃষ্টি না FH হয়। তার স্বাভাবিক ও সহজাত প্রবৃত্তির বিকাশে সহায়তা করাই 
শিক্ষক ও পিতামাতার কর্তব্য । গাধাকে যেমন কোনো ভাবেই ঘোড়াতে রুপান্তরিত কর! যায় 
না, তেমনি জোর করে, যে যেমন অন্তনিহিত শক্তি ও সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, তার 
পরিবর্তন করা অনস্ভব। ce ভালবাস! দিয়ে শিক্ষাদান করে শিক্ষক তার ছাত্রের ক্রম- 
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বিকাশে সহায়ত করতে পারেন । শিক্ষকের চরিত্র ও আচরণের ওপর wh বিশেষ em 
দিয়েছিলেন! ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ও শিক্ষকের প্রত্যাশিত গুণাবলী সম্বন্ধে স্বানীজী ও রবীন্দ্রনাথের 
অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গির আশ্চর্যরকন fam রয়েছে । স্বামীজীর শিক্ষাদর্শে fer হল প্রাচীন 
গুরুগৃহের মতো । হে শিক্ষক ত্যাগত্রতে দীক্ষিত নন তিনি কখনও প্রকৃত শিক্ষাদান করতে পারেন 
না। এই শিক্ষা কিন্তু শুধুমাত্র পু'থিগত বিদ্যা নয়। বাক্‌, চিন্তা ও কর্ণের শুদ্ধতাই হুল প্রধান 
শিক্ষা) শুধুমাত্র, পু'থিগত বিদ্ছাচৰ্চা করে প্রচুর তব ও তথ্য shy করাই শিক্ষিত ব্যক্তির 
লক্ষণ নর। এই শিক্ষা সন্ধীর্ণ । এই শিক্ষা বাক্তিস্বার্থ সিষ্ষির সহায়তা করতে পারে, কিন্ত 
চরিত্র গঠন করে শিক্ষার্থীকে পূর্ণ মানুষ করে গড়ে তুলতে পারে না। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাঘের 
একটি sag ভাংপর্ধপূর্ণ উক্তি স্মরণ করা emma: কবির fere বৃঝতে হলে 
তার এ কথাটি বিশ্বত হলে চলবে না। যে সব ছেলেরা মর! এন নিয়ে পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষান্গ 
প্রথম শ্রেণীর উচ্চ শিখরে ওঠে তাদের তিনি “ভাল ছেলে' বলে মানে করতেন না । কারণ, এরকম 
ছেলেরা 'পদবী অধিকার করে, ure অধিকার করে ন1।” রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন dos আশ্রনের 
শিক্ষা! 'পরিপূর্ণভাবে' বাঁচার শিক্ষা দেবে। ছাত্ররা চারিদিকের ane সম্পর্কে উৎসুক হয়ে 
থাকবে, _ সন্ধান করবে, পরীক্ষ। করবে, সংগ্রহ করবে। রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষাদর্শ মনে রেখে 
বদি স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ বিশ্লেষণ করা ও তুলনামূলক বিচার করা হয় তাহলে বিস্মিত না হয়ে 
উপায় নেই । মনে হবে Great men think alike’ কথাটি কতখানি সত্যি i 

স্বামীজী বলেছেন fuc শুধুমাত্র তথোর ভিড় জমলেই মানুষ শিক্ষিত হয় লা। মূল 
কথা হুল চরিত্র গঠন, মানুষ হয়ে ওঠা, বিভিন্ন চিন্তাধারাকে আত্মস্থ করা। শুধুমাত্র প্রচুর 
জানলেই যদি প্রকৃত 'জ্ঞানী' হওয়া যেত তাহলে গ্রস্থাগারগুলি হয়ে উঠতো পৃথিবীর “মহাজ্ঞানী । 
কোথগ্রস্থগুলি হতো mfi pe করা fears মানুষ কেরানি, উকিল বা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 
হতে পারে । কিন্তু দেশের-দশের কাজে তা লাগবে না। চরিত্র গঠন করবে না। মানুষ করে 
তুলবে না। কী সার্থকতা এ শিক্ষার? স্থামীজী চেয়েছিলেন এমন শিক্ষা যা মানুষকে দেবে 
লৌহপেশি ইস্পাতের মতো দৃঢ়তা এবং প্রবল অনমনীয় মানসিক শক্তি। তাকে নিখিল বিশ্বের রহস্য 
উদঘাটন করতে, সব বাধা জয় করতে ও মৃত্যুর সৃখোসুখি হয়ে জীবনের Pow সাধনে অনুপ্রাণিত 
করবে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্ররোজন। স্থামীজী বা রবীন্দ্রনাথ কেউই শিক্ষার 
বাস্তব প্রয়োজন অর্থাৎ জীবিকা অর্জনের Sn অস্বীকার করেননি । রবীন্দ্রনাথ বারবার অর্থ নৈতিক 
qé কথা বলেছেন। প্রীনিকেতনের মূল লক্ষাই ছিল গ্রামীণ জীবন ও অর্থনীতির স্বনির্ভরতা 
ও জীবৃদ্ধি। কিন্তু শুধুমাত্র চাকরীর সন্ধান করা ও ভা পাওয়াই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য এ কথা 
Heats মনে করতেন না। শ্বামীজীও চেয়েছিলেন স্বদেশী ভাষা সংস্কৃতি ও শিক্ষালাতের 
সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা পাশ্চাত্যের ভাষা ও বিজ্ঞান শিক্ষা চর্চা করুক। তিনি চেয়েছিলেন কারিগরি 
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শিক্ষার বিস্তার । কারিগরি শিক্ষাই মানুষকে জীবিকা অর্জনে ও শ্ব-নির্ভর হয়ে উঠতে mala 
করবে । সকলকে চাকরীর প্রত্যাশী করে তুলবে না। উল্লেখযোগ্য হল CH বর্তমান কালে 
শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিভেও এই শিক্ষানীতি অমুস্থত tUe বা তা কার্যকরী 
করার প্রচেষ্টা চলেছে | 

শ্বামী বিবেকানন্দের মতে আদর্শ শিক্ষকের তিনটি প্রধান গুণ থাকা প্রয়োজন । ধর্ম- 
nara অন্তনিহিত মূলকথ বা সবর উপলব্ধি করার ক্ষমতা ; অন্তরের শুদ্ধভাব ; ব্যক্তি স্বার্থ, অর্থ 
বা যশের মোহমুক ছয়ে শিক্ষাদানের সন্ত। আর এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন সকলের 
প্রতি প্রেমপুর্ণ মনোভাব । আদর্শ শিক্ষকের মতো জরুরি প্রয়োজন আদর্শ ছাত্রের । সে-ই প্রকৃত 
আদর্শ শিক্ষার্থী বে সত্যাম্বেষণের জনে ভ্ঞানার্জনে আগ্রহী- ব্যক্তি-বাসন পূরণের WO» নয়। তার 
থাকবে এমন এক BT যা অগ্টের qw বেদনায় বিচলিত হবে । নিজের অন্তর ও বহিরিন্দ্রিয়ের 
সংযম রক্ষার সমর্থ হবে । চিত্তচা্ষল্য ঘটবে না। কঠোর মনোনিবেশ বা একাগ্রতার ক্ষমতার 
অধিকারী wai তার সহ্বশক্তি হবে অসীম। আরও একটি বিষয়ের ওপর wih বিশেষ 
জোর দিয়েছিলেন । শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য যেমন থাকবে তেমনি অন্ধভাবে 
ভার সব আদেশ সে পালন করবে না। নিজে চিন্তা করে কাজ করার ক্ষমতা ভার থাকবে । 
কোনো wey, ভয় বা শক্তির কাছে সে মাথা নত করবে না। গভীর আত্মবিশ্বাস, প্রত্যয় ও 
সাহসের সঙ্গে সে জীবনে অগ্রসর হবে। নৈতিক বলে সে বলীয়ান ছবে। কোনোরকম 
wider ধৰ্মান্ধত৷, সাংপ্ৰদারিকতা! ডাকে স্পর্শ করবে না| অস্তের ধর্মীয় বিশ্বাসকে সে শুধু সহ 
করবে না, তাকে শ্রদ্ধা করবে, আত্মস্থ করতে সচেষ্ট হবে । যুগ ঘুগের মানব ইতিহাস, মানুষের 
CS সন্ধান ও উপলম্কির প্রচেষ্টা হল এক বিরাট গ্রন্থ। এই গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা অনন্ত । 
বেদ, বাইবেল, কোরাপ প্রহৃতি সব ধর্মগ্রন্থই এই বিরাট গ্রস্থের এক একটি পরিচ্ছেদ । ভবিষ্তুতে 
এমন আরও পরিচ্ছেদ রচিত ও সংযোজিত me) অতীতের সকল ধর্মপ্রবক্ত। ও মহাপুরুষদের 
স্বামীজী প্রণাম জানিয়েছিলেন । আর অগ্রিম প্রণাম জানিয়ে রেখেছিলেন ভাবিকালের মহান 
পুরুষদের ৷ তিনি আশা করেছিলেন প্রকৃত শিক্ষা সকলকে এই দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শে দীক্ষিত 
করে তুলবে। 

আপাত দৃষ্টিতে স্বামীজীর এই আদর্শ অবাস্তব মনে হতে পারে। সাধারণ মানুষের 
উপলব্ধি ও ধরা-ছোয়ার বাইরে মনে হতে পারে । শিক্ষা ও জীবিকার সম্পর্ক সম্বন্ধে বর্তমান 
ঘূগে এমন এক বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, শিক্ষার এ আদর্শ ও লক্ষ্য কল্সনাবিলাস মনে 
হওয়াই স্বাভাবিক । রবীন্্রনাথও কিন্তু তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ও ভাবার একই কথা বলেছেন। 
ভার প্রদত্ত শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও আশ্রম মন্দিরের ভাষণে, চিঠিপত্রে ও প্রবন্ধে 
একই স্বর স্পষ্টত লক্ষ্য কর! হার ॥ অবস্তুই eripe যে, স্বাযীজী বা রবীন্নার্ঘের সব কথা, 
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Wenn, স্বামী বিবেকানন্দ ও aere গান্ধীর দৃিতে শিক্ষার আমর্শ ও লক্ষ্য 


উপদেশ ও আদর্শ হদি সকলে সহজে পালন করতে পারতো তাহলে ভারত oe বিশ্বের ছবিই 
হয়ে বেত অস্টরকম। পৃথিবী watan পরিণত হতো । একই কথা বল! ধায়, বুদ্ধ, মহাবীর, 
যীশু, quta d, নানক, চৈতস্ত, qf সাধক ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাদীর সফল প্রয়োগ সম্পর্কে । 
কিন্তু পূর্ণ রূপায়ণ aga না হলেও, এই বাণীর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যাবে কি? cel 
করা যায়যে, এ'র; যদি না PNTA, না শিক্ষা দিতেন তাহলে মানবসভাতা শিক্ষা-সংস্কৃতির কী পরিপতি 
হতো? আমরা মানব ইতিহাসের আদিম যুগ থেকে কতটুকু অগ্রসর হতে পারতাম ? 
পৃথিবীতে মানুষ এত শতাব্দী ধরে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারতে! কি? 'যদি'র কথা বাদ দিলেও, 
বর্তমান ভারতবর্ষ ও বিশ্ব যে ভাবে হিংসা, সন্ত্রাস, বিদ্বেষ, ঈর্ষা, wida, জাভিবৈষমা, ভাষা, বর্ণ 
ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতায় জর্জরিত, খণ্ড-বিষণ্ডিত হতে চলেছে সেই Rada থেকে বাঁচতে 
হলে স্থামীজী, leer, শরীঅরবিন্দ বা বিশ্বের অস্ত মনীষীদের সতর্কবাণী wes রাখা ছাড়া 
wore আছে কি? আর ছাত্রভীবনে, সার্বিক শিক্ষালাভের সময়ই যদি শিক্ষার্থী এই আদর্শে 
Vus হয় তাহলে আর কখন হবে? Fem অলীক আদর্শ ও লক্ষ্য বলে অবহেলা না করে 
ভারত তথা বিশ্বের যে কোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠক্রমে স্বামীজী-রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতবের 
মূল কথ! অন্তত neni জরুরি হয়ে পড়েছে | 

TÀ বিবেকানন্দ স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের ওপর বিশেষ গুরুৰ দিয়েছিলেন। দেশের মেয়েরা 
নিজের! শিক্ষিত না হলে কুসংস্কার দূর করা, সমাজ RV করা, নারী বল্যাণ ও অগ্রগতি 
হওয়া অসম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। শহরাক্ষলে ও গ্রামাঞ্চলে নারী লিক্ষাকেন্দ্র গড়ে 
ভোলার ace fef: বলেছিলেন । গণশিক্ষা অর্থাৎ দেশের সাধারণ মানুষ যাতে শিক্ষালাভের 
সুযোগ পায় তার দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন । তিনি কঠোর সমালোচনা ঝরে বলে 
ছিলেন যে ভারতবর্ষের git ও অবনতির এক বড় কারণ হুল মুষ্টিমেয় ওপরতলার কিছু মানু 
শিক্ষাকে কক্স! করে রেখেছে । তাদের এ একচেটিয়া অধিকারমুক্ত করে সমাজের সব মানুষকে 
শিক্ষার আলো! না দিলে কোনো দিনই দেশের অবস্থার উন্নতি wa না। আর, সেই গণ- 
শিক্ষাদানের বাহন হবে মাতৃভাষ! ॥ গ্রামের দরিদ্র ঘরের ছেলেমেয়ের! যদি নিজের। "ke আসতে 
না পারে তাহলে তাদের ঘরে ঘরে শিক্ষা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার আলো 
না পেলে মনের অন্ধকার দূর হবে লা। ধর্মের অন্তনিহিত সত্যের কথা তাদের যেমন জানাতে 
হবে, তেমনি শিক্ষা দিতে হবে ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য ও বিজ্ঞান । শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে 
দায়িত্ববোধ ও সমান্রচেতনা সৃষ্টি করতে হবে। শ্রমবিমুখ না করে তাদের কর্মঠ করে তুলতে হবে। 
ষ্ঠ বাক্তি ও cura জীবনের wes কারিক পরিশ্রম ও শরীরচর্চার প্রয়োজন কতখানি তা বোঝাতে 
হবে শিক্ষার মাধ্যমে! প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে যে শরীনিকেতনের কর্মসূচীতে রবীন্দ্রনাথ 
এর সবই E করেছিলেন। cune Meare শিক্ষাদর্শের মধ্যে এই সব বিষয়ে 
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Fesrafe পত্রিকা 


আশ্চর্য মিল লক্ষনীয়। আর একজন মহান ব্যক্তি সুখ্াত শিক্ষাবিদ mcs পরিচিত না ছলেও 
পরবর্তী কালে শিক্ষার এই সব অত্যাবশক দিকগুলির কথা বলেছিলেন NAS সংগ্রামের 
মহানায়ক Wn পরিচিত হলেও তার শিক্ষাদর্শের eu e কম নয় । তিনি হুলেন মহাত্মা গান্ধী | 

Wea ও স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহাত্মা গান্ধীও বলেছেন যে শিক্ষার 
agen প্রধান উদ্দেশ্ট হুল শিক্ষার্থীর মনে কৌতুহল সৃষ্টি করা কৌতুহলী মন 
ছাড়! dps শিক্ষালাভ সম্ভব am; শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব, fn ও জানার 
আগ্রহ তিনি ছাত্রদের পক্ষে অপরিহার্য মনে করতেন। তিনিও বলেছেন যে পু'থিগত 
বিভাই শিক্ষার প্রকৃত মাপকাঠি নয়। মান্য হয়ে ওঠাই শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য। garan 
গান্ধী শ্রমের মর্ধাদাকে সর্বাপেক্ষা বেশি গুরু দিতেন | শৈশব থেকে শ্রমের মর্ধাদা দিতে শেখা, 
নিজে কায়িক পরিশ্রম করা ও হাতে নাতে শেখার ওপর গাস্ধীজী অসীম গুরুর দিয়েছেন। A, 
বুদ্ধি ও মনের সুষ্ঠু সমম্বয় ও বিকাশই হল শিক্ষার লক্ষা ; aga গড়ার উপায়। এই ছিল 
গান্ধীন্সীর দৃঢ় বিশ্বাস। sme মনে করতেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির মঘো সম্পর্ক অবিচ্ছেষ্ট d 
বে শিক্ষ। মানুষকে RRRA করে তোলে না সেই শিক্ষাকে তিনি বার্থ মনে করতেন । হাতের 
কাজ, শিল্প, স্বাস্থ ও শিক্ষা একই ব্যাপক শিক্ষাক্রম-এ লক্ষোর অন্তত ও mus হওয়া উচিত 
বলে MÈ মনে করতেন | ভার এই শিক্ষাবাবস্থার, তিনি নামকরণ করেছিলেন “নই তালিম'। 
এই শিক্ষাব্যবস্থার রূপারপের acs অর্থের ওপর নির্ভর করতে হবে না বলে তার প্রত্যয় feng 
প্রয়োজনীয় অর্থ শিক্ষানীতি ও লক্ষ্যের সার্থক প্রয়োগ থেকেই আসবে। বিদ্যালয় হয়ে উঠবে 
faga (Self-supporting)!  গান্ধীজীর এই শিক্ষাদর্শের ভিত্তিতেই atta ভারতবর্ষে 
বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থা (Basic Education) চালু হয়েছিল | বহু বুনিয়াদি বিদ্যালয় স্থাপিত 
ছয়েছিল। quer বিবয় যে এই প্রচেষ্টা তেমন সফল হুয়নি। কেন হয় নি তার কারণ বিশ্লেষণ 
করা অল্প পরিসরে সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো! faeta দেশে গাস্থীত্রীর এ শিক্ষাদর্শের 
ere কম নয়। সম্পূর্ণভাবে, কার্ধকরী করা না গেলেও এর কিছু কিছু আদর্শ বর্তমান প্রাথমিক 
ও মাধামিক শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রহণ করার cobi হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে | 

গাস্থীত্রীও স্ত্রীশিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন | তিনি মনে করতেন যে, ছেলেদের এ 
মেয়েদের শিক্ষালাভের সুযোগ "সুবিধার মধ্যে কোনোরকম বৈষম্য থাকা ঠিক নয়। তিনিও 
মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে! তিনিও মাতৃভাষাকে মাতৃ 
RH মতো মনে করতেন। ইংরাজি তাষাশিক্ষাকে তিনি প্রয়োজনীয় মনে করতেন । তবে তার 
মতে ইংরাজি ভাবাশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে এচ্ছিক হওয়া উচিত । লক্ষ লক্ষ এদেশীয় মানুষের 
ভাষ! kafir হতে পারে না । MAR নিজের মতামত খুব স্পষ্টভাবে বলা পছন্দ করতেন-_ত! 
যদি অপ্রিয় vm তাহলেও । তিনি বলেছিলেন যে, ‘শুধু অমুবাদকের জনসম্টি দিয়ে কোনে। জাতি 


৭৮ 


wea, স্বামী বিবেকানন্দ ও acter গান্ধীর দিতে শিক্ষার আদর্শ ও পক্ষ 


গড়ে উঠতে পারে লা। (No country can become a nation by producing a race of 
translators) | তিলি ভার “ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজে আজ থেকে পঁচাওর বছর আগে (১.১.২১) 
লিখেছিলেন, "একজন ভারতবালীকেও আমি তার মাতৃভাষাকে ভুলতে, অবহেলা করতে বা তার 
জন্য লজ্জা অনুভব করতে দেব না, আর কেউ যে তার নাতৃভাষায় শেষ্ঠ চিস্তাসমূহ প্রকাশ করতে 
অসমর্থ_একথাও আমি তাদের অনুভব করতে দেব না'। tea এই অভিনত সকলে মন 
থেকে গ্রহণ করতে পারেন নি। শিক্ষার বাহন, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার বাহন, ইংরাজি তাষা হওয়া 
উচিত কিনা। সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরাজির কী স্থান হওয়া কামা ও ইংরাজি ভাষা 
দাহিতোর প্রতি কোন দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তিযুক্ত এই নিয়ে বিতর্ক আজও মেটেনি। কিন্তু লক্ষনীয় 
হল Cu, "pd রবীস্দ্নাথ ও we সকলেই মাতৃভাবার গুরুর, মাতৃভাষা শিক্ষা ও তার 
মর্যাদা রক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন i 

ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের বিষরে পিতামাতার দারিক্বের ওপর গান্ধীভী বিশেষ জোর 
দিতেন। তিনি অভিবোগ করতেন যে, বছ পিতা-মাতা তাদের সন্তান কেমন শিক্ষা পাচ্ছে 
সে বিষয়ে কোনো ধারণা পোষণ করেন না। ভারা শুধু ছেলে লেখাপড়া শিখে আর্থোপার্জনে 
সক্ষম হলেই wb. এই মনোভাব দেশ ও জাতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে তিনি মনে 
করতেন। তিনি মনে করতেন শিক্ষা জাতি গঠনের প্রধান ও একমাত্র উপায়। জাতী শিক্ষার 
প্রধান বৈশিষ্টাগুলি তিনি উল্লেখ করেছিলেন । এইগুলি হল: মাতৃভাবার মাধামে শিক্ষা 
বিভালয় ও গৃহের পরিবেশের মধ্যে সামঞ্রস্ত : দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের প্রয়োজন পৃতির 
ব্যবস্থা, একেবার প্রথম থেকেই যোগ্য ও সচ্চরিত শিক্ষক নিয়োগ, অবৈতনিক শিক্ষা, 
এবং জনসাধারপের হাতে শিক্ষার নিয়নত্রণভার । ome আরও বিশ্বাস করতেন চরিত্রগঠন করাই 
শিক্ষার মূল লক্ষা, নীতিজ্ঞান ও মানবীয় দায়িত্ববোধ পালনের চেতনা জাগ্রত করতে না পারলে, 
শিক্ষা অর্থহীন ও বার্থ। তার শিক্ষাদর্শে জ্ঞানদান হুল শিক্ষার মাধ্যম, আর লক্ষ্য হল চরিত্র 
গঠন॥ দেশের সেবাকে শিক্ষার মুখ্য লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে FA ॥ 

১৯২৩ সালে ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে গান্ধীজী বলেছিলেন তাদের শৌর্ঘবান 
হতে হবে। CMF জ্রয় করতে হবে । ত্যাগ, দৃঢ়তা, বিশ্বাস ও বিনয় ছাড়! মনের এই সাহসিকতা 
অর্জন করা যায় না। অম্প শ্ততার বিরুদ্ধে সংগ্রামেও বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী ব্যক্তিদের মধ্যে 
হৃদয়ের deep প্রতিষ্ঠার Bret হতে তিনি ছাত্রদের পরামর্শ দেন৷ গান্ধীত্রীর এ ভাষণ পড়লে 
মনে হবে যেন প্রতি ছত্রে andis বাণী শোনা যাচ্ছে । গ্রামের xm, গ্রামীণ ues ও ভীবন 
সম্পর্কে was! ও অবহেলাকে তিনি প্রচলিত শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাব্যবস্থার এক বিরাট af ৰলে 
মনে করতেন । এই বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ ও স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে গান্ধীলীর নতাদর্শের মৌলিক 
FIGS লক্ষ্য করা যায়। 


fon পত্রিকা 


স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও neha শিক্ষাদর্শের মধ্যে মৌলিক একা সুস্পষ্ট হলেও 
তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও Rama মধ্যে পার্থকাও প্রচুর । এটা স্বাভাবিক । কেননা তিনজনের 
জগৎ, কর্মক্ষেত্র ও চিন্তাধারা ছিল বহুলাংশে ভিন্লমুখী । বর্তমান যুগের প্রয়োজনে খাদের ote আদর্শ 
রূপায়িত কর! সম্ভব না হওয়াই স্বাভাবিক । যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি 
ও মতাদর্শের পরিবর্তন সংগত ও স্বাভাবিক । মহাপুরুষ ও মনীবীদের জীবনেও তা লক্ষনীয় । 
ata হদি স্ামীজী, রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধীজী জীবিত থাকতেন তাহলে অবস্থাই ভারা যুগ ও কালের 
পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের অভিমত ব্যক্ত করতেন, পথ নির্দেশ করতেন 1 
কিন্তু যুগের প্রয়োজনে বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে সমস্থয় সাধনের প্রয়োজন মেনে নিয়েও একথা 
অনস্বীকার্য যে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন হতে পারে না । এই সহজ সত্যটি উপলন্ি না 
করলে মানব সমাজের বিপর্যয় অনিবার্য । তার লক্ষণও ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। মানুষ যদি 
তার NES হারিয়ে ফেলে, নিজেকে দেশের ও বৃহত্তর মানবসমাজের এক অবিচ্ছেষ্চ অংশ 
বলে মনে না করে, জীবিকা অর্জন ছাড়া সামাজিক দায়ি পালন সম্বন্ধে সচেতন না হয় তাহলে 
শিক্ষা অর্থহীন হয়ে পড়বে । এর ফলে দেশ ও পৃথিবী বিপন্ন হয়ে পড়বে। আর, সেই ভয়াবহ 
পরিণতি থেকে রক্ষ! পাবার জন্তেই m, রবীশ্রনাথ, গান্ধীজী ও বিশ্বের অন্তদেশের মনীষীদের 
শিক্ষাদর্শ আমরা অবাস্তব অলীক বলে উপেক্ষা করতে পারিনা | 


আমাদের সমাজ বাবস্থা আমরা) সেই গুরুকে দৃ'ছিতেছি fu আমাদের জীবনকে 
গতিদান করিবেন; মাঘের শিক্ষাব্যবস্থার আমরা লেই গুরুকে খুজি তেছি RA 
আমাদের free বাধামূক্ত করিবেন । যেমন fin ede, সকল দিকেই আমরা 
mms চাই ; তাহার পরিবর্তে প্রণালীর বটিকা Gent কোনো কবিরা 
আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। 

- ববীন্্নাখ 





-প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি। 


ব্রেলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব 1" 


- জীহ্রীচণী 


daa o নারী শিক্ষা 
বন্দিতা ভট্টাচার্য” 


প্রাচীন ও নবীন ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের নারী «fer পরমতম আদর্পের মহত্তম 
প্রতি সারদাদেবী-_মমাদের Mami তিনি বর্তমান ভারতের নতুন curr দৃষ্টিভঙ্গিতে 
একাধারে বিরাট প্রশ্ন এবং challenge, ভগ্গিনী নিবেদিতার অনবদ্য ভাষায়-__“ভারতীয় নারীর 
আদর্শ সম্বন্ধে Braga শেষ বাণী’ । তিনি বর্তমান বিশ্বের বিচিত্র ভাষাভাষী, fafon ধর্মাবলম্বী 
নরনারীর পরমারাধ্যা একাক্ষরা 'আ'--যুগনায়িক। BA সারদাদেবী 1 

আধুনিক ভারতের নারী সমাজ আজ aren? উচ্চশিক্ষার শিক্ষিত ara জীবনের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে, স্থলে-জলে-অন্তরীক্ষে ঠাদের অভূতপূর্ব কীত্তির স্বাক্ষর চিহ্নিত করেছেন, অন্ততপুরের বন্ধন 
füm করে ভ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সক্কেতির রাজ্যে পুরুষদের সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে চলেছেন, 
কিন্তু আর একদিকে দেবতে পাচ্ছি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিগ্ঠালয়ে ছাত্রীদের ক্রমবর্ধমান BoE ও 
সমাজের উচ্চশ্রেণীতুক্ত কিছু সংখ্যক মহিলার শ্বেচ্ছাচরিতা । এই কি নারী শিক্ষার পরিণতি ? 

তখনই আমাদের মনে পড়ে যায় BAe কথা এবং যথার্থ নারী-শিক্ষা সম্বন্ধে ঠার 
উদার স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী RA নিজে লৌকিক শিক্ষালাভের স্বুযোগ পাননি। আক্ষরিক অর্থে, 
তিনি, শিক্ষা-সংস্কতির আলোক-বঞ্চিতা সংকীর্ণ গৃহকোপে আবন্ধা। কিন্তু তিনিই, প্রথম উপলব্ধি 
করেছিলেন যে একমাত্র শিক্ষার দ্বারা প্রত্যেকটি সমস্তার সমাধান হঁতে পারে । চিত্তের জড়তা, 
চিন্তার made থেকে দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক ও আস্তিক বন্ধন থেকে শাশ্বত মুক্তির পথে 
পৌছোনোর প্রথম সোপান হল-_শিক্ষা। কারণ অতীতে শিক্ষার পথ we করাই ভারতীয় 
নারী সমাজ্দের চরম ছুরবস্থার মূল কারণ। তাই Am নারী শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট আধুনিক 
ও সংস্কারমুক্ত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন à 

ভগিনী নিবেদিতার আস্তরিক প্রচেষ্টায় এবং প্রয়াসে বন নিবেদিতা বালিকা Rara 


* অধ্যাপিকা, বালা ভাবা ও লাহিত্য বিভাগ, লেডী ব্রেৰোর্দ কলেজ, কলকাতা ৷ ৱাঘকুফ- বিবেকানন্দ 
তাবধারার প্রাণিতা, হুলেখিকা, বিভিন্ন «ra পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে থাকেন। 
vy 





fear পত্রিকা 


প্রতিষ্ঠিত হুল তখন Bam ঠাকুরের পূজে! করে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখের উপস্থিতিতে বিভালয়ের 
উদ্বোধন করলেন । পুজোর শেষে বরং প্রার্থনা করলেন_-“হেন, এই বিস্ালয়ের ওপর জগন্মাতার 
আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে ।” 
Ramia সুবিধা-অন্থৃবিধা এবং ক্রমে ক্রমে Safer দিকে BAe am জাগ্রত সতর্ক 
দৃষ্টি ছিল। একবার তিনি বিদ্চালয়ের স্থানাভাব লক্ষ্য করে পূজনীয় গণেন মহারাজকে অনুরোধ 
করেছেন-__'এদের--- মাছা গুঁজবার (একট! ) জায়গা করে দাও।' সেদিনের সেই ক্ষুদ্র বিস্তালয় 
আজ মহান প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে কলকাতা মহানগরীর বুকে শত শত প্রকৃত শিক্ষিত! নারীর 
জন্ম দিচ্ছে। ভাই আমেরিকা থেকে স্বাবীজী লিখেছিলেন_ “রামকৃষ। পরমহংস বরং বান আমি 
ভীত নই, কিন্তু যা-ঠাকুরাণী গেলে সর্বনাশ । এবার মা-কে কেন্দ্র করে গাগী, মৈত্রেয়ী নতুন করে 
eus 

S Spar আগ্রছেই গৌরীমা 'সারদেশ্বরী আশ্রম'-এর প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখানের 
বালিকা বিদ্যালয়ের Wa মায়ের কত না অনুরাগ, কত না al! গৌরীমার বালিকা বিস্তালয়ের 
প্রতি মায়ের সদা Wer দৃষ্টি ছিল। Bam আস্রমা-এ মা যখনই পদধূলি দিতেন, 
আশ্রম কন্যাদের ধর্ম প্রসঙ্গে নানাবিধ উপদেশ দিতেন এবং প্রাণভরে আশীধাদ করতেন। শিক্ষা 
প্রসঙ্গে BRCM পড়াশুনো করবে, REE করবে। কিন্তু, মেয়ে মানুষের ছু চের 
মত বৃদ্ধি ভাল নয়। .-'তারা সরল হবে, পবিত্র হবে। স্ত্রীলিক্ষা প্রসঙ্গে এইটি মায়ের 
সার কথা। 

সারদেশ্বরী আশ্রমের একটি বালিকার ( পরবর্তাকালের দুর্গ মা) বৃদ্ধিমত্ত। ও লিক্ষাহুরাগ 
দেখে SED এতই উৎসাহিত হয়েছিলেন যে তিনি একদিন কথা প্রসঙ্গে গৌরীমাকে বললেন-_ 
“আমার মেয়ে কিন্তু ইংরিজি পড়বে । কারণ মা একঘ] স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন যে আধুনিক 
সমাজে নেতৃত্ব করতে ছলে awh শিক্ষা একান্তই আবশ্যক । fire গৌরী মাএ বালিকার 
ইংরাজি শিক্ষায় বিশেষ উৎসাহ দেখালনি । কারণ, তার মতে, ইংরাজি শিক্ষা চিত্তকে করে 
afer আর সস্কত করে aT তবে যেখানে মায়ের নির্দেশ সেখানে ci a) নতমস্তকে 
সব মেনে নিয়েছেন। 

একদিন নিবেদিতা Ramana কয়েকটি মেয়ে মায়ের কাছে উপস্থিত RTI তাদের মধ্যে 
চুটি rad মেয়ে ইংরেজি জানে একথা শুনে মা এ ছুটি মেয়েকে কয়েকটি বাংল! বাক্য 
ইংরিজিতে অনুবাদ করতে বলেন এবং তারা তা করলে মা খুবই খুশী হন। তারপর তাদের জিজ্ঞসা 
করেন-_'তোমরা। গান জান? তারা সন্মতি জানালে মা তাদের গান শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। 
মেয়েদের গান শেখার বিষয়ে মায়ের আস্তরিক উৎসাহ ও সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। wifi, 
ধাত্রীবিভ। ইত্যাদি আধুনিক স্তরীশিক্ষা মায়ের অভিপ্রেত ছিল । তিনি জন়রামবাটি অঞ্চলে মেয়েদের 

v 


শ্রম ও নারী-শিক্ষ। 


লেখাপড়া এবং নানাবিধ কাজকর্ম শেধাবার বন্দোবস্ত করার ws একজন শিক্ষাত্রতী সন্তানকে 
নির্দেশও দিয়েছিলেন । এর থেকে আমর! সহজে অশুমান করতে পারি যে নেয়েদের সধবিধ শিক্ষার 
জন্য শীশ্ৰমায়ের কি আন্তরিক আগ্রহ ও আকুলতা। 

নারী শিক্ষায় যে দেশের tafe এবং জগতের কল্যাল হবে তা Be মনে প্রাণে বিশ্বাস 
amm আর crest তিনি অনেক বিরোধিতা সব্বেও নিজের তুই ভাইবিকে শিক্ষা লাভের aD 
Protea পাঠিয়েছিলেন এবং রাধুকে বিবাহের পরেও চোদ্দ বছর বয়সে মিশনারী পরিচালিত বিদ্যালয়ে 
শিক্ষালাভের ws যাতায়াত করতে Oen হায় । এটি সম্ভব হয়েছিল মায়েরই আগ্রহাতিশয্যে । 
গোলাপ-ম! আপত্তি জানালে মায়ের দপ্ত ঘোষণা সকলকে চমকিত করে-_'লেখাপড়া, fam এ সব 
শিখতে পারলে কত উপকার হবে । যে গ্রামে বিয়ে হয়েছে এ সব ভানলে নিজের এবং আস্টের 
কত উপকার করতে পারবে i 

কোয্নালপাড়া ও তার পাশের কয়েকটি গ্রামের মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যাপারেও ATUS 
উৎসাহ ও আগ্রহ লক্ষ্য কর! যায়। কোয়ালপাড়াতে স্ট্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে মায়ের বৈপ্লবিক উক্তি আমব। 
স্মরণ করতে পারি-_'এ দেশের মেয়েরা সব পশুর মতন দেখছি । আমার এক এক সময় ইচ্ছ! হয় 
এদের শিখবার বাবস্থা করি। কিন্তু করি কি করে? ...আহা : এদেশের মেয়ে সেরকম শিক্ষিত 
mr 

নারী শিক্ষায় মায়ের একমাত্র লক্ষ্য ছিল যে মেয়েরা শিক্ষিত হলে তারা দ্বাবলশ্বী হবে, 
এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে তারা অন্যকে সাহায্য করতে পারবে । oF Hes তার 
মেয়েদের বিয়ে দিতে না পারায় উৎকষ্টিত হয়ে মায়ের কাছে এলে xime সুরে বললেন-_বে দিতে 
না পার, এতো ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও- লেখাপড়া শিখবে--বেশ 
থাকবে। আবার দেখি, নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ছুটি ater মেয়ে সম্পর্কে Sara যে উক্তি 
তাতে তাকে আমর। স্ত্রী শিক্ষার প্রবল সমর্থকরূপে চিত্রিত করতে পারি । তিনি বলছেন-__-আহ। ! 
তারা কেমন লব কানকর্ম শিখেছে । আর আমাদের ! এখানে পোড়া দেশের লোকে কি আট 
বছরের হতে না হুত্রেই বলে “পরগোত্র করে দাও, পরগোত্র করে দাও gà 

Baars ae ধরা পড়েছিল বালাবিবাহ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পথে একটি বিরাট 
বাধা। মা এই era তীব্র বিরোধিতা করেন। এর থেকেই স্পষ্টভাবে বোকা যায় যে না কত 
প্রগতিশীলা এবং আধুনিক মনোভাবাপর ছিলেন i 

আদ্র পাচ্চাত্যের অনুকরণে RU হয়ে আমাদের প্রাচ্যের নারী জাতির মধো আস্তিক hei, 
পবিত্রতা ও মাতৃত্বের মহিমময় রূপের অভাব লক্ষ্য করে যধন আনরা হতাশা বোধ করছি, তখন 
স্বামী বীরেশ্বরানম্দজীর aga আমাদের উৎসাহ ও প্রেরণ! জাগার । তিনি বলেছেন__-“আদ্রকাল 
আমাদের দেশের মেয়েরা আগেকার মত কেবল রান্নাঘরে আবদ্ধ না থেকে বাইরে কাডকার্মে 

৮৩ 


faafaa qaa 


নানাদিকে এগিয়ে আসছেন । কেউ রাজনীতি ক্ষেত্রে, কেউ ডাক্তারীতে, কেউ লাসিং-এ এমনি, সর্বত্র 
তাদের কর্মক্ষেত্র ছড়িয়ে পড়ছে । এ প্রয়োজন আছে ঠিকই। কিন্তু এ সব করতে গিয়ে ড্ঠাদের 
fre আদর্শ তুলে যাবার ভয়ও আছে । সেই wee মা__আদর্শ ভীবন_যেল আদর্শের একটি 
ছাচ তৈরী করে রেখে গেলেন । আমাদের দেশের মেয়েদের আদর্শ হল দাতৃব, পবিত্রতা । আমাদের 
মেয়েদের আজ মায়ের জীবনের ছাচে জীবন ঢেলে নিতে হবে ..-আবার সেই OR নতুন পরিস্থিতির 
সঙ্গে খাপ খাইয়েও চলতে হবে । এ আদর্শ শুধু ভারতের জন্ঠ নয়, সারা জগতের uj প্রয়োজন |” 


ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কনে ? নিন্দা, ঠা! করতে পারে দ্ব্বাই, কিন্ত 
কি করে ছে তাকে ভালো করতে ছবে তা বলতে পারে SA 7 
Bau সারদাদেৰী 


বিদ্যায়দ্দির-_ওকটি মত্যবোধের প্রতীক 
সচ্চিৰানন্দ ঘর* 


একটি মূলযবোধই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণ 

রামকৃষ্ণ মিশন ভাবাশ্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য হল Ratih জীবনে একটি 
আদর্শ বা মূল্যবোধকে সঞ্চারিত কর|। বিস্তাদানের সঙ্গে সঙ্গে অধীত বিস্তাকে জীবনে সফল করার 
wa এই মূল্যবোধের সক্কার অপরিহার্ধ। বিস্যামন্দিরের furta কৃতিত্ব নির্ভর করে সে বিস্তানন্নিরের 
মূল্যবোধকে জীবনে কতটা গ্রহণ করতে পারে তারই উপর । বিভ্যামন্দিরেরও সার্থকতা 
fafaa কতটা feta জীবনকে ভাব-দীপ্ত করতে পারল তার উপর । এই মুলাবোধের 
আদান-প্রদানই বিষ্ামন্দিরের প্রাণ । আবাসিক বিসালয়ের গুরুকুল প্রথার শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যই 
হুল ‘জীবন দিয়ে জীবন জ্রাগানো? i 
এই মূল্যবোধের স্বরূপ কি ?_ ভ্রীবনের উদ্দেস্ট-সচেতনতা এবং তন্রিষ্ঠ «tui 

বিষ্ঠা হল জীবনকে সার্থক, সুন্দর ও আনন্দময় করার কৌশল। কিসে আমাদের জীবন 
“আনন্দমগ্র' হবে তা যদি না জানতে পারি, তা ছলে আমাদের অধীত বিস্তা আমাদের নিজেদেরও 
কোন কাজে লাগবে না, এর দ্বারা পরের৪ কোন হিত বা আনন্দ হবে না। "বা নিজের এবং 
পরের জীবনকে সার্থক ও আনন্দময় করে, তার প্রতি শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠার ভাবই হুল মূল্যবোধ | 
যা নিজের এবং পরের পক্ষে কল্যাদকর ও আনন্দদায়ক, THR মূল্যবান। তা-ই aa, তা-ই 
4mm, তা-ই আচরদীয়। যা নিজের এবং পরের পক্ষে ক্ষতিকর তা-ই নিন্দনীয়, বর্জলীয় এবং 
অনাচরশীয় । আমাদের জীবনের নিশ্চিত উদ্দেশ্ব হল 'কল্যাণ Ge’ হওয়া, 'লক্ধানন্দী' ইওয়া। এই 
কল্যাপলক্ষ্য জীবনচর্ধায় নিষ্ঠা থাকাই মূল্যবোধের স্থাঙ্গীকরণ। যাকে কলাযশকর বলে জানব তাকে 
মরণ-কামড় দিয়ে ধরে রাখাই হুল মূলাবোধের স্থাঙ্গীকরণ | বিরুদ্ধ পরিবেশেও ভয় বা প্রলোভনে 
শ্রেযঃবোধ থেকে বিচ্যুত ন| হওয়াই মূল্যবোধের পরিচায়ক । 





* বিদ্তাহনন্দিয়ের প্রাক্তন fav [ ১৯৪১-৪৩ ]. genti অবাক্ষ জঙ্গিপূর কলেজ ও রাষরুষ্ণ মহাবিস্তালয, fan ৷ 
রামকক-বিবেকানন্দ STA অহপ্রাণিত নানা গ্রন্থ ও LAG প্রণেতা হুলেখক। 
va 


faafaa পত্রিকা 


বিভ্তামন্দিরের শিক্ষায় আমরা জীবনের উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবেই জানতে পারি 

আমরা যখন বিচ্ছামন্দিরে প্রথম RNA হিসাবে of হই, তখন আমর! এটাই জানি যে 
OUR ভাল পড়াশোন! হয়. এখানকার পরীক্ষার ফল ভাল হয়। আমাদের অভিভাবকদেরও অবি- 
কাংশেরই আশা এবং Bors হল, এখান থেকে আমর! ভাল পরীক্ষা দিয়ে 'কতবিষ্' হই; ভাল 
চাক্রী-বাকুরী করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হই । কিন্তু কোন কোন ভাগাবান RENA এখানে বিদ্ালাভের 
সঙ্গে সঙ্গে একটা BTA জীবনবোধের সঙ্গেও পরিচিত হয়ে fauces জীবনকে পূর্ণতার পথে 
এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রেরণা পান। ভ্রীবনকে আনন্দময় করার কৌশলটি আনন্দের মূল caf. 
আমরা বিদ্ামন্দিরের প্রাত্যহিক জীবনের নানা চর্চা এক চর্যার মধ্যেই পেয়ে যাই । বিস্যামন্দিরে 
কিছুদিন বানের পরই আমরা কেমন করে বেন স্বামীজ্রীর শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাই। 
এখানে এনে আমরা জান্তে পারি, “আমাদের আন্তরনিহিত দেবত্বের বিকাশই শিক্ষ।।' আমাদের 
PRS নানা চর্যা এবং অভ্যাসের মাধ্যমে দমন করে ধাপে ধাপে CHAT RR পথে অগ্রলর হতে পারি | 
OTA পথে অভিযাত্াই শিক্ষার আরঞু, দেবছে উন্নীত হলেই শিক্ষার পরিসমাণ্তি। 

যা আমাদের দেব-বিকাশের সহায়ক, তাই মূলাবান। যা দেবন্বের পরিপন্থী, তাই 
নিন্দনীয়, করনীয় । দেবের প্রতি মূল্যবোধ এই aep যে, দেবকে পৌছাতে পারলেই আমাদের 
আনন্দ, শান্তি । নচেৎ “মহতী বিনষ্টি ' বিস্তামন্দির আমাদের ভালমন্দের বিবেকবোধকে জাগ্রত 
"Oa এই মূল্যবোধের সক্কারেই বিদ্যামন্দিরের সার্থকতা | 
পশুত্ব খেকে TIFE, TAWA খেকে দেবন্ধ_বিভভাদদ্ছিরের প্রেরণা 

শ্বামীজী ‘মানুষ গড়ার” শিক্ষার কথা বলেছেন, আবার দেবত্বের কথাও বলেছেন। মস্ত 
আর care সীমারেখা টানা কঠিন। তকে পশু থেকে দেবকে যাত্রার সকল জেগে 
উঠলেই, আমরা পরের এবং নিজের অনিষ্ট ও অশান্তিকারী কাম-ক্রোধাদি মনোবৃত্তির দমনে সচেষ্ট 
হই । এই সব স্বার্থপর নিয়বৃত্তিগুলি দমিত হতে হতে আমর! দৈবীগুপসম্পল্প হতে থাকি । “নান হস" 
__আমাদের CES “অভিমান বা আত্মমর্ধাদা সম্পর্কে AH বা চেতনা ভ্বাগলেই আমরা 
amu হই। পরার্থপরতা, দয়া, নিলোভৰব প্রভৃতি গুণগুলিই মানবীয় গুণ । এইসব গুণে ভূষিত 
হলেই আমরা ATEN! এই সব ed আমাদের চর্ধায় অহ্প্রবিষ্ট হলে আমরা মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত 
হলাম । তখন "আমাদের নিগ্রেদেরও আনন্দ, বিশ্বেরও কল্যাণ | 

GT আমাদের চরম লক্ষ্য ag দেবে পৌছবার একটা ধাপ। crave পৌঁছাতে 
পারে ‘কোটিতে গোটেক' | দেবন্ধকে লক্ষ্য রেখে aR পৌঁছাতে পারে বহুজন । বিদ্যামন্দির থেকে 
আমরা যে মূল্যবোধ পাই, তা 'আনাদের মহুত্যত্বের প্রেরণা । আমাদের অনেকেই এই 
cere পৌঁছানোর মৃলাবোধকে শ্রদ্ধা করি। আমরা অনেকেই aia হওয়ার চেষ্টা করে 
চলেছি। 


ve 


বিস্তামন্দির_-একটি মূলাবোধের প্রতীক 


‘a face বেদিতব্যে’ --বিভামন্দিরের শিক্ষা 

আমাদের প্রাচীন গুরুবুল প্রথার 'পরা'-“অপরা' ছুই Reta কদাই আছে। স্থামীভীও 
এই দুই বিস্তার যুগপৎ সংযোগ চেয়েছেন। বিদ্চামন্দিরের ছাত্রের অপরা বিষ্ঠা খুবই দক্ষ। 
ভারতে এবং বহির্দেশে বিগ্ভামন্দিরের বিষ্যাবীরা অপরা বিদ্যার পারঙ্গমহ নিয়ে mae ভীবনে 
সুপ্রতিষ্ঠিত । বিস্তান্দিরের বিদ্যার্থীদের ভীবন-চর্যায় eure তথা দেবন্ধের প্রকাশও লক্ষণীয় 
রামকৃষ্ণ মিশনের fenton কর্মজীবনে, সমাজজীবনে শ্রদ্ধাপূর্ণ POTS দেখে আমরা আশাবাদী । 
উভয় fagib— oca জীবনকে fmm করছে। বিগ্যামন্দির থেকে প্রাপ্ত মূল্যবোধই 'তাদের জীবনের 
মূলধন । 
পরা বিস্তার প্রেরণা-_বিষ্ডা মন্দিরের বিশেষ মূল্যবোঘ 

ATA থেকে দেবমাম্থষে অভিযাত্রাই পরাবিদ্ঞার লক্ষ্য। BTR দেবৱের Wü 
area চরিয্র। এই wae, পশু দমনের, দেবহ বিকাশের কথা আমরা বিদ্যামন্দিরে প্রতি 
দিন শুনি। wars শুনতে ভাবি। ভাবতে ভাবতে ww নেনে পড়ি। এই ঘস্ফবোধ এই 
বিবেকবোধই বিস্তামন্দিরের শিক্ষার প্রাণ । এই vga নিয়ে আমার সমাজ জীবনে প্রবেশ করি। 
এধানেই আমাদের বি্তামন্দিরের শিক্ষার পরীক্ষা à 
পশুত্ব জয়ের মূল্যবোহ নিয়েই _জীবল যাত্রা dream ath? 

সংসার ভীবনে কাজকর্ম করে অর্থ Borsa করে স্বনাগরিক হিসাবে বেঁচে থাকাকে আমরা 
বলি জীবন-খাত্রা'। কপনও বলি জীবন-'সংগ্রাম' । যখন দেবের দিকে চলি, তখন জীবনট! 
তীর্থযাত্রার মতই একটা অভিযাত্রা । যখন recu: সঙ্গে যুদ্ধ করি, বিরুদ্ধ পরিবেশকে দমন করি, 
দেবন্ধের যাক্রাপথকে gra করি, তখন বলি জীবন-সংগ্রাম । বিছ্যানন্দিরের fas a জীবনে 
এই "যাত্রা" এবং "সংগ্রাম, যুগপং চলে । আর উভয়ের মূলাবোধই দিয়েছে বিগ্ঠামন্দির | 
fasia পঞ্চাশ বৎসরের সমীক্ষা-_বিভ্ভার্থার জীবনে বিভ্ভামচ্ছিরের মূল্যযো 
কতটা সঞ্চারিত হয়েছে? 

বিগ্তামন্দির স্বামীজী-পরিকলিত শিক্ষার মূল্যবোধকে fata জীবনে ম্বনিশ্চিতভাবেই 
সঞ্চারিত করে চলেছে নি;সন্দেহ । সমাজে যেখানে "মানবতার" আদর্শ শিদ্ধিল, যেখানে aE 
স্বার্থপরতার ‘oes fen করার প্রয়োজ্জন আছে বলে কেউ at করে না, সেখানে 
বিস্ভামন্দিরের বিদ্যার্থীদের চরিত্র একটা দিগংদর্শনকারী ব্যক্রিব নিয়ে পরিবেশকে কল্যালের পথে 
চালিত করার প্রেরণা দিচ্ছে নি:সন্দেহে । যেখানেই বিদ্যামন্দিরের fagi) মাছে, সেধানেই একটা 
আদর্শবাদের ছাপ আছে। 

সমাজের জনসমুদ্রে বিষ্ঠামন্দিরের বিভার্থী-তরঙ্গের একটু লক্ষ্াণীয় তুঙ্গর আছেই । এরা 
"mu মধোই উত্তম, বহর মধ্যেই মধ্যম, _ কেউই অধম লয়।' আর এদের অনেকের মধ্যে এই 

va 


Rena পত্রিকা 

“্রন্ধাবোধ', CRO মূল্যবোধ, RENT মর্ধাদাবোধ এসেছে বিভামন্দির থেকেই । পঞ্চাশ 
বৎসরের সমীক্ষায় বিদ্যামন্দিরের সাধনাকে সফল মনে না করার কোন কারণ নেই । 
fawinf9es থেকে প্রাপ্ত মূল্যবোধকে স্বা্গীকরণের emesis 

বিচ্ামন্দিরের মূল্যবোধকে Prete জীবনে সঞ্চার করার জন্ত পাওয়া যায় 'আদর্শনিষ্ঠ 
আচার্য, দেহ এবং মনকে উচ্চতর ভাবগ্রহণের যোগ্য করার PI কতকগুলি অভ্যাস এবং মূল্যবোধ 
বা কল্যাপকর আদর্শকে বৃদ্ধি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করার ay তাত্বিক আলোচলার সুযোগ, 
বেলুড় মঠের সান্নিধ্য, এবং পরিবেশ বিদ্ার্থীর মনকে Seah করার সহায়ক । 

এখানে feat প্রা্যকালে ও সন্ধায় প্রার্থনা করে, শরীর চর্চা ও খেলাধুলায় 
শরীর দৃঢ় করে, ক্লাসে ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষায় মানব জীবনের সার্থকতা সম্পর্কে ধারণা 
পায়, উৎস্ব-অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে কর্মদক্ষতা এবং GRRE করে। Rara পত্রপত্রিকা, 
বিতর্ক, আলোচনা সতা এবং বহিরাগত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চিন্তামূলক ভাবণের মাধ্যমে বুদ্ধি ও চিন্তা 
শক্তিকে প্রথর করার সুযোগ পায়। শরীর মনকে এইন্ধুপ গড়ে তোলার Wat অন্যত্র দুর্লভ । 
iren বংসর এই সকল OH এবং অভ্যাসের ফলে arta দেহ মনে একটা অনির্বচনীয় ছাপ 
পড়ে যায়। এই প্রভাব ছাত্রজীবনের পর কর্মজীবনে বিশেষভাবে মূর্ত হয়। এটি আমাদের 
বাস্তব অভিজ্ঞতা | 
মুল্যবোছ্ের আভাস- সত্যৎব্, ‘ধর্মং চর" 

প্রার্থনা মন্ত্রে বিস্তার্থী বহুবার উচ্চকণ্ঠে বলে_“স বদ, ধর্মং চর---পিতৃদেবো ভব, মাড়দেবো 
তব, 'অতিথিদেবো ভব, কন্যা দেয়ম্‌-..ইত্যাদি । এই প্রার্থনা মন্ত্র পরবর্তী জীবনে প্রতিদিনই 
কানে বেজে উঠে। যখন সত্যের সঙ্গে RT, স্ত্রী এবং মা-বাবার মধ্যে মিলিয়ে চলার wm আসে, 
নান করার ইচ্ছা ও কাপ্য-দোবের m আসে__তখন বিচামদ্দিরের এই মন্ত্র বিবেক-বুদ্ধিকে দৃঢ় 
রাখতে সাহায্য করে। বিবেকের দ্বন্থে একবার হেরে গেলেও, পুনরায় জয়ের আলা আসে। 
এখানকার SPE এবং দৃঢ় মূল্যবোধ জীবনে চলার মূলধন হয়ে যায় অজ্ঞাতসারেই । গুরুকুলে প্রাপ্ত 
এই মূল্যবোধের জোরেই আমর! ware বিশেব মর্ধাদা পাচ্ছি। শ্বামীজীর ইচ্ছা, আচার্যদের 
আশীর্বাদ আমাদের জীবনে সুস্পষ্ট 1 


মামার বিদ্যায়ন্দির স্মৃতি 
uti Baratan” 


মাতৃভূমির সৰ্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনার স্বামীজীর সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ শিক্ষাদর্শকে বূপায়ণের 
ইচ্ছায় mapa মিশনের কর্তৃপক্ষ ১৯৪১ বৃষ্টাব্দে বেলুড় মঠের একেবারে সন্নিকটে বিষ্ঠানন্নিরের 
মাধামে উচ্চশিক্ষা দানের উদ্ধোধন করেন। pater বিস্যামন্দিরটি ছিল অত্যন্ত অনাড়ম্বর একটি 
প্রতিঠান। মাত্র কয়েকটি ছাত্র স্কুলের শিক্ষা ore করে ঘরের বাইরে বেরিয়েছে । মা বাবা 
আন্মীয়ন্থজনের উষ্ণ স্নেইডোর ছাড়িয়ে চব্বিশ ঘণ্টা তাদের থাকতে হবে গৃহত্যাগী, বিষয়বিরাগী গেরুয়া 
ধারী সঙ্গাসীদের তত্বাবধানে | কত ভয়, কতই mb অনিম্চয়তা__-তখন সেইসব কচি-কাঢা কিশোরদের 
অন্তরে দোলা দিত। 

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অল্পদিনের মধ্যে তাদের এই সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা কেটে যেত i 
দেখতো, সন্ত্রাসীদের বাইরের আবরণটি কঠোর হলেও তাদের অন্তরে কিন্তু অনাবিল স্রেহধার। ৷ 
ছাত্রদের শরীর-মন-বুদ্ধির সধাঙ্গীন বিকাশে এদের কী গভীর আাগ্রহ ! ছাত্রল্র সঙয়মত-স্রাল 
আহার, লেখাপড়া, খেলাধূলা-]ায়াম, নাটক-অভিনয়, সংগীত ভজন-প্রার্থনা-চিতরান্থণ তর্ক-বিতর্ক সব 
কিছুতে mama সঙ্জাগ দৃষ্টি সবোপরি ছিলেন বিদ্যামন্দিরের প্রথন অধ্যক্ষ বিগ্যামন্দিরের 
প্রাপপুরুষ Spas স্বানী তেজ্রসালন্দজী মহারাজ-_ধার পুণা স্মৃতি ও উজ্জল চরিত্রমাধূয আডও 'অনেক 
ছাত্রের YE ফ্রবভারার মত ছাঙ্রল্যমালন ভিনি ছিলেন একাধারে তাদের বন্ধ, দার্শনিক ও 
পথপ্রদর্শক, কি কঠোর-কোমল ধাতুতেই না গঠিত ছিল সেই চরিত্র ! তার সময়কার বেশীরভাগ 
ছাত্রই পরিণত বয়সে তা অনুভব করে নিজেদের সৌতাগাবান বলে জেনেছে । 

era বিচিত্ররূপে তার দেই চরিত্র মাধুধা বিচ্ছুরিত হত। দেখা যেত, মুহুর্তে তিনি 
নধাক্ষের চেয়ারে বসে, ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারিবৃন্দ ভয়ে. ATA UB. পরক্ষাণই উদাত্ত wr) তিনি 
শাস্তি মন্ত্র পাঠ করছেন রিলিনজ্জিয়াস ক্লাস-এ__ও maang. কী সহজভাবে এ এঠাকুরের 
আ্িভাবের উদ্দেশ্য, নচ্ত্যজীবনের সার্থকতা ছাত্রদের সাননে ছবির মত তিনি তুলে ধরছেন! 


“get ভবন-অধীক্ষক ও afa সপারিন্টেন্ডেন্ট, বিস্ঠামন্দিয়। atana যাচি, eme মিশন টি. fa. 
ক্সানেটোরিস্ামের পেবাত্রতী wi i 





fone fon 


অপরাহ্কে ঠার আর এক মৃত্তি, খেলার মাঠে বা ঝায়ানগাবরে feted বন্ধুর অতো ডিনি উৎসাহ 
দিচ্ছেন, দেশিয়ে দিচ্ছেন, কিভাবে ডাম্বেল ভাজতে হবে, ডন দিতে হবে । আবার সায়াস্কে ঠার 
সার এক কূপ, arenas চিতে চাতদের সঙ্গে প্রার্থনা করছেন, খণ্ডন ভব Te | 
pA ছেলেদের দিয়ে স্বদেশপ্রেম ও বীরহবাচক নাটক aew করতে হুকে। প্রতিটি 
রিহাসালের আসরে $ra am চাই যথাযথ নির্দেশনার wq শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই তার, 
casam cn সমর্পণ এই ছাত্রনারায়পদের সেবাবন্দ্ে। ছাত্রদের ফাইন্তাল পরীক্ষার পূর্যে ভাল 
ভাল ছাত্রদের নিয়ে যেতেন বেলুড় মঠে পরবপূক্তনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট মহারাজ 
ও WT গুরুজলদের প্রণাম STATE ও ঠাদের আশীবাদ প্রার্থনা করতে ! 

বু ব্যাপারে সক্রিয় অংশ নিলেও তখন বিচ্গামন্দিরের ছাত্রদের পরীক্ষার ফল ছিল 
অতি প্রশংসনীয় । কলকাতা বিশ্ববিছালয়ের উণ্টারন্ডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম দশ জনের মধো 
কয়েকজন তো ঘাকাতোই | 

অথচ ছাত্রতপ্তির সময় প্রাপ্ত নম্বরের ব্যাপারে এখনকার মতো এত কড়াকড়ি কিন্তু তখন 
ডিল না। ea ছাত্রটিকে হয়ত একটি ছোট রচনা তিনি লিখতে দিলেন, তা দেখেই তাকে 
বলে দিতেন pfa এই এই বিষয় নাও। কত দ্বিতীয় বিভাগ, কখনও বা তৃতীয় বিভাগে পাশ করা 
erae বিদামন্দিরে এসে অভাবনীয় Pafs করেছে । এর কারণ, আমার মনে হয়, তাদের গভীর 
একাগ্রতা তখন স্টাডি আওয়ারগুলি ছিল কি নিখুঁত! অতগুলি ছাত্র, সোজা! ছয়ে আপন সীট- 
-এ বসে গভীর একাগ্র চিত্তে তাদের পাঠক্রম আয়ত্ত করছে, কোন কথ! নেই, নড়াচড়া ঘোরাঘুরি 
সব বন্ধ। বাইরে থেকে কেউ এলে বুকতেই পারবে না এতগুলি প্রাণচঞ্চল যুবক ছেলে এখানে 
বাস করে। 

feta স্বামী তেজসানন্দজী মহারাজের কর্মজীবনের অধিকাংশই এইভাবে আদর্শ stg 
গড়ার কাছে সমপিত হয়েছিল। fao sfera সুলাকালে এমন এক at কর্ণধারকে পেয়ে 
ate পথণশ বছরের প্রবীণ এই প্রতিষ্ঠান গবিত, আনন্দিত, qud ! 

আমিও জশ্ম-জস্রান্তুরের স্বকৃতি ও পরনকরুণানয় ঞ ঠাকুরের অশেষ কৃপায় এ মহাপুরুষের 
mfa. এই বিষ্ভানন্দিরে কিছুদিন বাস করার সুযোগ পেয়েছিলাম । অবশ্য আরও আগে 
মহারাজকে আমি ছানতাম ও খুবই ae করতান ৷ বিগ্তামন্দির পত্রিকা পেলে খুব আনন্দ করে 
পড়তাম । আমার বিদ্ছানন্দিরে বাসকালীন জীবনে মহারাজ কিছুদিন core পড়িয়েছিলেন i 
ভার প্রিয় দেই ag: 

ferz ana fescg সবলংশয়াঃ i 
ক্ষীয়স্বে ors কাণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ 
এখনও তা কানে লেগে আছে। মহারাজ তার wees কৃপায় আমার ভবিস্যৎ জীবনের 


৯৯ 


মার fautafer afe 


শিক্ষা-দীক্ষার বাবস্থা করে অনেষ উপকার করেছিলেন মামার । 

প্রায় ত্রিশ বছর আগে এক সন্ধ্যাবেলায় আমি বিভ্তাসন্দিরে অধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাতের 
we প্রবেশ করেছিলাম । সেদিনের নিঃশব্দ স্টাডি আওয়ার দারুণ প্রভাব ফেলেছিল আদার 
মনের উপর ৷ ধীরে ধীরে দেখলাম, ছাত্র এবং শিক্ষকদের কি মধুর সম্পর্ক এখানে! ছাত্রবন্দ 
কত বিনয়ী, am এবং আন্ঞাবহ ! প্রায় প্রতিদিন নৈশ আহারের পর ছাত্রদের সমাবেশ হ'ত ৷ ভাতে 
বিভিন্ন দিনে বিভি রকম বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। ছাত্রদের প্রস্বপ্ত জ্ঞানভাগারে যেন নতুন 
করে নাড়া পড়ে যেত নানাভাবে । qeu ছবি ও নানা লেখা-সম্বলিত প্রাচীর পত্রিক! বের হত । 
আচার বাবহার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্তভা ও were গুণাবলীর উপর emma নাকিং হত। 
তার রেজাস্টও zane ওয়াল্‌-আপ করা হত। সবকিছুতে ছেলেদের Bers অনেক iy 
মনে হত। সব ছেলেপ্রে মধো একজন প্রিফেক্ট থাকত । তারই মাধ্যমে এই সব zwi «wen. 
মূলক কার্ঘস্থচিুলিকে অধাক্ষ asala কার্যকর করিয়ে নিতেন। প্রতেকটি কমের লান ছিল 
এক একজন মহাপুরুষের নামে । এসব বহাপুরুষাদের wn তিথিতে ঠাদের safre এ সব era 
বাসে পাঠ ও আলোচনা Wd 

ঘটি বিশেষ ঘটনায় অধাক্ষ দ্বানী তেজসানন্দদ্ীর ছুই বিপরীত মৃত্ঠির কথা আজও আমি 
তুলতে পারি নি। একই আধারে কঠোরতা ও কোমলভার Cei eT ঘটেছিল ঠার Carta 
afore) আমরা সবাই জানি মিশনের কাজকর্ম চিরদিনই সধতোভাবে রাজনীতিমুক্ত । তাই 
বিদ্ভামন্নির__যেখানে 'অধায়নই হল ছাত্রদের ব্রত, সেখানে এ বিষয়ে কোন তর্ক ও যুক্তির প্রশ্নই 
ওঠে না। অধ্যক্ষ মহারাজ ছিলেন এ বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ । এই পরিপ্রেক্ষিতে মনে পড়ছে 
এক নবাগত ছাত্র তার পুর্বজীবনের অভ্যাসমতো বন্ধুদের সামনে তার প্রিয় Bow সম্বন্ধে হোটেল 
কমন্রুমে সুন্দর THT সুরু করে দিয়েছে যে কোনও ভাবেই হোক এই সংবাদ অধ্যক্ষ নহারাজ্ের 
কানে গিয়ে পৌছেছে। খুবই বিরক্ত ও afte হয়ে হোস্টেলে-এ এসে সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিকে 
তিনি তত্রিতরাসহ হোস্টেল ছেড়ে যেতে বললেন | পাছে Superintendent মহারাজ অন্য fag 
ওজর আপত্তি তোলেন, তাই তিনি sped) বললেন, Superintendent must obey the 
Principal, বলেই নিছে হাতে ধরে ছেলেটির বেডিং বাইরে নিয়ে এলেন, একটি রিক্সা 
ডাকিয়ে ভাতে সব তুলে দিয়ে ছেলেটিকে রওয়ানা করে দিয়ে নিজে সটান কলেজে ফিরে গেলেন 
সব ছেলেরা ও আমরা যার! ওখানে উপস্থিত ছিলাম, আমরা তে! ঠার দেই f দেখে 
কম্পমান। 

মনে পড়ে আর একটি ঘটনার কথা । বিদ্যামন্দিরে সেই সময় গানের শিক্ষক ছিলেন 
Ban চক্রবর্তী এবং বায়াম-শিক্ষক ছিলেন শ্্রীবিমলচন্দ্র দাস। সপ্তাহের নিদিষ্ট দিনে ওঁরা 
WW আসতেন। সকালে ছেলেদের PIT. হত। সকাল-সঞ্ধা ভন গান হত । অন্রবিস্তর 

৯১ 





বিদ্তামন্দিয পরিকো 


গান Cmn হত । অনেক ছেলে বীরেশ্বরবাবুর কাছে নূতন আগ্রহ নিয়ে গান শিখতে হেত। 
কিন্তু ওর নিয়ম হল-__অনেকছিন ধরে কেবল 'সা' সাধতে হবে। ফলে শিক্ষার্থীরা দেখত 
বিছ্ামন্দিরে তাদের "uum জীবলে বিপুল fum নিয়ে শুধুমাত্র 'সা-র উপর Stand করা ছিল 
freed quu একটা বাপার। 

এই বীরেশ্বরধাবুর পুত্র শ্রীমান fire থার্ড ডিভিশনে পাশ করে বিষ্যামন্দিরে এসে 
আই. এ. তে ততি হুল । তখন দ্বিতীয় বিভাগ ত বটেই, তৃতীয় বিভাগে পাশ করা কিছু কিছু 
ছেলেও ভত্তির unus পেত। সেই সি্ধেস্বর বাবাজী কোন এক কলেজ্-পরীক্ষায় ফল৷ খুব 
খারাপ করেছে । ফলে পিড়দেব বীরেশ্বরবাবু অত্যন্ত দু:খিত হয়ে Sars নির্মম চপেটাঘাতে 
ase করছেন । এ খবর অধাক্ষ মহারাজের কানে গিয়ে পৌছেছে । ফলে শুরু হল এক 
নতুন বিপত্তি ! অধাক্ষ মহারাজ বীরেশ্বরবাবুকে তলব কারে কৈফিয়ত চাইলেন__কেন তিনি 
এই কলেজ ক্যাম্পাসে ছেলের গায়ে হাত দিয়েছেন? তার জানা উচিত, যতক্ষণ ছাত্র হিসেবে 
বিষ্ভানন্দিরে সে আছে, ততক্ষণ ভারা সব অধ্যক্ষ মহারাভেরই সন্তান i 

কত mre চরিত্রবান সাধু ও ABTA এই বিগ্ামন্দিরে ছাত্রদের শিক্ষকরূপে, অদীক্ষক- 
রূপে ও অপ্রভাবে তাদের মধুর ও কঠোর তব্বাবধানে ছাত্রদের গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন । আজ 
সেই সব ছাত্র দেশে বিদেশে farce: স্বাতস্তরে সৃদ্জল । এই ছাত্রদের বেড়ে ওঠার আর গড়ে 
ওঠার সেই দিনগুলির সাক্ষী ছিলাম বলে আজ আমি আনন্দিত i 

স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ রূপায়নের মহান 'আদর্শ নিয়ে বিস্তামন্দিরের জন্ম হলেও তার এট 
পঞ্চাশ বছরের দীর্ঘ যাত্রাপথ ছিল অত্যন্ত বন্ধুর । সমাক্রের নান! পরিবর্তনের ছবিও বিগ্ভামদ্দিরের 
হৃদয়মুকুরে নানাপৰে নানাভাবে প্রতিবিস্থিত হয়েছে । ছাত্রসং্যা বৃদ্ধি, উচ্চতর শিক্ষার প্রবর্তন, 
আধিক সমস্যা, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সব মিলে fas 
মন্দিরের জ্রান-বতিকা মাঝে মাকে নিধাপিত হওয়ার উপক্রম হলেও, সব বাধা fay কাটিয়ে তা 
আবার উজ্জীবিত হয়েছে উজ্জলতর রূপে। 

তবুও আমার মতে, শিক্ষার্থীরা স্থামীজীর ঈপ্দিত চরিত্র গঠনের উপর জোর না দিয়ে 
কিভাবে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই চেষ্টাতেই বুবিবা অধিকতর om) man 
এজন তে শুধু ছাত্ররাই দায়ী নয়। এ ক্ষেত্রে তোদের উজ্জল ভবিষ্যৎ সন্ধানী অভিভাবকেরা এবং 
পারিপার্শ্বিক আর্থ-সামাজিক পটুমিটির কথাটিও মনে রাখা দরকার । 

আমার আশা, exe) স্বামীজী তার দিবাদৃিতে যে cima ভারতের সম্তাবনা 
que করেছিলেন, তার কন্তুনার যে ভারত সমগ্র পৃথিবীর আদর্শ-স্থানীয় সেই apa 
ভারতের sii এই বিষ্যামন্দির-ররপ। জননীর ঠরেই জন্মগ্রহণ করবে, এ আমার দৃঢ় বিস্বাস । 


সেই dea 


রবীন দুখোপাধ্যায়* 


আমাদের প্রাণের বিদ্ছানদ্দির এবার স্বর্ণ OUR বছরে পড়লো । সেই ১১৪১-এ আমার 
প্রচণ্ড বাধা wen সব্কেও_.আনার অভিভাবক ( বর্তমানে প্রয়াত ) আনার স্কুলমাষ্টার মেজজনামা 
একরকম জোর করেই SAA বিদ্তামন্দিরের ভারপ্রাপ্ত cesi সঙ্লালী মহারাজ্দের কাছে 
আমাকে গচ্ছিত রেখে চলে গেলেন! মনে খুবই কষ্ট। তখন WD কলে্-পদ্ুক্লাদের মত রান 
স্বাধীনতার "Fu ভেঙে চুরমার! অল্প সময়ের মধ্যেই কতৃতাধীন স্বামীজীদের ভালবাসায় CTA 
ভুলেই গেলাম যে বাড়ীর বাইরে carm স্বজন থেকে দূরে আছি বরং শেষের দিকে মনে হত 
প্রমাত্মীয়দের কাছেই আছি। পরে কালের গতিতে বন্ধ ঘাটের uel খেয়ে আছ প্রায় পঞ্চাশ 
বছর পরে হিসাব নিকাশে দেখছি এই বিগ্তামন্দির-ঘাটের জলই ছিল আমাদের পক্ষে অন্তত: শ্রেষ্ঠ 
পানীয় ।-_-অনেক দুষ্টামি নষ্টামি sofern» তবুও স্নেহের কঠিন বাধনে বেঁধে রেখেছেন? 
ঘাতায়াত মাঝে মধ্যে ছিলই । আজও সে বাঁধন তে| কই ছিড়লো নাঃ আরা তাবতাৰ তখনকার 
৬খগেন মহারাজ, এউপেন মহারাজ, কালী মহারাজরা আমাদের যেভাবে CH T3 করতেন Gd 
'আমাদের ue) যা ভাবতেন বা করতেন এদের পরবর্তী কালের ছাত্ররা আর সেটা পাবে লা। 
এটা যে কতবড় আমার ভুল, এখন তা দেখছি বা বুঝাতে পারছি । 

এখন দেখছি এ ৬খগেন মহারাজ, ৮উপেন মহারাজ বা কালীদারাই feu রূপে অর্থাৎ 
স্বামী মেধসানন্দজী প্রমুখ সঙ্ল্যাসীদের মধা দিয়ে বর্তমানে সেই একট রকম গ্রে মমতা বিলিয়ে 
চলেছেন। সত্যিই ঠাকুরের কি gs ক্ষমতা ! 

এইসব হিজিবিদ্রি চিন্তা করার সময় আমার হঠাৎ এদ্‌ ওয়াজেদ "আলি সাহেবের 
'ভারতবর্ধ' নামক লেখাটির কথা মনে হুলো__মনে মনে স্বীকার করে নিলাম কিছুই হারার না-_ 
‘সেই ট্রাডিশান সমানে চলেছে'__ 
* বিস্তামঙ্দির প্রতিষ্ঠাবহের eres ছা ( 2369-09 ) এবং বিগত দিনের বিখ্যাত ক্রীড়াবিগ ও dig) সংগঠক । 
আজও বিদ্ভামন্দিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে qui 





স্বাধীন ভারতে REA গবেষপা 


বিশ্বরঞ্জল ww" 


ata ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের 
ws বিজ্ঞানের উপরে নির্ভর করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘Science is the very 
texture of life. It is Science alone that can solve the problem of hunger 
and poverty, of insanitation and illiteracy, of superstition and deadening 
customs.” দারিজ্রা দূর করা এবং জনসাধারণের মনে জীবন সম্পর্বে সুসঙ্গত একটি দৃষ্টিভঙ্গী 
afte করার ws বিজ্ঞানের ভূমিকা সর্বজজন-স্বীকৃত। তাই বিজ্ঞান ও enfe সঙ্গতভাবেই 
স্বাধীন ভারতের কর্মযন্রের একটা বড় অংশ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল । এই উদ্দেশ্যে সারা 
দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নূতন qua গবেষণাগার, গঠিত হয়েছিল AAA সংন্থা ও মন্ত্রক । 
গড়ে উঠেছিল Council of Scientific and Industrial Research, Indian Council 
cf Agricultural Research, Indian Council of Medical Research, Atomic 
Energy Commission, Indian Space Research Organisation, Oil and Natural 
Gas Commission, Deparument of Science and Technology. Department of 
Electronic এবং আরও অনেক সংস্থা । এদের আওতায় প্রতিষ্ঠিত হয় বনু নূতন গবেষণাগার | 

একই সঙ্গে বৃটিশ 'মামলের Geological Survey of India, Zoological Survey 
of India, Botanical Survey of India পদ্ধতি সংস্থার কর্মক্ষেত্র আরও ব্যাপক এবং 
বনুধাবিস্ৃত করা হয়। 

প্রতিষ্ঠিত হয় নৃতন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, Institute of Technology, বু নূতন 
কারিগরী form ও পলিটেকনিক ৷ নৃতন বিশ্ববি্তালয় স্থাপিত হয়, আবার পুরানো বিশ্ববিভালয়- 
গুলিতে অনুদান বাড়ানো হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক চর্চার wp | 
* বিজ্ঞানের area few’, বালে কলকাতা বিশ্ববিগ্থালযের রেডিও flew এবং ইলেকউনিক্ত বিভাগের 

শিশির কুমার fuz wie । 





স্বাধীন তারতে বিজ্ঞান গবেষণা 


অধিকতর অনুদানের মাধ্যমে অসংখ্য গবেষণার প্রন্তাবকে কার্থকরী করার চেষ্টা হয়। 
বিভিন্ন স্তরের গবেহকদের a নানা ধরণের বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। বিদেশ-প্রত্যাগত বা 
শ্বদেশের কর্মবিহীন গবেষকদের সামঘ্লিকভাবে গবেষণায় ব্যাপৃত রাখার Ws ates qua 
ধরণের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয় 

গবেহকদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য বহু পুরস্কার ও ফেলোশিপের পত্তন হুয়। বিজ্ঞান ও 
fa আকাদেমী ও ইন্রিটিউশনগুলির সরকারী অনুদানও ব্যাপকভাবে বাড়ানো হয়। 

বহু বেসরকারী বিজ্ঞান-গবেধপা rat গড়ে ওঠে সরকারী সহায়তায়। পুরানো৷ বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠানগুলিকেও সরকারী অনুদান দিয়ে সম্প্রসারিত করা৷ qui 

'আধিক দিক দিয়ে সরকারী আমুকূলোের হিসাব ভারত সরকারের বিভিন্ন বাৎসরিক 
বান্ধেট থেকে জানা যেতে পারে । কিন্তু তার বিস্তৃত আলোচনা করা এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। 
নি:সন্দেহে বলা বায় সমাকভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার ws স্বাধীনত৷ প্রাপ্তির অব্যবহিত পর 
থেকেই ভারত সরকার ব্যাপক উচ্ভোগ গ্রহণ করেছিল | 

বিজ্ঞান চার ব্যাপক উদ্যোগের toe ছিল সামগ্রিকভাবে দেশের ক্রমিক অর্থ নৈতিক 
উন্নতি এবং সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-চেতনার উন্মেষ । 'আশা করা হয়েছিল বিজ্ঞানের মাধামে Pus 
fuv পত্তন করা যাবে। RA শিল্প ও কারিগরী সংস্থা! গড়ে com যাবে। wha 
Tee আমাদের দেশে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করেছিল। সেসব প্রতিষ্ঠানের 
প্রধান Sow ছিল আমাদের দেশের খনিজ ও RTS সম্পদ-সাক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ঝরা । বৃটিশরা 
এই সব সম্পদ নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে তাদের fmm নৃতন পণ্য উৎপাদন ক'রে আবার 
আমাদের দেশে বিক্রী করত। সামান্ত Cy6 থেকে আরম্ত ক'রে বাড়ী তৈরির কড়ি-বরগ৷ প্স্ত 
সব কিছুই তখন আমাদের দেশে Reve থেকে আমদানী হত | যাবতীয় শিল্তজাত প্রবা, রাসায়নিক 
বিভিন্ন পদার্থ, এমন কি লবন, বন্ধ, বাড়ী তৈরির সব সরঞ্রাম, ইলেট্রিক যন্ত্রপাতি, রেডিও 
মোটকথা সবরকমের লোক-বাবহার্ধ জিনিবই আসত তথাকথিত ‘বিলাত’ থেকে । এদেশে অল্প 
সংখ্যক শিল্পসস্থা যা তারা গড়ে তুলেছিল তা ছিল মুলত: বৃটিশরাজের রাজৱ চালাবার wd 
তার রেলগাড়ীকে চালু রাখার Us বা এখানকার কাচামালকে কিছুটা রূপ্তানীবোগা করার 
we ঢা বাগানের fm, চটকল বা এধরণের শিল্প ছিল চা বা পাটকে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার 
যোগ্য করবার জন্ত। গাড়ী, জাহাজ থেকে আরম্ করে অন্যাস্ত যা কিছু যন্ত্রপাতি এদেশে ব্যবহার 
হত, তার কোনটাই এদেশে eem হত না। ইংরেছ তার দেশে ভা তৈরি করে এদেশের বিস্তৃত 
বাজারে বিক্রী করত। ইংরেজ আমলে প্রতিষ্ঠিত আমাদের দেশের বিজ্ঞান সংস্থাগুলির উদ্দেশ্য 
ছিল শুধুমাত্র ইংরেজদের এই বাণিজাক arte রক্ষা করা। তৎকালীন শিক্ষা ব্যাবস্থা এবং 
বিজ্ঞান চর্চা ছিল ইংরেজের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে চালু রাখবার os একটি efrefus পন্থা | 


৯৫ 


বিস্তামন্দির পত্রিক) 


ভারতে mafas অর্থ নৈতিক উন্নতির কোন লক্ষাই কিন্তু বৃটিশ শাসন বাবস্থায় ছিল না। 
আর শারতবাসীরও যে উদ্ভাবনী এবং ete বিজ্ঞান-চেতনা থাকতে পারে অধিকাংশ ইংরেজই 
ত বিশ্বাস করত না । ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষদা হতে পারে বা আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে 
ভারতীয়রাও nw গ্রহণ করতে পারে, বৃটিশ শাসন ব্যবস্থায় এ রকম কোন স্বীকৃতি ছিল না । 

ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে বিজ্ঞান ও SAf সম্প্রসারণের ভ্রস্ঠ যে ব্যাপক উদ্যোগ 
নেওয়া হয়েছিল তার প্রধান উদ্দেশ্যেই ছিল বৃটিশ শীসনকালীন অবস্থার পরিবর্তন করা । কাঁচামাল 
বিদেশে রপ্তানী না করে, দেশে শিল্পোষ্চোগের মাধ্যমে এ কাচামালকে ব্যবহার-যোগ্য পণ্যে 
রূপান্তরিত করার wu যে প্রঘুক্তির প্রয়োজন, বিচ্ঞান-চচার মাধ্যমে তাকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করা। 
কুবিতে ও শিলে দেশকে স্বনির্ভর করা এবং দেশের প্রয়োজন স্বদেশী fares মাধ্যমে মেটাল! | 
এই উদ্দেশ্যের কথা ভেবেই qsem সরকারী ও বেসরকারী উদ্ভোগে ভারতে বহু নূতন qua fon 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সস্থাগুলির কারিগরী অনেক ক্ষেত্রে বিদেশ ঘেকে আমদানী হলেও 
আমাদের দেশের বিজ্ঞানী ও প্রঘুক্তিবিদরা সেই কারিগরীকে ব্যবহারিক শিল্পক্ষেত্রে sofre 
করেন। আবার কিছু কিছু শিল্প স্বদেশী প্রঘূক্তিকে বা দেশে ব্যবহারযোগা বুপান্তরিত বিদেশী 
প্রধুকিকে ভিত্তি করেও গড়ে ওঠে। 

স্বাধীন ভারতে নূতন শিশ ব্যবস্থার পত্তন এবং একে চালু রাখার এই WO কাজই ভারতীয় 
বিজ্ঞানী ও প্রতুক্তিবিদরা খুবই ভালোভাবে করছেল। দেশে অসংখ্য নূতন শি গড়ে উঠেছে যার 
ফলে বিভিন্ন পলা এখন এখানেই তৈরি হচ্ছে । সাধারণ মানুষের বাবহারের প্রয়োজনীয় অত্যাবন্তকীয় 
এব বিলালিভার প্রায় সব রকমের সামগ্রীই এখন দেশে তৈরি হয়। যে কোন সাধারণ ভারতীয় 
নাগরিকের জীবনে এখন বিলাতী পণ্যের কোনও ভূমিকা নেই। শুধু তাই নয়, কোন কোন পণা- 
ag বিদেশেও রপ্তানী করা হচ্ছে। স্বাধীনতার আগে যেসব পণাজ্ব্য ইউরোপের নান! দেশ 
এবং জাপান থেকে এখানে আমদানী কর! হত, তার মধ্যে কোন কোন AY এখন ভারতবর্ষ থেকে 
ওখানে রপ্তানী হচ্ছে। কাজেই একথা নি:সন্দেহে বলা যেতে পারে যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত 
গবেষণার একটা উদ্দেশ্য অবশ্যই সফল হয়েছে। 

fae গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন ভারতে কৃষি ব্যবস্থাতেও যুগান্তর এসেছে । স্বাধীনতার 
অব্যবহিত পরে ভারতে বিরাটভাবে tte দেখ। দেয়। জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় Ts 
যোগাবার জস্ক পৃথিবীর নানা দেশ থেকে খা আমদানী এবং বিশেষভাবে আমেরিকার কাছ থেকে 
গম ধার করতে হয়। আছ কিন্তু ভারতকে Te আমদানী করতে হয় না। বর্তমানে WES 
আমরা wwe । এমনকি খরা, wia afedta es কোন কৃষি-বিপর্ধয় হলেও তা 
সামলে নেওয়ার wm উপযুক্ত পরিমাণে খানের মজুত ভাগারও আমাদের তৈরি হ'রে গেছে, 
ব্যাপক প্রচারের মাধামে দেশের কৃষক সমাজকে সবুজ বিল্লবের অংশীদার ক'রে, উন্নত মানের 
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aida তারতে বিজ্ঞান গবেধণী 


Su ব্যবহার ও সার প্রয়োগ ক'রে এবং কৃষি বিজ্ঞানের ব্যাপক সহায়ত! গ্রহণ ক'রেই কবিক্ষেতরে 
এই সাফলা এসেছে । বিদ্ঞান ও প্রঘুক্তি ব্যবহার ক'রে উন্নত ধরণের যন্তর-নির্ভর আধুনিক 
সেচ ব্যবস্থা ও ব্যাপক বিদ্বাত সরবরাহের ব্যবস্থা ক'রে এবং fafen সার কারখানা তৈরি ক'রে 
উন্নতমানের বৈজ্ঞানিক catus সার সরবরাহের মাধামে এই কুবিবাবস্টাকে উন্নত হানে চালু 
রাখা সম্ভব RATE | 

শিল্প ও কৃষি বিজ্ঞানের 'আধুনিক atn উন্নত প্রধুক্তির মাধ্যমে বিজ্ঞান আজ ভারতের 
জনসাধারণের দৈনন্দিন বস্তনির্ভর অসংখ্য প্রয়োজন মেটায় এবং দেশের দারিদ্র্য দূর করতে সাহায্য 
করছে। এই উদ্দেশ্যে যেমন পুরানো প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হয়, তেমনি নূতন নূতন প্রযুক্তিও 
প্রয়োগ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। যেমন পারমাণবিক বা নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি, মহাকাশ 
বিজ্ঞানের প্রযুক্তি : ভারতবর্ধ আছ এই ধরণের প্রযুক্তির প্রায়োগিক ক্ষেত্রেও সফল বলা যেতে 
পারে। পারমাণবিক gel. পারমাণবিক বিছাৎ উৎপাদন কেন্দ্র বা পরমাণু গবেবণার নান! 
ধরণের উন্নত মানের uy, সবই ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রঘুক্তিবিদরা নিজেরাই এ দেশে তৈরী করছেন। 
আবার মহাকাশ গবেঘণার রকেট a কৃত্রিম উপগ্রহ কিংবা প্রতিরক্ষার মিসাইল-__এদব ক্ষেত্রেই 
দেশের প্রধুক্তির সাফল্য সরজনন্বীকৃত। এরই সঙ্গে সঙ্গে নৃতন নূতন প্রযুক্তি, যেমন ইলেকট্রসিকদ্‌ 
বা বায়োটেকনলজ্ি বা ননকনভেনশনাল এনা, এসব ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হচ্ছে 1 

কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই সব সাফল্যের কথা মনে রেখেও খন আমরা সামগ্রিক 
ভাবে এ দেশে বিজ্ঞানের অগ্রগতির কথা ভাবি বা জওহরলাল নেহেরুর iya উক্তির ft 
অংলের কথা বিচার করি, wer কিন্তু ভারতবর্ষের সাফল্য তেমন করে আমাদের চোখে পড়ে না। 
বিজ্ঞান গবেষণার একটা উদ্দেশ্য যেমন প্রযুক্তির মাধামে জনসাধারণের TENS প্রয়োজন মেটানো, 
তেমনি আর একটা Bees হল জনমানসে যুক্তিনির্ভর জীবনযাত্রাকে তুলে ধরা। একাজ Foret 
হয় । এক হল বিজ্ঞানীদের গবেহণার মাধ্যমে নৃতন নৃতন প্রাকৃতিক সতা আবিষ্কার করা এবং 
সেই আবিষ্কারগুলির বহুল প্রচার ক'রে জনসাধারণকে তার পরিবেশ সম্পর্কে বাস্তব ধারণা 
করতে সহায়তা FA | 

পরাধীন ভারতবর্ষে faces প্রসার এবং কৃষি ব্যবস্থা বিজ্ঞান নির্ভর না হলেও মৌলিক 
গবেষণার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজ্রন বিজ্ঞানী উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন । যেমন পদার্থবিগ্মার 
ORA WM বসু, সত্যন্ত্রনাথ বস্তু, মেঘনাদ সাহা, মি. ভি. রামন, হোসি, জে. ভাবা, শিশির 
কুমার মিত্র-_এঁদের অবদান বিশ্বজনের স্বীকৃতি পেরেছিল। এঁরা তাত্বিক এবং পরীক্ষামূলক 


৯৭ 


Roar পত্রিকা 


অন্ততম বলে গণ্য । রামন বে কাজের We নোবেল পুরস্কার পান, সে কাজের বর্তমানে বহুল 
প্রয়োগ হচ্ছে এবং নৃতন নৃতন ঘটনা এবং যন্ত্রপাতি ভার নামে নামান্কিতও হচ্ছে _বেদন ‘রামন 
লেজার'। ভ্রগদীশচন্্র বসুর মাইক্রোওয়েভের কাজও qua যুগের সূচক হিলাবে স্বীকৃত | 

স্বাধীন ভারতের মৌলিক গবেহশার প্রসঙ্গটি বিচার করতে বসলে দেখা যায় উল্লিখিত 
পুর্বস্বরীদের সমতুলা কাজ কেউ করেছেন এমন কথা বলা যায় না। স্বাধীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞানীর 
সংখ্যা বর্তমানে কম Gm) বহু বিজ্ঞানবিবয়ক প্রবন্ধ ভারতীয় বিজ্ঞানীরা লেখেন, কিন্তু সেই 
সব প্রবন্ধ বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে বিশেষভাবে সহায়ক হচ্ছে বা নৃতন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে এমন কথা 
বলতে পারি না। এ নিয়ে আনেক প্রবন্ধ লেখা হয়েছে । অনেক বিশ্লেষণ হয়েছে। তার বিস্তারিত 
আলোচনা এখানে crga নয়, কিন্তু একথা বললে ভূল হবেনা যে নৌলিক বিজ্ঞানে বিশ্বের 
দরবারে স্বাধীন ভারতের বিজ্ঞানীদের স্থান আরও উঁচুতে থাকবে আশা sai গিয়েছিল। কেন 
এমনটা হুল, কী হলে এ-অবস্যার পরিবর্তন হবে তা নিয়ে বিশেষভাবে ভেবে দেখা দরকার। 
ভারতীয়দের প্রতিভার wem আছে একথা ছু-চারজন তুষ্ট পশ্চিমী বললেও এটা কিন্তু ঠিক নয়। 
বিদেশে are ক'রে বহু ভারতীয় বিজ্ঞানী বিশ্বের প্রথম সারির বিজ্ঞানীদের মধ্য স্থান ক'রে 
নিয়েছেন। এমন কি নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন। এদেশে তেমনটি কেন হচ্ছে না, কী 
তার কারণ, এ বিধয়ে বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়েও একথা বলা যায় যে স্বাধীন ভারতে 
এখনও আধুনিক বিজ্ঞানের সফল scena পরিবেশ কিন্তু গড়ে ওঠেনি । যার ফলে প্রতিভাবান 
এবং প্রতি শ্রুতিসম্পন্জ বিজ্ঞানের ছাত্ররা বিদেশে চলে যাচ্ছে এবং ধারা থেকে যাচ্ছেন তারাও 
তাদের প্রতিভার পূর্ণ পরিণতি দেখতে পাচ্ছেন না। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে আমাদের 
বিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যে দেশের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসাটিকে আরও গভীরভাবে জাগিয়ে তুলতে 
aai শ্বামীজির আদর্শ নিয়ে দেশকে ভালবাসতে হবে “আমার এই দেশেতে ue, যেন এই 
দেশেতেই মরি'_এই মনোভাবকেই স্বাভাবিক করতে হবে। দেশের বিরুদ্ধ পরিবেশকে সহায়ক 
পরিবেশে sree করতে হলে এমনি এক দল নূতন বিজ্ঞানীর প্রয়োজন ধারা নিজের 
স্বার্থের থেকে দেশের স্বার্থকে বড় ভাববেন । 

মৌলিক গবেধপার মতই জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারেও 
স্বাধীন ভারতকে সফল বলা বায় লা। এর wey কিছু কিছু উভোগ নেওয়া হয়েছে । কিন্তু প্রধান বাধা 
হয়ে গড়াচ্ছে নিরক্ষরতা । পড়তে না শিখলে বিজ্ঞানের কথা জানবার Wan অনেক কমে 
বায়। একথ। মনে রেখেই স্বামীজি বলেছিলেন গ্রামে গঞ্জে ম্যার্জিক লষ্ঠন ও স্লাইও ব্যবহার করে 
বিজ্ঞানের কথা প্রচার করতে। বর্তমানে দৃরদর্শন এসে যাওয়ায় এধরনের প্রচারের সুযোগ অনেক 
বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু যে কাছ যেভাবে চলছে তার থেকে আরও বহুল এবং ব্যাপকভাবে তা হওয়া 
দরকার । নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্ট কোন কোন রাজ্য fom উদ্ভোগ নিয়েছে এবং সফলও 


= 


স্বাধীন ভাৱতে বিজ্ঞান গবেষণা 


হয়েছে । সব রাজ্যেই এই প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত সম্প্রসারিত pen উচিত এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারের এ বিষয়ে qa ofiee নেওয়া প্রয়োজন নিরক্ষরত! দূরীকরণ না 
হলে সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা গড়ে তোলা এবং জওহরলাল নেহেরুর ভাবায়, "insanitation, 
Superstition and deadening customs-12 হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে a | 

আশার কথা, আমাদের fara ও কৃষিতে সাফল্যের কথা মনে রেখেও মৌলিক গবেহপা ও 
আলবিজ্ঞানের বার্থতার কথা নিয়ে সরকার এবং জনসাধারণ ভাবছেন এবং এতো "অর্থ নৈতিক 
প্রতিকূলতার মধ্যেও ATS, TIAA এবং ইতিবাচক একটি বৈজ্ঞানিক ভীবননৃষ্টি গড়ে তোলার 
কাছেও আমাদের দরকারী এবং বেসরকারী নানা প্রয়াসের fore কিন্তু ste আগের চেয়েও অনেক 
বেশি করে চোখে পড়ার মতো । ওষ্ঠ এবং পেয়ালা মধ্যে ব্যবধান হয়তো। কম নর, প্রত্যাশা এবং 
বাস্তবের মধ্ো ফাক হয়তো এখনও "অনেকখানি, তবুও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যে আমাদের জড়তাগ্রস্ত 
ভীবন এবং স্থবির মনটাকে বেশ জোরেই নাড়া দিতে শুরু করেছে আসমুদ্রহিমাচল স্বাধীন ভারতবর্ষে, 
ভার চিহ্ন অবন্তই অস্পষ্ট নয়। তবে তাতে আত্মপ্রসাদ নয়, আত্মপ্রলারের একটি নিত্য নতুন 
মাত্রা যুক্ত হোক, এই হোক আমাদের MBI ও AT 


RM TR চেয়ে বড় কে? MENA মলের চেয়ে বড় কি আছে? মানবমন 
বিজ্ঞান বলে মাজিত, Baa ও শক্তিশালী ani লমাঙগনীতি, ধর্ষনীতি mut 
নানপ্রকারে বিজ্ঞানের নিকট v; তাই faf ধাচিতে চাও, সত্য মানব- 
“মণ্ডলীর মৰো AN দেখাইডে চাও, বিজ্ঞানের সেবা কর। 


ea m 


সোনার খাঁচায় 


যোগজ্জীবন atu* 


এই প্রতিষ্ঠানের কথা a কিছু লিখছি তা অবশ্যই স্মতিনির্ভর-_হদিও তা দিনলিপি নয় । 
এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার সম্পর্ককাল "ey একটি জীবনের পক্ষে কম দিন তো AN! ১৯৬ 
"এর পূক্জোর ছুটিতে এসেছি তেজসানন্দভীর ডাকে, ইন্টারভিউ দিতে । তাকে দেখলাম । আমার 
দেখা আমারই ৷ দেখেছিলাম দীর্ঘ eg দেহ, উন্নত নাসা, উজ্জলবর্ণ এক পুরুষকে, তার চোখ 
আয়ত নিশ্চয়ই ; যখন চশমা খুলে কথা বলছিলেন, সেই চোখ. দৈহিক অর্থে নয়, দীর্ঘ সাধনার 
ছাপ নিয়ে অস্কার্থ বহন করেছিল আমার we এইরকম একটি emu একজন একনিষ্ঠ কর্ম- 
“যোগীর ব্যক্তিৰ যুক্ত হয়েছিল । মনে পড়ে, কল! বিভাগের দোতলা থেকে একদিন দেখেছি তিনি 
deam তেতলায় ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলছেন; বোধ হয় পাচ মিনিটও হয় নি রসায়ন বিভাগে 
fers এসেছি__দেখলাম, একটা মাঠ ও বাড়ী পেরিয়ে, দোতলার পরীক্ষাগারের সামনে দাড়িয়ে 
সেই ঘুবাবৃদ্ধ সন্লযাসী-কী কর্মচঞ্চল, আবার কী শান্ত! শারদীয় উৎসবের অঙ্গ হিসাবে প্রতিবছর 
ছাত্ররা একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক afer করেন ॥ যতদিন তেজসানন্দজী ছিলেন তাকে দেখা যেত 
অভিনয় শুরু হওয়ার প্রথম থেকেই প্রায় ze ঘে'সে চেয়ার টেনে বসে আছেন: হাতে 
একটি বড় লাঠি, চারপাশে তার কলেছেরই mari watara বালকের দল, স্বভাবতই কোলাহলমুখর | 
তার ছাত্রদের অভিনয়ে few কমাবার উদ্দেশ্যে সেই গম্ভীর সন্ত্যাসী মাঝে মাঝেই হুঙ্কার দিচ্ছেন_ 
এই ! এই চুপ! আর এরই সাথে "me আন্দোলিত হচ্ছে তার লাঠি! বালকের থেকে থেকে 
চুপ করছে কিন্তু মনে হয় বালকম্বভাব commas তারা আমাদের থেকে বেশী fiara 
বছরের পর বছর তার নিকটতম কোন বালক আসন ছেড়ে পালায়নি অথচ OST AFEA হয়েছে | 

দ্বিতীয় যিনি আৰাকে আকৃষ্ট করেন তিনি এক বুদ্ধিদীপ্ত সুদর্শন সন্যাসী, সারদালীঠ ও 
বিগ্যামন্দিরের প্রথম সম্পাদক স্বামী বিসুক্রানন্দজী । একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম : বৈকালিক 
প্রার্থনা তৃতীয় বর্ষের ছেলেদের জন্য Afsa করা যার কিনা। তিনি ভাতক্ষণিক উত্তর দিয়েছিলেন, 
অভ্যাস করুক, পরে ফল দেবে i 
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অনেক সাধূকেই সম্পাদক পদে দেখার সৌভাগা হয়েছে । কিন্তু যিনি um দিনের মধ্যে 
শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করেন তিনি দীর্ঘদেহী স্বামী বীতশোকানন্দত্রী | তবে মিলনের প্রয়োজনে 
যেমন আলা তেমনি যাওয়া, পিছুটান নেই । বর্তমান সম্পাদক np শ্মরপানম্দত্রীর পথ কুম্থমান্তীণ 
ছিলনা। কলেজের বায় চলেছে গুণোত্বর প্রগতিতে অথচ আয় uo vera উদ্ধগতি emm করে 
না। অগ্কদিকে যুগের সাথে মিলিয়ে চলতে হবে বিভ্তামন্দিরকে । অনেক চিন্তা-ভাবনার পরে 
উচ্ছ-মাধামিক শ্রেণীতে era নেওয়া শুরু হ'ল ১৯৭৮ সালে। কলেজের afer অগ্রগতি কিছু 
হ'ল মনে হয়না; হ'ল নতুন প্রাণের আমদানি, একটি নতুন মাত্রার সংযোজন । অবারিত প্রশ্ন 
করার অধিকার নিয়ে এলে! এই কমবয়সীরা, ব্যক্তিগতভাবে যেন আমার eme তীব্রতর হল। 
প্রায় সাথে সাথেই সুরু হয়েছিল COSIP ( বিজ্ঞান বিভাগীয় ) ও COHSIP ( কলা fetta) 
কার্যক্রম মূলত: বিশ্ববিস্তালয় মঞ্জুরি কমিশনের আমুকূলোযে । কিন্তু কলেন্রকেও অর্থের যোগান দিতে 
হয়েছিল। এই কয়েকটি কার্যক্রমে কর্তৃপক্ষ প্রতিপদে শিক্ষকদের সহযোগিতা! চেয়েছিলেন e mah 
সাহাঘা করে শিক্ষকরাও বিষ্তামন্দিরের উৎকর্ষ বাড়িয়ে ছিলেন। নিবিড় শিক্ষক-কর্তৃপক্ষ ঘোগা- 
যোগের মাধ্যমে কলেজ পরিচালনা করার পথিকের গৌরব আমাদের অন্রদিনের অধাক্ষ (১৯৬৮- 
-৬৯) স্বামী প্রভানন্দজ্ীর প্রাপা। তারই প্রদশিত পথে চলে ও greens TA প্রতোককে 
আকৃষ্ট করে এই নবীন ধারার জোয়ার আনলেন শ্যাম শিবময়ানদ্দজী | 

ধার! একদিন ছিলেন আমার ছাত্র বা ছাত্রতুল্য, তারাই আজ ভ্যাগে, কর্মে cera 
আমার ও RIT অনেকের সম্মানার্হ । মেধসানন্দত্তী, দিব্যযনন্দল্জী, আয্মপ্রিয়ালন্দত্রী, সধগানন্দজী 
esya সন্যাসীদের কাছে কৃতজ্ঞ আমরা, তারা কর্মে ও সান্নিধ্যে অনেক আনন্দ দিয়েছেল। 
পূর্বাপর এই সন্লাসীদের আদর্শ-বোধ, ও rem প্রহর! বিস্ামন্দিরকে দিয়েছে বৈশিষ্টা। fae 
মন্দিরের 'আদশ ও লক্ষ্য শুধু ছাত্ররা পরীক্ষায় পাশ করুক ভাই নয়, পূর্ণ REM লাভ করুক । 
বোধ হুয়, তাই পরীক্ষার ফল নিয়ে বেশী ভাবতে হয়নি মাঝে মাঝে কত অসুবিধার মধোও 
পরীক্ষার ফল ভাল তো হয়েছেই কোন কোন বিষয়ে বিশ্ববিগ্ঠালয়ে একাদিক্রমে 'আলোড়নও 
তুলেছে। সর্ধোপরি অনেক ছাত্রই বাক্তিত্বের বিকাশে আন্ধ আদর্শ নাগরিক ৷ 

বে সাধুদের নানা কারণে ভাল লেগেছিল তাদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম এই বিদ্যানন্দির । 
তাদের নামগুলি উল্লেখ না৷ করে পারি না--মৃতৃভাবী অনিল মহারাজ, সদাকমী সমরেশ মহারাজ, 
প্রশাস্ত-পুরুষ দেবী মহারাজ, সহাস্য ও নীরব কর্মী আশিদ্‌ মহারাজ, শিশু-সরল সন্তোষ মহারাজ, 
কর্মে ও ক্রীড়ায় বন্ধু পরেশ মহারাজ, "TS নিরলস প্রশান্ত মচারাজ্জ এবং আরও অনেকে i 

১৯৬১ সালে রসায়ন বিভাগে প্রথম প্রধানক্রপে যোগদান করেন ডঃ NUM সেনগুগু_ 
free কৃতীছাত্র ও অধ্যাপক | বিশুদ্ধানন্দ ভবনে রসায়ন বিভাগের বিলি-ব্যবস্থার পরিকল্পনা তারই 
পরাদর্শে। অধ্যাপক প্রিয়নাথ চক্রবর্তী এই বিভাগের দ্বিতীয় প্রধান ; পুরাতন উজ্চ-মাধামিকের 


১০১ 


fewafes «fam 


যুগ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত তিনি ঠাণ্ডা মেজাজে Cum পরিশ্রম করে গিয়েছেন । ওদিকে বিরজ্ধানদ্দ 
ভবনে পদার্থবিস্তার অধ্যাপকরুপে ছিলেন অধ্যাপক ভ্যোতিময় eTA, পি. সেন এবং কিছু পরেই 
ডঃ Aree পাল। গণিতে অধ্যাপক অস্থিনী লাহিড়ী ও জীবকিস্তায় পরবর্তীকালে বঙ্গবাসী কলেজের 
অধ্যক্ষ সুদের ঘোষ তখন অধ্যাপনা করতেন-_বাদীর আরতির ঘণ্টা বাজতে বিদ্যামম্দিরের ঘরে ঘরে । 

আমাদের কলেজ ছেড়ে চলে গিয়েছেন কিছু সহকর্মী, ধাদের আমর! ছাড়তে চাইনি। 
ইংরাজীর ডাঃ অরবিন্দ পোদ্দার চলে গেলেন sip ভারতীতে : ডঃ অমিয় রায় এখন যাদবপুরে dha 
গণিতের অধ্যাপক : গণিত বিভাগ থেকে ডঃ Güd283 Gree, ধীরেন্দ্রনাথ সরখেল কল্যানীতে 
চলে ঘান। অর্থনীতির ডঃ বাস্মুদেব বিশ্বাস যুক্তরাষ্ট্রের উটা বিশ্ববি্তালয়ে অনেকদিন ধরে অধ্যাপনা 
করছেন। দর্শন বিভাগের ডঃ মাধবেশ্রনাথ মিত্র নিজে "uera কিন্তু তার ক্রিকেট-ব্যাট সবচেয়ে 
সরব ছিল । এখন তিনি যাদবপুর বিশ্ববিগ্ঠালয়ে । বিষ্যামন্দিরের প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যপক o; দিলীপ aq 
বয়সে ছিলেন নবীন, জ্ঞান-বুদ্ধিতে প্রবীণ, কৌতুকে 'শিবরাম'__বর্তমানে তিনি বর্ধমান forfra 

এখনকার সহকর্মীরা অনেকেই অধ্যাপনায়, প্রতিষ্ঠানের few) ও সামাজিক জীবনে কৃতি 
ও সহযোগিতার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। বিষ্যামন্দিরের অশিক্ষক কর্মীরা এই প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য 
অঙ্গ । পরলোকগত অপরেশবাবু অতান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রস্থাগারিকের দায়িত্ব পালন করে আমাদের 
সাহায্য করতেন। আমাদের প্রবেশদ্ধারে বাকে প্রথম থেকে দ্বারীরূপে পেয়েছিলাম সেই তারিশীর 
হঠাৎ ema আবার মনে করিয়ে দিল চিরস্তন এক সত্যকে, sm yu পটে জীবনের 
আকশ্মিকতা__যার প্রহেলিকা আমাদের বিশ্মিভ ও বিমৃঢ় করে দেয় নাটকীয়ভাবে i 

১৯৬*-এ এই কলেজে WET পাঠক্রমের Cres) শুধু সাম্মানিক ছাত্র নেওয়া হত_ 
গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, ইংরাজী, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সংস্কৃত ও দর্শন C" 
এখনও তাই। Qva কথা শেবোক্ত দু'টো ene বিষয়ে ক্রমবর্ধমান অনাগ্রহ আমাদের নানাবিধ 
দারিড্রের সৃচক | প্রথম বছর রসায়ন বিভাগ পেল বার জন ছাত্র ; এদের মধ্যে অন্তত: চার জন আজ 
wR সুপ্রতিষ্ঠিত। এই বিভাগের সাফলা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে । সব ছাত্রের অনার্স 
পাওয়াটা ব্যতিক্রম নয়, প্রায় নিয়মিত ; তারই সঙ্গে প্রতিবছর কয়েকছন করে প্রথম শ্রেণীতেও 
উত্তীর্ণ ami ears বিভাগ বসে নেই-_পদার্থবিষ্ায় বিদ্যামন্দিরে ক্রমাগত সাফল্য অনায়াসলভা 
নয়। গণিতে কৃতিত্ব লাভ করে একাধিক ছাত্র বিভিন্ন বিশ্ববিভ্তালয়ে যোগদান করেছেন। উচ্চ- 
মাধ্যমিকের ছাত্ররা কাউন্সিলের পরীক্ষায় প্রশংসনীয় সাফল্য OON, আবার মেডিক্যাল, 
ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ফলিত বিভাগে উচ্চতর শিক্ষালাভে যোগ্যতা অর্জন করেছে। 
গড়ে প্রতিবছর প্রায় শতকরা আশীজন। 

কেউ যেন মনে না করেন এখানে পড়াশোনাই একমাত্র উপজীব্য ; পাঠক্রমের প্রতি 
মনোহোগই প্রধান হতে বাধা, কিন্তু বর্তমান অধ্যক্ষ মেধসানন্দজীর উৎসাহে শিক্ষাবর্ষের সুরুতেই 
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এক বর্ষপঙ্নীর সহোযো সব অনুষ্ঠানের ery তারিখ তুলে ধরা হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে 
বহুমূখী ক্রিয়াকলাপের সাহায্যেই ছাত্ররা নিজ নিজ x fece পূর্ণ প্রকাশের পথ খুজে পায়। 
ভাই শুধু নানা প্রকারের খেলাধূলায় ছাত্র ও শিক্ষকেরা শুধু সহযোগী নন, আবৃত্তি, বক্তৃতা, কুইজ, 
বিতর্ক, সাহিতারচনা, সংগীত, দেওয়াল-পত্রিকা ইত্যাদিতে ছাত্র, শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষ wg) আগ্রহের 
সঙ্গে অংশ নিয়ে থাকেল | 

মনে পড়ে বাটের দশকের গোড়ার দিকে কোন একবার বাধিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা 
হচ্ছে। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অনুষ্ঠান হয়ে গেছে । এবার ধীরে ধীরে were প্রবেশ করছে 
শেষ প্রতিবোগীরা ; কেউ কেউ দর্শকের ভুমিকায় থেকে নদ্রর এড়িয়ে আগেই হাজির ছল-__ 
এবার ‘যেমন ইচ্ছ। সাতে তারা আত্মপ্রকাশ স্থরু করল । সব অনুষ্ঠানের শেবে পুরভার বিতরণ 
—wefüs তারই প্রস্ততি চলছে ॥ আসরের এই শেষ প্রহরে একটি পুরাপে। কায়দায় ছড়, 
REM গাড়ীতে কে আসছেন? গাড়ী থেকে নেমে এলেন È পরা সুবেশ সুপুরুষ এক তরুণ ; এসেই 
অধ্যক্ষের খোজ; তে্রসানন্দজীকে দেখিয়ে দেওয়া হ'ল। তরুণ এগিয়ে গিয়ে ক্রমর্দদ করলেন_ 
তরুণ কি জেলালাসক ? না, gama তিনি এক খাতনামা ম্যাজিসিয়ান। 'আনরা পি. সি. 
সরকারের নাম শুনেছি, ছবি দেখেছি কিন্তু একে তে। চেনা গেল না! cre কলাবিভাগের 
অধ্যাপকর। বলে দিলেন তরুণটি তাদেরই ছাত্র। বলা em এ বিষয়ে প্রথম পুরস্কার তার 
ভাগোই জুটেছিল। প্রবেশের সময় তার সেই সপ্রতিভ মৃত্তি আজও আমার চোখে ভাসছে । 

ভারতবর্ধে বিভিন্ন anon শিক্ষ প্রতিষ্ঠানে ছাত্র কতৃক ছাত্র নিগীড়নের ব্যাধির কথা 
মনে করে বিদ্যামন্দিরের একটি um অনুষ্ঠানের উল্লেখ করছি। একটি নুন ছাত্র, যে হয়তো 
এর আগে পরিবারের গণ্ডীর বাইরে দিন কাটায়নি, সহজেই আর একটি বৃহৎ পরিবারে প্রবেশের 
পথ পেয়ে যায় এখানকার "Rid উৎসবে সারাদিনব্যালী সকলের মিলিত উপস্থিতি ও 'আকধশীয় 
mabrata মাধামে। প্রতিটি ছাত্র বাক্চি-পরিচয় পেশ করে এবং fuer হোমের fore 
পরে যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে নিসেন্দেহে তার তুলনা qs. এই অনুষ্ঠান-দিবসটি এ ছাত্রটির 
জীবনের mala দিনগুলির একটি হয়ে যায়। সে পরবর্তীকালে "mue করে এই দিনটির কথা হখন 
সবাই তার প্রতি cee ভালবাস! প্রকাশ করেছিল. কয়েকটি ag we সে নায়ক হয়েছিল 
ও সেই মর্যাদার মূল্য দিতে সে তখন থেকেই নীরবে প্রতিক্রুত | তাই বি্যামন্দিরের প্রবেশাধিকার 
পাওয়া যদিও সুকঠিন, পাঠাস্তে সংযোগ fen করা মোটেই সহজ নয় | 

অনেকের নাম এসে পড়ছে কিন্তু ছাত্রদের নাম দিতে পারিনি। কাকে বাদ দেব? তারা 
তো শুধু নাম নয়! প্রতিটি নামের সাথে আছে একটি রূপ, হতো অপরিবতিত, mcs অস্পষ্ট 
সবচেয়ে বড় কথা প্রত্যেকটি নাম ও কূপের সাথে একটি তরুণ প্রাণের স্পর্শ জেগে থাকবে যতদিন 
এই দেহে rus আছে শ্মৃতি ! 


কিরে দেখা 


Tmas wama” 


বিস্তামন্দির আর তেজলানন্দ Ta বিনে গীত নাই। ১৯৪৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে আর্থিক অস্থাচ্ছল্যের কারণে বিনাব্যরে বা নামমাত্র বায়ে থাকা-খাওয়া- 
পড়াশোনার চেষ্টার কলকাতার আশুতোব-বিষ্তাসাগর-সিটি-বঙ্গবাণী কলেজগুলো ঘুরে হতাশ হয়ে 
বেলুড়ের নতুন-খোল! বিগ্তামন্দিরে উপস্থিত হয়ে দোতলার প্রিন্সিপ্যাল-এর অফিসে চেয়ারে সমাসীন 
উন্নতদেহী সন্ন্যাসী wa তেত্রসানন্দ মহারাজের কাছে সাদর আহ্বান পেয়েছিলাম.-_তুই ডায়মণ্- 
হারবারের সারদাবাবুর ছেলে? আর ঘাবি কোছায়? তোদের Qucm যে আমি মাষ্টারী করে 
এসেছি ৷ 

সঙ্গে যা টাক! পয়সা ছিল, ফেরার গাড়ীভাড়া রেখে বাকী চব্বিশ টাকায় ব্রহ্মচারী 
দামোদরণ-এর কাছে গিয়ে fs ভতি হুলাম। দিন তিনেক পরে ছোট একটা টিনের 
স্থাটকেশে STM কাপড় গামছ। আর বালিশ-বিদ্ধানা-মশারীর একট ক্ষুজ্তম বাণ্ডিল নিয়ে বর্তমানের 
excu (তখন একমাত্র হোষ্টেল) দোতলায় সামনের লারিতে পুব দিকের শেষ ঘরটিতে জায়গা 
পেলাম । 

অন্ধকার । ভোর হতে-না-হুতেই চ্যাভাং ঢ্যাডাং ঘণ্টা । উৎকট শব্দ সারা বারান্দা ঘুরে 
ঠাকুরঘরের সামনে থামলে! ৷ ঘণ্টাবাদক "eR প্রিন্লিপাল মহারাজ ৷ প্রস্তুত হয়ে সেখানে সেলাম । 
একটা স্তোত্রপাঠ আর একটা গান, হারমোনিয়াম তারই হাতে । প্রার্থনার পর টিফিনের ঘণ্টা, 
তারপর পড়! dA স্থানের ঘণ্টা, সাড়ে নটান্প খাওয়ার । দশটায় কলেজের ঘণ্টা। কেবল 
রবিবার কলেজের ঘণ্টা বাদ। 
এ এক মজার দেশ । ঘণ্টা দিয়ে দিনের সুরু ঘণ্টা দিয়েই শেফ | 
Text বই কিনতে মহারাজের কাছে পেয়েছিলাম চব্বিশ টাকা আর একটা চিঠি wp দেখিয়ে 
কলে Pro চত্রব্র্তী-চ্যাটার্জী, দাশগুপ্ত আর মুখার্জীর দোকান থেকে কিছু নোট বই জোগাড় 
করেছিলাম | কথ! ছিল, বাবার সময় লব বই তার হাতে দিয়ে আসবো কোন দরিদ্র উত্তরাধিকারীর 





* বিষ্ঠামন্দিরের ares বিভাখ ( ১৯৪০-৪৪ ) gett val. দি স্টেটস্যান "fari, কলকাতা i 
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কিরে দেখা 


দিনরাত চলতো ঘড়ির কাটায়, ঘণ্টা ধরে। রুটিনের ম্যারাথন রেস-_চুটিয়ে ক্লাশ হতো। 
অধ্যাপক কেউ ক্কচিৎ অনুপস্থিত হলেও সঙ্গে সঙ্গে আর কাউকে দিয়ে সে কাক ভরিয়ে দেবার 
বাবস্থা । কালীদা মহারাজ হোষ্টেল নুপারিন্টেডেন্ট-__আমার লজিক-এর অধ্যাপক । প্রশ্নোত্তর 
ঠিক মতে। করতে পারছি না। সান্ধ্য প্রার্থনার পর বই নিয়ে আসতে বললেন । ভুতিন দিল শুধু গর 
করে গেলেন আর তারপর বই খুলে প্রশ্নের উত্তর আমার মুখ দিয়েই বের করলেন | 

দীনেশবাবু সংস্কতের অধ্যাপক | ঘরেও TEER! একবার পাকামি করে সাস্কতে 
রষীন্্ত্ৃতি-বিষয়ক একটা কবিতাই লিখে ফেললাম । তিনি আদৌ হতাশ করলেন না। কেবল 
খোল-নলচে পালটে সেই কবিতা একট! অনুষ্ঠানে আমাকে দিয়েই আবৃত্তি করালেন । 

তিনি ডোফ়াকিন এর দামী একটা Scale changer হ্বারমোনিয়ম কিনে এনে wan জানালা 
বন্ধ করে are বিকালে রেওয়াজ করতেন। তার গলা ক্যা ক্যা ওয়াক্ত ভুলতো আর হারনোনিয়ৰ 
নিয়মিত ভাবেই বেমুরো বাজতো ॥ শেষ erang ভার গলা সাধা বন্ধ হলো। 

ভবানীবা] kadia অধ্যাপক | পরীক্ষা সামনে । একটা sS The Rocking 
Horse-winner পুরো বাকী । প্রিন্সিপ্যাল মহারাজের ধমক । প্রথম পিরিয়ডে পড়াতে ue 
করলেন। সারাটা দিন অধ্যাপক wm হয়ে পড়িয়েছেন, মার ছাত্ররা Sun হয়ে শুনেই যাচ্চে 
একটানা এই দীর্ঘ ক্লাস নেওয়ার wp সেদিন কলেজের আর সব রুটিন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল | 

প্রিন্সিপাল warata নিতেন Religious class | পড়াতেন তারই লেখা A short life 
of Sri Ramakrishna! উপেন মহারাজ একটা ক্লাস নিতেন । কঠোপনিষদ-এর । ভার 
সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ ছিলো খুব কমই | কিন্তু তিনি যে «cus রাজ্য queer তা বুঝতে 
পারতাম, তার প্রায় স্বগতোক্কির মতো-উচ্চারিত এই কথাটি wnat এখানে বিবেকানন্দ বিশ্ববিপ্ঠালয় 
হবে' এই কথাটিতে । 

ফলীবাবু পড়াতেন অংক ৷ ক্লাসে (৪/৫ জনের) এলেই ঘুমিয়ে পড়ভাম। আমার বসার 
wan হল তার টেবিলের উপরে ৷ কিন্তু ভাত-ঘুন কে রুখবে? 

রাল্লাঘরের দায়িত্বে ছিলেন করমভাই মহারাজ । যেমন পরিবেশন করতে তেমনি লোক কম 
থাকলে কুটনোয়, for ডাইনিং হল পরিষ্কার করতে খুব খাটাতেন, তেমনি কেউ এক হাতা ভাত 
বেশী খেলে তাকে এক টুকরো! মাছ বেশী দিতে বা দুটো বাড়তি মিষ্টি দিতে arin করেন 
নি ॥ যেমন শাসন, তেমনি ভালবাস! | তিনি চলে যেতে এলেন গণপতি aaae । 
প্রিন্সিপাল মহারাজের খুব ফুল গাছের সখ ছিলো। হোস্টেলের ঠিক সামলে, Wi একটু 
UTE বেশ বড় বড় ডালিয়া ফোটাতেন। আমরা ছুচার জল তার সঙ্গে থাকতাম । মাটি qus 
খু ড়তে, ঘাস বাছতে বাছতে, কত গল্প করতেন। 
কালীকিস্কর মিত্র ঠাকুর ঘরেই কাজ করতো GAI আমি তাকেও সাহাা করতাম । 
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বিষ্ছামন্দির পত্রিকা 


একদিন খেলার পর তব্বমন্দিরের পুকুরে স্রানে নেমেছে ভালো সীতার জানতো! কিন্তু জলে 
নেমেই হার্ট ফেল করে। সারারাত চেষ্টার পর সকালে জেলেদের জালে তার দেহটা উঠলো। 
সাধুদের ( অবশ্যই প্রিন্লিপ্যাল মহারাজ্্সহ ) কাধে চেপে সে গেল “হরি ও stage’ শুলতে শুনতে 
মঠে সাধুদের শ্মশানে আশ্রয় ধু'জতে ভাগাবান ! 

মধুমঙ্গলের উপর তার পড়লো, অসুস্থ জগদীশ চক্রবর্তীকে সেবা করতে হবে, তার ঘরে 
(Medical Room) রাত কাটাতে হবে । nyewa একটু আপত্তি করতে গেলো-_পরীক্ষার সময় ! 
-- সেবার "rats কি awa তখন আসে? তোর পরীক্ষার কথা আমি ভাববো s 
সারারাত ARA কাটিয়ে মধুমঙ্গল সকালে যেমন তেমন করে একটু পড়ে পরীক্ষা দিতে গেলো। 
যাবার সময় মহারাজ বললেন, ভালো পরীক্ষ। দিয়েছিস যেন শুনি । 
ফিরে এসে সে জানালো ভালই হুয়েছে। 
মঠের বিভিন্ন উৎসবে কিনামম্দিরের শ্রেচ্ছাসেবক-বাহ্িনীর নেতৃত্ব দিতেন মহারাজ ৷ প্রসাদ 
বিতরণের দায়িবই ছিল প্রধানত; । যাদের পরণে অতি fam মালের কাপড়, দেখে মনে হয় ভক্তির 
চেয়ে তাদের piga দায় বেশী, মহারাজের আকর্ষণ তাদের দিকে | বলতেন, ‘ওদের পেট ভরে 
খাইয়ে দে, ওদিকের ভক্তদের দেখবার লোক আছে | 

সরিষা আশ্রমের কানাই marata মঠে বসেছিলেন, ফেরার পথে বিগামন্দিরের সামনে 
আমাকে দেখে বললেন তার আশ্রমে রিলিফের কাজে কর্মীর অভাব ॥ যদি যেতে পারি ভাল হয়। 
বাধিক পরীক্ষা একেবারে এসে গেছে । তাকে একথা জানাই । প্রিন্দিপ্যাল মহারাজকে কথাটা 
বলতে তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন | 

_ বললেন তুই যাবি বলেছিস? বললাম, আপনাকে না জিগ্যেশ করে, তার Yeu 
পরীক্ষা কদিন পরে । 
_ বললেন, "মা মৃহ্াশয্যায় আর তুমি লেখাপড়া করে fuss হবে? পরীক্ষা দিতে হবে 
লা, লেখাপড়ার মুখে আগুন । কাল সকালেই ফার্ট am ধরে চলে যাবি। রিলিফের কাজে ।' 
তার আদেশে আমি ওখানে সেবাকাজে লেগে গিয়েছি a 

শারীরিক কারণে মহারাজ faafaa থেকে অবসর নিয়েছিলেন! যাবার সনয় তার 
খেদোক্কি__ছেলেগলাকে নারায়ণ জ্ঞানে পৃন্ধো করতে চেয়েছিলাম । পেরে উঠলাম কই? 

কতাগুলে| ঠিক ঠিক মনে আছে কিনা জানি না। তবে "নারায়ণ জ্ঞানে' আর ET এছটো 
সঠিক । কোন ভুল নেই। 
সামার সহপাঠীরা অনেকেই পড়াশোনার ভালো করেছে। প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কিন্তু 
বিদ্তামন্দির 'আর তার অধ্যক্ষ স্বাতী তেডসানন্দকে এত কাছে বোধহয় আমার চেয়ে বেশী করে কেউ 
পায় লি। 


TF 36 ANA 


সত্যে দেখ 


সায়াহন বেলার HS মাঝে মাঝে প্রতারণা করে । অনেক চেনা মুখের রেখা অবচেতন 
মনে ভেলে ওঠে, কিন্তু তাদের নামধাম হয়ত শ্মৃতিকে অতিক্রম করে যান্। হয়ত এটাই বয়োধর্ম। 
প্রায় দেড় বছর আগে কর্মজীবন থেকে waa নিয়েছি, কাজেই বন্ধুর জীবনের ছয় দশক পার হ'য়ে 
গেছে, কানের পাশে চুলে পাক ধরেছে, শরীর অসহযোগী হ'লে ক্ষীণ সুরে কখনো ছুটির ঘণ্টা কানে 
বাছে। এখন গোধূলি বেলার শ্মৃতিচারণের প্রহরগুলি বড়ো অন্তরঙ্গ মনে হয়। 

আজ থেকে ৪৫ বছর আগে ১৯৪৬ সালে বেলুড় মঠের পুণ্যতূমিতে স্বামী বিবেকানন্দের 
aroha বিদ্তামন্দির কলেজে বিজ্ঞান শাখার উদ্বোধন হয় জুলাই মাসের শিক্ষাসত্র থেকে । বিহার 
থেকে প্রবেশিক৷ পরীক্ষায় সন্ত উত্তীর্ণ একটি তরুণ faeries পদক্ষেপে তখন এই শিক্ষাতীর্ঘে 
প্রথম প্রবেশ করে। তখন এই কলেজের বাইরের চেহারার এত সম্পূর্ণতা ছিল না কিন্তু অন্তরের 
icf এক শান্ত আশ্রমিক পরিমণ্ডল, যাকে প্রথম দর্শনেই আমার ভালো লেগেছিল | সেদিন কলেজের 
অধাক্ষ স্বামী তেত্রসানন্দত্তীকে প্রথমবার দেখে আপাত দৃষ্টিতে কঠিন-হৃদয় মনে হয়েছিল । দীর্ঘদেহ, 
অনমনীয় alee, স্বমনভাষ, চশমার আড়ালে bam দৃষ্টি | উত্তরকালে যখন এই পরম শ্রন্ধের স্নযালী- 
-কে নিবিড়ভাবে প্রাত্যহিক পরিচয়ে জেনেছি তখন সন্ধান পেয়েছি শ্তেহমমতায় অন্তরঙ্গ আর এক 
ধ্যানত্রত মানুষের । 'আমার পরবর্তী কর্মজীবনে এই পরিমিভবাক্‌ অথচ (Erang সংসারত্যাগী 
amb প্রভাব ছিল অতলাস্তিক । প্রথম সাক্ষাৎকারে তিনি আমার আপাদমস্তক সমীক্ষা! করে, 
সংঘত আলাপনের পর বলেছিলেন, ‘তুমি এই বিষ্যানন্দিরের বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বছরের Re 
হবে। তবে এই শিক্ষাতীর্থের আবাসিক দরীবনধার! অনুভব করার OTT আজ রাত্রে হষ্টেলে থাকো। 
এখন গ্রীগ্রাবকাশ কাজেই ছাত্রাবাস প্রায় শৃন্ত॥ তোমায় আজ যে ঘরে রাত্রিবাস করতে হবে 
সেখানে সাহিত্য বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষের que মেধাবী ছাত্র রয়েছে এখনো । তাদের মুখে সব জ্ঞানতে 
পারবে। পরিচিত হ'লে আনন্দ পাবে।' তীর কথা আক্ষরিক ভাবে xo] হয়েছিল । দুটি উর্ধতন 





* বিয়ামন্দিয়ের emas fara, জাছসেদপুর ( বিহার ) প্রবাণী, বাঙলা ভাবা ও সাছিতোর EA অধ্যাপক i 
yen 


fanfa পত্রিকা 


ছাত্রের আচরণে ও আলাপনে নিবিড় আন্তরিকতা ছিল। প্রথম ছলের নাম 'অংশু wu, উত্তর জীবনে 
ভার কর্মক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন) fader গুণনয় মাল্লা, কর্মজীবনের বাংলা 
সাহিত্যের সফল অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠিত কথাশিল্পী, তিনি মার্কসীয় দর্শনের আলোকে রবীন্দ্র কাবা 
সমীক্ষা বিষয়ক staa করে বিশ্ববিগ্তালগ্ন থেকে পি. এইচ. ডি হয়েছিলেন | উপন্টামিক, গল্পকার, 
কবি ও প্রাবস্ধিকরূপে তার প্রতিষ্ঠা বর্তমানে স্বল্প নয়। 

বি্ঠামদ্দিরের মাত্র ছুই বছরের কলেজ্জ-জীবন আমার ৷ কারণ তখনো এই কলেজে স্নাতক 
পাঠচর্চার বাবস্থা ছিল না। তবু নির্িষ্ট সময়সীমার মধোই আমার আনন্দময় অনুভব ও 
অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সামান্য ছিল না। কখনে! ভুলতে পারিনা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে 
আগত রসায়ন লাস্বরের বিদগ্ধ অধ্যাপক ল্যাডলীমোহল fiers, তখন কলেজে তারই নিজের 
লেখা বষ্ট পাঠা ছিলি। ভুলতে পারি না গণিত শাস্ত্রের আত্মভোলা অকৃতদার অধ্যাপকটিকে | 
সে সময় সমস্ত অধ্যাপকেরাই আন্তরিকভাবে শিক্ষাদান করতেন, আচরণে ও afer তারা 
সকলেই ছিলেন আদর্শ পুরুষ TR অধ্যক্ষ মহারাজ ধর্মশিক্ষার ক্লাশ নিতেন, তার অনেক ধর্মগ্রন্থ 
রামকৃষ্ণ মিশন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তার ইংরাজী ভাষার এশ্বধ আমায় মুগ্ধ করেছে। 

আবাসিক কলে, তাই সমন্ত বিস্ার্থীদের মধ্যে অকৃত্রিম সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । হাতে 
লেখা পত্রিকা সম্পাদনা করতেন গুণময়দা, কলেজের মাঠে ফুটবল খেলায় অংশ গ্রহণ করতেন 
Serin ( যিনি সন্যাসজ্ৰীবনে স্বামী সহানন্দী ), ক্লাশে আমার সতীর্থ ছিলেন পরমেশ্বর ( যিনি 
maya জীবনে "ir উমানন্দ, বর্তমানে পুরুলিন্পা বিষ্ঠাপীঠের ভারপ্রাপ্ত )। এ ছাড়া বছ কৃতী বন্ধুর 
মুখ চোখে ভাসে ধারা একদা! সেখানে আমার সতীর্থ ছিলেন, যেমন-_ ডঃ FATE গঙ্গোপাধ্যায় 
( কৰ্মন্জীবনে কৃতী মানুষ), ড. মানস জানা, ( অধা'পক, কৃষিবিদ্রান, আই. আই. টি. খড়াপুর ). 
শচীন তৌবিঝ ( বোম্বাই চিত্রঞ্জগতে সফল কাহিনীকার ), স্বাধীন গুহ (ara রাজনীতি ক্ষেত্রে 
প্রধ্যাত জননেতা ), প্রয়াত কমলেশ ভট্টাচার্য ( কৃতী অধ্যাপক ) ও আরো অনেকে, ধাদের লাম আজ 
মনে পড়ছেন! । চিকিৎসাবিগ্ান্ অনেক লতীর্ঘ যোগ্য প্রতিষ্টা লাভ করেছেন। ছু বছর প্রাক্তন ও 
বর্তমান ছাত্র পুনমিলন সভায় TUA এসেছিলেন কবি মোহিভলাল মজুমদার ও বিশ্রুত অর্থনীতিবিদ 
অধ্যাপক fare সরকার । একবার কলেজ বাধিক সমাবেশে আমার লেখা নাটক অভিনীত হয়, n 
spaa আমর শহীদদের আস্মাহুতির ঘটনায় আধারিত ॥ সেখালে প্রধান অতিথিরূপে আলন 
অলংকৃত করেন তৎকালীন রাজামন্ত্রী নিকুঞ্ুবিহারী মাইডি। এছাড়া fafem সময় কলেজ 
পরিদর্শনে এসেছেন ড. AAA রাধাকৃষঃণ, রাভ্যনন্্রী cpm om ঘোষ, প্রাক্তন উপাচার্য প্রদথনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরো! 'অনেক শ্রদ্ধেয় বাক্তিব। ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সালে "ule উৎসবকে 
আমরা ছাত্রদল অভিনন্দিত করেছিলাম Bere রাষ্ট্রীয় সংঙ্গীতে se আগষ্ট রাত বারোটার পর, সে 
কি প্রবল উদ্দীপনা, গুপময়দা'র হাতে হারমোনিয়ম আর আমাদের কণে TEE গান আর 


১৯৮ 


তরা «re শ্বতি qum 


mbah: বকিন্তামন্সিরের স্ববণ্রয়ন্তীর pm সুহূর্তে মনে ভিড় করছে এমনি আরও কত না মধুময় 
sf: 

প্রথম তারুপোর বিপ্তামন্দিরের yf আজে! হৃদয়কে আচ্ছন্ন ক'রে আছে । আমার 
অবশিষ্ট dines werd omen বিভ্যা্দিরের দীর্ঘকালের এতিহ যেন uua থাকে তার বিল 
সৌরভে. SAHA চরণে এই একান্ত প্রার্থনা । 


কুল জানা, প্রান্ত বারণা, 3e সেও ভালো, কিন্তু ভিতরের জাল] ও বাইরের আচরণে 
ঘদি maesa eats যদি জানি একরকম, বলি আর একরকম-_তবে জীবনের 
এতবড় INT, এতবড় ভীরুতা আয় নেই। eT বুঝে কুল কাছ CRIT অন্রতার অপরাধ 
হয়, সেও Gu তালো, fw ঠিক বুঝে বেঠিক কাম করায় শুধু সতাত্রটতার নর, অসতা- 
“নিষ্ঠার ers wx i 
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গে ছিল একদিন 
অসীম কুমার লাটুয়।* 


ধারা-নিমায আমাদের চির-নবীন সাংস্কৃতিক প্রাচীনতায় চির্-নবীন বিস্ঠামন্দিরে শিক্ষার 
একটি sagt দিক আছে। যার প্রবহতা ধারা নিম্য আমাদের সাংস্কৃতিক enferma 
তার সাবলীল গতি কখনট ধর! যায় না বাইরের ছন্দহীন আধুনিক Bramana | মামুঘ ছুয়ে 
ওঠার ws যে সংগঠিত সমন্বয়ী মননের প্রয়োজন তার শিক্ষার প্রকাশ যেন বিগ্যামস্দিরের 
"আনাচে কানাচে | 
আমার শৃথখলাহীন শৈশব কেটেছিল উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে । we মাটির ওপর 

দিয়ে আমার দৌড়, গাছের মাথায় চড়ে খোলা আকাশ দেখা, পুকুরের জলে ডুবে ডুবে মাছ 
ধরা-এমনই সব হৈ হৈ ব্যাপার নিয়ে আমার চঞ্চল ছেলেবেলা কেটেছে গ্রামের প্রশান্ত 
উদার আঙিনায় । স্বভাবতই স্কুলের গণ্তী এবং পাঠ্যপুস্তকের আবর্ত আমাকে আবদ্ধ করতে 
পারেনি। পড়ুয়া ছেলেদের সঙ্গে আমার আড়ি ছিল বরাবরই ॥ এমনই সব ধরা বাধার লুকোচুরি 
খেলায় কৈশোর এলো ঝীপিয়ে। বিদ্তামন্দিরে কেমনভাবে এলাম সে কাহিনী বলা fre 
WW. তবু কেমন ক'রে একদিন এসে গেলাম এ ঘেরা দেয়ালগুলোর মাকে! 
স্মৃতিচারণ, এক £ বিচ্ছিরি সেই ঘণ্টা বাদন সময় যাতে বাধা, 

sme «mere তা সর্ধেশ্বর দাদা। 

ভোর ছটাতে শেষ হতো সব স্বপ্র-সাথা রাতি, 

ANGE হতো সাধানতো৷ সাধন ভজন গীতি । 

বস্ত্র পড়তো আসরেতে, ঘণ্টা বাজতো জোরে, 

হলের হধো হেলতে। গলা নানান রকম A 

আধো ঘুমে থাকতো সবাই 'প্রেল্ার' হতো শেষ, 

গায়ক করার পদ্ধতিটি এমনই বিশেষ । 


* বিদ্ছাদন্দিবের প্রাক্তন ছাত্র ( ২৮-২৯ ), বর্তমানে Reha, আহমেদাবাদ, শুদরাটে ও. ca. দি. দিতে 
কর্মরত ৷ 





e ছিল একদিন 


ঘণ্টা বান্্রতো রাল্লাশালে, টিফিন খাওয়ার তাড়া, 
ছুটভো সবাই গেলাল ছাডে, লাগাম-ছেড়া ঘোড়া । 
হাতে পেতাম চার বিস্কুট, টিনের কুণ্ডে চা, 
কল খুললেই পড়তো বরে, কত খাবি খা! 
ঘণ্টা বাজলে দাদার হাতে, পঠন শ্তরু হতো, 
মহারাঙ্গদের সঙ্গে হতো লুকোচুরি হতে! । 
উপর নীচে চারতলাতে পরেশ মহারাজ, 
ঘূরতে ঘুরতে পাহারা, দিতেন, এই ছিল তার sre) 
ছেলেদের নব মাথায় ছিল বাঁদর-বুদ্ধি ভরা, 
ব্রত ছিল মহারাক্রদের তাদের মানুষ কর! , 
ঘণ্টা বাজতো কলের ঘরে, ঘণ্টা বাক্রতো কিচেনে, 
মন্ত্র পড়ে ভারম্বরে বসতে ছ'তে। CA | 
মন্ত্র ছিলো আবছা ভাবায় শুধুই ধ্বনির wa, 
FET হলের মধো কাপতো অপুরণন | 
ঘণ্টা বান্ধলে কলেজ শুরু, সাদা ড্রেসের মেলা, 
সেই পোষাকে দাপাডো সব সরস্বতীর চেলা! 
বিকেল বেলায় ঘণ্টা are কেউ pêra মাঠে 
কেউ ছুটতো ভীড় জমাতে সাব-পঙ্গার ঘাটে । 
সন্ধো ছ'টার ঘণ্টা বাজলে কুলায় ফিরে আসা, 
ঘণ্টা a wm বিক্রিতে বই-এর সামনে বসা। 
এমনি করেই হারিয়ে গেছে সেই তিনটি বছর, 
এছায় ঘেরা স্বগ্রথিত "rS সুখের আসর । 
ঘণ্টা বাজে আছও কানে ঘণ্টা সময়চারিতার, 
বুকের মধ্যে ঘণ্টা বাজে স্তব্ধ যখন চারিধার ৷ 
কাজের চাকা গড়িয়ে চলে সময় ধারাপাতে, 
'আনরা সবাই এগিয়ে চলি বাচার তেরী হাতে! 


এমনই ছিলো আমাদের জীবনধাত্রা এবং এমনই তার স্মৃতিকথা! বোধহয় সব ছাত্রের 

শ্তিকখাতেই আমার এই খোঁড়া কবিতার মতো একই কবিতা oufs হয় । কারণ নিয়ম 

বড়ো কঠোর, qe বড় দৃঢ় এবং তার পরিচালন বড় সুচারু। এই নিয়মের নিগড়ে নিজেদের 
১১১ 


বিচ্াযন্দির পত্রিকা 


বাধতে sum লেগেছে অনেক | যারা শুরুর সোপানে পা ফেলে উঠতে পারেনি, তারা দিলিয়ে 
গেছে ভিডে। তাই বিগ্তামন্দিরে আমাদের প্রথম বর্ষের সাতাশি জন শেহ crim দাড়িয়েছিল 
তেত্রিশ জনে । তৃতীয় বর্ষের ফাধন্যাল পরীক্ষার আগে আমাদের বিশ্বাস এমন একটি জায়গার 
পৌছেছিল, সেখান থেকে আমাদের পরীক্ষার ভীতিটাই গিয়েছিল চলে এবং ফল হয়েছিল 
SESK সবাই জায়গা পেয়েছিলাম বিজ্ঞান কলেজের বিভিন্ন শাধায়। আজ এতদিন পরে 
যখন মূল্যায়ন করতে বসি তখন ভাবি-আমরা সবাই কি বুদ্ধিমান ছিলাম? শিক্ষকেরা খুব 
ভালো পড়াতেন? নাকি ছিলো অন্ত কোনো শক্তি ! প্রথম ও ছ্থিতীয় বর্ষে বিগ্ভামন্দিরে সুদৃঢ় 
পরিশীলিত পরিবেশে আমরা fers হয়েছিলাম । তৃতীয় বর্ষে আমরা গ্রথিত হয়েছিলাম 
সেই মানুষ হবার mada | 

স্মৃতিচারণ, তুই £ Cultural Heritage বই এর কোন এক পাতায় Frank Dorac 
afe রামকৃক্সদেবের সমাধিস্থ অবস্থার একটি ছবি ছিল। ছবিটি অপূর্ব। বেশ তগ্মম হয়ে 
দেখছিলাম । কথা প্রসঙ্গে, বর্তমান অধ্যক্ষ গণনাথ মহারাজ বললেন Frank Dorac রামকৃষ্ককে 
কখনও চাক্ষুষ দেখেননি, "cn দেখে এ ছবি এ'কেছিলেন।' অবিশ্বাস হবারই কথা । কারণ, 
কোথায় ভারত আর কোথায় চেকোল্লোভাকিয়া ! মহারাজ বললেন 'তোর চিন্তার একটা 
লিষিট বা পরিধি আছে__যার বাইরে সব ভাবনাই অবিশ্বাস্ত, কিন্তু তার বাইরেও তো লিমিট 
বা পরিধি আছে! সেখানে যে চিন্তা করতে পারে তার কাছে এই জ্রিনিষটি হয়ত বা বিশ্বাসত r 
শুধুমাত্র এই একটি বাকাই আমার জীবনে এনে দিয়েছে অনেক পরিবর্তন । পনের বছর 
আগেকার সেই কথাটিকে সংগোপনে রেখেছি বুকের ভিতরে । তারপর শুরু হয়েছে আমার 
পরিধি বাড়ানোর পরিক্রমা । সে এক মজার খেলা। গছ, উপন্যাস ছেড়ে ধরলাম প্রবন্ধ, 
প্রচলিত সিনেম। ছেড়ে আর্ট ফিল আর নাটক দেখলাম আ্যাকাডেমিতে। সংস্কৃতির আনাচে কানাচে 
উকি মারতে মারতে বুঝতে শুরু করলাম বাংলার dfe ও প্রাচীনতাকে । নিরন্তর চলতে 
লাগলো নিজের পরিধিকে ছাড়িয়ে ees পরিধিতে ভ্রমণের পালা, এবং এই ভ্রমণ আমাকে 
এনে দিয়েছে অনেক সম্মান | 

শ্বতিচারণ। তিন £ মহারাজ একদিন বললেন ‘সব সমস্যারই সমাধান আছে, তাকে 
খোজাটাই আসল । যার! ধরতে পারে তারা পেরিয়ে WIS সব বাধা। 
ate নিজের কাজে সমতা এলে সেই উক্তিটিই ফিরে ফিরে আসে । সমাধান খুঁজে খুঁজে 
am হই লা। 

স্বতিচারণ, চার £ বি্ভামন্দির ছাড়ার প্রায় দশ বছর পর একদিন গণনাথ মহারাজের 
সঙ্গে sm হচ্ছিল। তিনি বললেন “১৯৯৫ সালের আশেপাশে দেখবি ভারতবর্ষের সরকারী চাকুরীতে 
উচু পদে যত Teh কাজ করছে ভারা জীবনের কোন না কোন সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের 

১১২ 


নে ছিল এফচিন 


সংস্পর্শে এসেছে। তার এই সগৰ উক্তিটিতে আমিও বেশ পুলকিত হলাম । এও আমার 
কাছে এক wate cen) ভিড়ের মাঝে, জনগণের মাঝে, যাতয়াতের পথে GTET খোজার 
খেলা। মিলে হায় বেশ_ কখনও তরুণ, কখনও বয়োবৃদ্ধ, আবার কখনও সংকাছে fee 
ভারতের সৎ নাগরিক । 

বর্তবান জীবন ও বিস্ভামন্দির £ আমার এ স্মৃতিকথা কেবল বিস্তামন্দিরের বিগত দিনকাল 
স্মরণ নয়। তখনকার শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান ভ্রীবনবাত্রার পদ্ধতি অহ্েষণ ও পরিচালন | 
তাই যখনই সফলতা পাই তখনই ছুটে যাই বিগ্যামন্দিরে । এক বন্ধুর কথা বলি। নিরঞ্জন_ 
Roma থেকে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে হ'ল সোসিওলজিতে কার্টক্লাস ফার্ট। তারপর শুরু 
করলো সার বিক্রির ব্যবসা ৷ প্রচুর emen হলো তার-_সম্মান, প্রতিপত্তি সবই পেল সমাতে । 
পাচ বছর এইভাবে চলার পরে সে শিক্ষকতার কাজ শুরু করলো । ও তার নিজেকে খোজার 
এক প্রচেষ্টা। নিজেকে প্রতিষ্ঠ করার প্রয়াস । আমি জানি তার মধ্যে আছে বিস্যামন্দিরের সং 
শিক্ষার বীজ । সে নিজেকে খু'জবেই এবং সে ফিরে যাবে নিজের শিক্ষান্, নিজের সস্কৃতিতে, গুরু 
করবে অস্ককে শিক্ষিত করার নতুন জীবন বোজনা । ভাই বোধ হয় বিদ্ামন্দিরে শিক্ষিত সব 
Cae একদিন প্রতিষ্ঠিত হয় বৃহত্তর সমাজে | 

গতবছর গণনাথ মহারাজের 'আস্তরণে স্ত্রীকল্তাসহ তবমন্দিরে দুপুরে প্রসাদ পেলাম। 
তারপর পরেশ RATE ও গণনাথ মহারাজের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হ'ল বেশ কিছুক্ষণ। দিনের 
শেষে ফিরে যাওয়ার সময় মনে হচ্ছিল. নিজের নিকেতন ছেড়ে দূরে কোথাও যাচ্ছি। ভাবতেই 
পারলাম না মাঝে বারো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে । আমি কৃতজ্ঞ হলাম, পুলকিত হলাম 
বিদ্ামন্দিরের সেই চিরস্তুনী মোহন পরিবেশকে আবার ভালবেসে । 


WOR সন্মুখীন হতে পারে, এমন খুব কম মান্য দেখা হার [কত্ত তবু সতোর 
জন্ম আমাদের মরতেও প্রস্তুত খাকতে হবে । 


স্বামী বিবেকানন্দ 


বিদ্যায়ন্ির £ কিছু ভাবনা 
সুনন্দ! syarat 


অনেক অনেক দিন ধরে যে দিনটির প্রতীক্ষায় আমি ছিলাম, আজ আমার daa 
এল সেই দিল-_মামার জীবনে মন্ত বড় একটা আনন্দের দিন! প্রায় তিরিশ বছর ধরে 
বাঙলার অলিতে গলিতে গান গেয়েছি আর ঘুরেছি আমি-_শুনেছি আর জেনেছি বাঙলার 
গৌরব-গাথাকে; ছোটকাল থেকেই বাঙলার মাটি আর মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয়। 
শেষ অবধি জড়িয়ে গেলাম এই বাঙলারই জ্রীবনের সঙ্গে, এ আমার মহা ভাগ্যের কথা! WE 
প্রতীক্ষার শেষে আপনাদের এই বিগ্তামন্দিরের ডাক আমার জীবনে ss পরম প্রাণ্তি ! 

আমি বক্তা দিতে পারি না। ভাঙ্গা চোরা এই গলায় একটু গান-টান গাইতে পারি। 
তবুও এলোমেলোভাবে তৃচার কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই মনে হয়, নানা জাতি, বর্ণ, আর 
ধর্মের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা আমাদের যে প্রাচীন এবং বিশাল ভারত-সংস্কৃতি__এই সংস্কৃতির 
যে মহান উত্তরাধিকার আমাদের হাতে দিয়ে গেছেন আমাদের মহান পূর্বপূরুষেরা, তাকে 
বলিষ্ঠ এবং সৎ ও শুন্ধভাবে বহন করে নিয়ে বাবার দারিৰ তো আমাদেরই । কিন্তু আমরা 
কিতা ঠিক মতো বহন করে নিয়ে যেতে পারছি ? না, তার কারণ, আমাদের দায়িত্বটা আমরা 
ঠিক মতো quce পারছি n বা আমাদের ঠিক হতো বুঝতে দেওয়া হচ্ছে না। আজকের ভারত 
"বর্ষে আমাদের চারপাশের সমস্ত USTED] কেমন যেন মেঘলা আকাশের মতো ঝাপসা । ঠিক 
এমনি একটা সময়ে, বিগ্লামন্িদরের এই মাটিতে ছাড়িয়ে আমার মনে পড়ছে শ্রীমন্তাগবতের 
একটি কথা £ am তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিলাং হৃদয়ে ন চ। / yen cu suf তত 
febrfa নারদ ॥ ঈশ্বর বৈকুষ্ঠেতে থাকেন না-_যোগীদের জ্ৃদয়েও থাকেন না। ভার ভক্তেরা 
যেখানে তার মহিয়গীতি উচ্চারণ করেন সেখানেই তার অধিষ্ঠান। ঈশ্বরবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত 
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ভারডস-স্কৃতির এই যে মূল ভিত্তিটা, সেই ভিত্রিটার কথাই আজ আমর! ভুলে গেছি i তার 
ফলে সমস্ত MBSA আকাশটাই আজ CRETE! 

আমাদের চারপাশে নানা সমস্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা, বেকার ARS, সা্প্রদা্িক 
সমন্তা__এমনি হাজারে| mai | সংস্কৃতির urne হয়তো তার ঘেকে আলাদা নয়! তবুও এরই 
RTA আমরা কেমন করে ভুলব কবীর দাসের কথা, স্বামীন্রীর কথ! ! সংসারে বড়ে। Te 
ঠাকুর স্বামীজীকি বললেন জগচ্ছননী, মায়ের কাছে সেই অভাব দূর করার কথা বলতে । কিন্ত 
"Wh তা চাইতে পারলেন কই ? তার চাওয়াটা যে আরও অনেক বড় চাওয়া! একটা STR 
যখন মরে গেল_-সেই শব দেহটিকে Wa করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে তাকে আগ্নিশুন্ধ 
করার আয়োজন দেখে fers ডেগেছিল কবীর দাসের ! আসলে শবের সংস্কার নয়, জীবের 
শুদ্ধিই তো ছিল সেকালের কবীর দাসের আর একালের স্থানীন্জীর দেখানো পথের! লক্ষ্য । "আজ 
এই বিগ্ভামন্দিরে দাড়িয়ে এই কথাই মনে হয়, না, আমাদের পূর্বপুরুষদের 'আশীর্বাদপৃত দেই 
সতোর পথটি কখনও নষ্ট হবার নয় । আবহমান ভারতসংস্কৃতির সেই vum উত্তরাধিকারটি 
কোনোদিন নষ্ট হবার ma স্থামীন্ভী বলেছিলেন--নির্ডয় হও, zn হও। এই ছুটি মহাবাদীকে 
পাথেয় করে বিস্তার সঙ্গে amt নিষ্ঠার সংযোগ ঘটাতে পারবেন ce বিভার্থী__সেই নিষ্ঠাই 
তাকে যোগাবে বন্ধের শক্তি_-আর এই শক্তিই তাকে চিনিয়ে দেবে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান, দ্বামীডীর 
সন্তান হিসেবে Gra মহৎ আত পরিচয়! 


সংসার SHH) FE করতে SAS তবে জ্ঞান QUI BF বলেছেন, এই লব কর্ণ 
কর, এই সব কর্ম ক'রে না। আবার তিনি নিক্কাম কর্মের উপদেশ qua কর্ম করতে 
করতে মনের ময়লা কেটে wg 


aang 


fed £ ও পরবাসে 
বাস্মদেৰ বিশ্বাস” 


১৯৭১ সালে এ দেশে আসি। game বিদেশে থাকলেও ছিন্নমূল হয়ে যাইনি, তাই 
বিভামন্দিরের এই গৌরবের দিনে, সকলের সাথে এই সুবণজয়ন্তী উৎসবে অংশগ্রহণ করতে না 
পারলেও, আমি যে বিস্তামন্দিরের একজন তা অন্থতব করছি। কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার 
দিন এগিয়ে আসছে-_দেশে ফিরে গিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোনও ভাবে যুক্ত থেকে জীবনের 
শেষ দিনগুলি যেন কাটাতে পারি । বিদ্তামদ্গির আমার কাছে শুধু ইট-কাঠ-পাথরের একট! বিল্ডিং 
মাত্র নয়, সেখানে যারা আছে ixl ছাত্র-শিক্ষক-পরিচালক-করী__সকলে মিলে এর প্রাণ! দেশে 
অন্ত কোনও কলেজে অধ্যাপনা করলে কেমন মনে হত জানি না, তবে বিগ্যামন্দিরে পড়ানোর 
ANA পেয়ে নিজেকে যেন ভাগ্যবান কলে মনে funi কাদের জন্য? যারা সেখানকার প্রাণ- 
“প্রতিষ্ঠা করেছে তাদের জন্য । ores নিলিয়ে তারা এবং আমি, তাদেরই একজন। এ 
আমার বোধ, আমি এটা wea করি। অনেকের কাছে মনে হবে এ আমার অতিরঞ্জন। 
কিন্তু ora কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার দিন যতই এগিয়ে আসছে, ততই বিগ্টামন্দিরের 
সেই ফেলে-মাস! দিনগুলি আরও বেশি করে আকর্ষণ করছে। অধ্যাপকদের কমনরুম, বাইরে 
প্রতীক্ষারত ছাত্রেরা, অফিসের সহকর্মীরা, সব সিলিয়ে মনে হয় কিসের, সেই বন্ধন যা ভৌগোলিক 
বাধা অতিক্রম করে ছুদশক পরেও আমাকে বেধে রেখেছে শিক্ষক জীবনের সবচেয়ে বড় 
পুরস্তার পেরেছি বিস্তামন্দিরের ছাত্রদের কাছ থেকে । ১৩৭৮ সালের দ্বিতীয় বর্ষের অর্থনীতির 
ছাত্রের তাদের কিশোর মনের আবেগ দিয়ে লিখে জানিয়ে ছিলো তাদের মনের কথা, বিদায় 
জানিয়ে ছিলো আমাকে ৷ সেই mmy আমার কাছে সবচেয়ে স্বরণীয় ছয়ে আছে। আল্রকের 
অধ্যাপক তপন ঘোষ সেই কিশোর ছাত্রদের একজন | 


"ferm mban অর্থনীতি বিভাগের geni অধ্যাপক, téma afer manja উট! টেট 
ইউনিতালিটির অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনয়ত | রচলাটি "pe স্বামী হেহসালচ্দের কাছে প্রেরিত একটি 
ramcn সম্পাদিত রূপ i 





frm : eub ঘর, কিছু সৃতি 


প্রদীপ ঘোষ* 


এই সেই ঘর, যেখানে আমরা সবাই সমবেত হয়েছিলাম স্বামী তেজসানন্দজীর স্রেহচ্ছায়ায় 
বিভামন্দিরে শিক্ষা লাভের Wy. এই ঘরকে কেন্দ্র করে আমার মনের মধ্যে জেগে ওঠে 
aaa শ্বতি! এখনকার মতো তখনও নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষোগিতা হত বিষ্ঠামন্দিরে, আৰরা 
যখন এখনকার আবাসিক ছাত্র, সেই সব প্রতিযোগিতার নেতৃত্ব দিতেন wR অধ্যক্ষ মহারাজ | 
এখনকার মতে! এই ঘরে অবশ্য পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হতো না, হতো জিম্ন্যাসিয়ানে। কিন্ত 
আমাদের সমন্ত সাংস্কৃতিক আশা-আকার্! স্পন্দিত হয়েছে এই প্রকো্ঠেই। আমাদের diac 
মূল ভিত্তিটা হয়তো গড়ে ওঠা উচিত যে কোনও বিচ্াধীরই বিস্ধায়তনের গোড়া থেকেই, তবুও 
স্কুল জীবনের গণ্ডী পেরিয়ে এসে একটা নির্দিষ্ট আদর্শের কথা এই বিদ্ামন্দিরেই প্রথম ঠিকমতো 
উপলব্ধি করি। উত্তর জীবনের প্রতিদিনের ভীবনচর্চা ও জীবনচর্ষার হয়তো সেটি অব্যাহত 
রাখতে পারি নি। তার জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা 'অপরাধবোধও আছে 'আমার ৷ এটা! কিন্ত 
ঠিক ca ওই আদর্শের প্রতি একটি ví টান কিন্তু জন্য নিয়েছিল এখান থেকেই | 

সাংস্কৃতিক এতিস্ের যে উত্তরাধিকার এখানকার ছাত্রেরা পেয়ে থাকেন, এখানকার বাইরে 
a এবং সবসময় এরকমটা তো আমরা দেখতে পাই না। সেদিন থেকে এই forfora 
শিক্ষার্থী হিসেবে ছাত্রদের আসাটা একটি বিশেষ সৌভাগ্যের ব্যাপার! জীবনে আমি আবৃত্তি 
যা কিছু করেছি বা করার চেষ্টা করছি সেটা কিন্তু জীবনহাপনটাকে একটু অন্তরকম ভাবে করবার 
ws) মানুষ হিসেবে আমার যদি কিছু বলবার cere থাকে, আমার কল্পনাকে আছি তে! 
আমার লেখনীতে রূপ দেবার মতো কোনও একটা কাজ এখনও পর্যন্ত কিছু করে উঠতে 
পারি নি, তাই অস্যের কথাকে আশ্রয় করে আমি নিজ্রের কথা কিছু বলতে pui লেই 
* বিভ্ভামন্দিরের প্রান fav ও প্রখ্যাত rff) ant ৰিচামন্দির সুবর্ণ ord) উপলক্ষে afaa 
আদ্:শিক্ষা-প্রতিান লাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরুস্কার বিতরনী সায় eng ভাষণের দম্পা্িত জন্থলিৎন। 
ner বিস্ামন্দির ‘বিবেকানন্দ' হল-এ অসিত ct 1 





বিভাহস্দির পতিক 


ইচ্ছার ভাগিদেই নিতান্ত শিশুকাল থেকেই আমি আবৃত্তি করি। আমার বাবার কাছ থেকেই 
পাওয়া তার প্রেরণা । পরবর্তীকালে আদার স্কুল জীবনের শিক্ষকদের দ্বারা নিশ্চয়ই menos 
হয়েছি, few বিদ্যান্দিরে আমাদের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দদ্রী মহারাজ ছিলেন নাবৃত্তি ও 
অভিনয়ের ব্যাপারে দারুণ উৎসাহী একজন মানুষ । আমাদের লাটাতিনয়ের ব্যাপারে যদিও 
পরিচালক হিসেবে ছিলেন নন্দবাবু বলে বেলুড়ের এক প্রবীণ নাট্যামোদী, তবুও আসলে কিন্তু 
সমস্ত পরিচালনার ব্যাপারটা দেখতেন প্রিন্সিপাল aera নিজেই । মনে পড়ছে 'মামাদের 
অভিনীত সেই 'পাজাবকেশরী afue সিংহ' নাটকটির কথা! এখন দ্বিতীয় হুগলী সেতুর 
ভারপ্রাপ্ত সুক্ষ ইঞ্জিনিয়ার চন্দন গাঙ্গুলী ছিল আমাদের সেদিনকার সহপাঠী 1 সেই চন্দন দেজেছিল 
পাজাবকেশরী xfecfne, আছকের নামী চলচ্চিত্র ও মঞ্চাভিনেতা TEN দত্ত সেম্বেছিল 
কর্ণেল fom, আর owe নামে আমাদের এক সহপাঠী. তিনি নেমেছিলেন পাজ্রাবকেশরী 
রঞ্জিংসিংহের di মহারাদী ঝিলম্‌ কৌর-এর piren আমি হয়েছিলাম যুবরাজ খড়গ সিং? 
নাটকে ঘুবরাডের একজন যুবরাণী ছিলেন | কিন্তু মূশ কিল হ'লো এই যে প্রিন্সিপাল মহারাজ বললেন 
বুড়ো রাডার একটা বুড়ো বউ থাকতে পারে কিন্তু যুবরাজের একটা yah তো বিদ্যামন্দিরে 
চলবে না। তাই ওই MRs কেটে তিনি বাউল বানিয়ে দিলেন। একটি স্ত্রী-হৃমিকাকে 
বাউল বানানো যায় কিনা আমি জানিনা, কিন্তু সেই বাউলের ভুমিকায় ঘিনি অভিনয় 
করেছিলেন শক্তি নামের আনাদের সেই সতীর্থটি ছিলেন উত্তরকালের অসাধারণ কৃতী এক 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র; ফাইনাল এম, বি, বি. এস্‌ পরীক্ষায় কয়েকটি বিষয়ে ডাঃ নীলরতন 
সরকার আর বিধান om রায়ের সমান সমান নম্বর পেয়েছিলেন তিনি । এমনি সব সহপাঠীরা 
মিলে সেদিন দারুণ অভিনয় করেছিলাম সেই 'পাজাবকেশরী রপ্জিৎসিহে' নাটকে । আর 
পরিচালক হিসেবে যতই থাকুন না কেন নন্দবাবু, কাকে কিভাবে পার্ট বলতে হবে, কিভাবে 
জড়াতে হবে, তার যাবতীয় নির্দেশনার দায়িখে থাকতেন কিন্তু প্রিপ্দিপাল মহারাজ । 
বিস্তামম্দির ছেড়ে বৃহত্তর বাইরের জগতে যখন আমর] গিয়েছি এরকম একটা নিরাপদ 
ছন্রভায়ার অভাব সবসময়েই "med করেছি | 
আরও একটা ঘটনার কথা বলি। এখনকার মতো তখনকার দিনেও পাশের নান! 
Aa শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে cong হতো । খেলার মাঠে যেমন হয়, একটু বাদবিত৩ একটু 
হাতাহাতি, একটু মারামারি, এ সব কিন্তু হতোই। এ গুলো ছিল “পার্ট অফ, দি mr 
প্রতিপক্ষের তাড়া খেয়ে আমরা, আশ্রম বালকেরা, অসহায় শিশুর মতো ভার কাছে এসে 
"মহারাজ, ওরা আমাদের মেরেছে, আমাদের সিগারেটের ছ্যাকা দিয়েছে'_এই সব অমুযোগ 
করলে ভীষণ রেগে মেগে জি. টি. রোড দিয়ে তাদের দিকে ধাওয়া করতেন তিনি, আর ভার 
পিছন পিছন হ্যামোলিনের বীশিওয়ালার সেই ইছুরগুলোর মত চুটতে থাকতাম আমর! ! আজও 


১১৮ 


বিদ্াহন্দিয় : একটি wz, কিছু স্মৃতি 


চোখের সামনে যেন দেখতে পাই সেই দৃশ্যটা ৷ 

পরবর্তী dies যখন WHS হলাম তখন বুকতে পারলাম যে আমাদের স্বাবলস্বী 
করে ভোলবার থে শিক্ষাটা সেদিন আমরা পেতে শুরু করেছিলাম সেটা বডায় না রাখলে 
সংসারটা কতো জটিল এবং কি ভীষণ আক্রমণাত্মক একটা চেহারা নিয়ে আমাদের সামনে 
দেখা দিতে পারে । সেদিন আমি ছিলাম খুব লাজুক স্বভাবের একটি ছেলে। om পর্যন্ত 
কি করে যে হঠাৎই মঞ্চে একজন আবৃন্ধিকারের ভূমিকার দাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম 
ছানি না। কিন্তু প্রিন্সিপাল মহারাজই আমাকে বাধ্য করেছিলেন কোন প্রতিযোগিতায় নান দিতে । 
বলতে গেলে জীবনে মাত্র তৃবারই কোনও প্রতিযোগিতার আমি নাম দিয়েছিলাম এবং কেমন 
করে জানি না প্রথমও হয়েছিলাম । আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস উশ.কে-দেওয়া সেই maha 
দিনগুলোর পিছনেও প্রেরণা এই কিন্তামন্দিরেরই ! 

অনেকেই মনে করে যে জীবনে লেখাপড়াটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার। faa 
জীবনের বেশ কিছুটা পথ পেরিয়ে এসে ate এটুকু অন্ততঃ বুঝেছি যে প্রতিনিয়ত ভীবনে 
এতো! বেশি সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়, ভাই জীবনে হয়তো শুধু লেখাপড়া দিয়ে কোথ্য€ পৌছনে। 
খুবই কঠিন একটা ব্যাপার । তাই কোনও সাংস্কৃতিক চেতনা বা আরও বড়ো কোনও WEE 
যদি নিজের ভিতর লব সময় জাগ্রত রাখা না যায় তাহলে কিন্তু বাচা মুশ.কিল। না, শুধু 
লেখাপড়া বা জীবিকা নয়--সৎ সুন্দর শুস্থভাবে বাচার উৎস কিন্তু লুকিয়ে থাকে কেমন করে 
বাচলাম সেই একটি gra জীবনযাপনের সমগ্রতার মধ্যেই । এই সেই ঘর! সেই faaara ! 
আমার কিশোর বয়সের সেই atan চারপক্ষেত্র ! স্মৃতির qm খুলে YO» এলাম পুরাণো 
সেই দিনগুলিকে। 


কৈশোর ও যৌবন লাধনার প্রকট সমর । টাটকা রা€া o wmm 
RN থাকে, পুরানো বাসি ছুলের দারা লে পৃজার কাজ সাহা হইতে পারে না। 
- হৃতাবচন্্র বহ 


বন্ধনহীন af 


দ্বিজেজ্ লাল সরকার* 


১৯৫১ লাল। মার্চ মাসে আমাব ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেহ হয়েছে। নানা অন্থুবিধার মধ্য 
দিয়ে পড়াশোনা করতে হয়েছে । পরীক্ষার ফলের একটা চিন্তা তো রয়েছেই | তার ওপর ভাবনা 
আর পড়াশোনা করতে পারব কিনা. কি নিয়ে পড়াশোনা করব, কোঘায় পড়ব, কোন 
কলেজে ভরি হব। আমরা যখন নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন কলকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের 
ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলেই দেখা যেত বেলুড় বিভ্ভামদ্দিরেন জয়জয়কার। 
আমাদের বিগ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ক্লাসে কখনও কখনও এই কলেজের খুব CMA করতেন। 
সেই সময় থেকে বেলুড় কলেজে তি হওয়ার আমার প্রবল ইচ্ছা । আমাদের প্রধান শিক্ষক 
মহাশয়ের উদ্ভোগে আমার ইচ্ছাটা পূরণ হয়ে গেল। আমার বিদ্যামন্দিরের ভ্রীবন গুরু হল। 

বিস্ভামন্দিরে তখন তিনটি ছাত্রাবাস-_৯ষ, ওয়েষ্ট ও সাউথ | ওয়েষ্ট হষ্টেলের একভলার একটি 
ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। আমার রুমের অস্ত qus বন্ধু হল অরুণ রায় ও 
রণেন PA অরুণ তারাশস্তরের ভক্ত। RIA ক্যামেরা পাগল । আমাদের পাশের ঘরটি ছিল 
হষ্টেল সুপারের । তারাপদ মহারাজ (aT GOTT) আমাদের হষ্টেল স্থুপার। খুব কম 
কথা বলতেন । কিন্তু সব দিকে ভার নজ্জর। ন্বপেন মহারাজ ( স্বামী «nte ere ) ইতিহাস 
পড়াতেন। তিনি বেলঘরিয়া fag আশ্রম থেকে প্রতি শুক্রবার আসতেন ॥ শুক্র ও শনি দুদিন 
ক্লাস নিয়ে শনিবার Ral আশ্রমে ফিরে যেতেন। শুক্রবার রাতটা তিনি সুপারের ঘরে 
থাকতেন। শুক্রবার নৈশ আহারের পর আমরা কয়েকজন নূপেনদার সঙ্গে গল্প করতে যেতাম | 
শুক্রবারের এ আলরটার জন্ত আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতাম । 

আমাদের সময় প্রথম NÉ ১২৫ জন ছাত্র ভরি হয়েছিল । সর্বশেষ রোল নাম্বারটা ছিল 
আমার । অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা পরস্পর পরিচিত ছয়ে গেলাম । বিগ্যার্থী হোমের 
মধ্য দিযে ভ্রাতৃবরণের দিন থেকে আমরা বিদ্ামন্দির পরিবারের সদস্য হয়ে খেলাম । বিদ্যামন্দিরের 


* প্রাকন ছাত্র ( ১৯৫১-৫৩ )। ব্যালে wow, তৈয়ব nh কলেজ, confer i 
Re 





mem aft 


আবাসিক চরিত্র, স্বামী তেজসানন্দস্্রীর বিরাট few, পারিবারিক ভাব, ঘরোয়া পরিবেশ, 
সহারাজদের agen ভালবাসা, শিক্ষকবৃন্দের অনাবিল coz. কর্মীদের সহানুতি বিদ্যামন্দিরের 
সঙ্গে wes বন্ধন c করেছে। এই বন্ধন কতটা দৃঢ় সেটা বেশী করে অন্ত হয় faatafa 
ছেড়ে যখন আমরা অন্যত্র বাই ॥ 

বিস্তামম্দির dia নিয়ম-রুটিনে বীধা। প্রথম প্রথম আমাদের যে অসুবিধা «ufa 
তা নয়। কিছুদিন পর আমর! সবাই এই জীবনে cera হয়ে উঠলাম । বিগ্তামন্দিরের এই 
mee জীবন বিশেষ করে নির্দিষ্ট সময়ে হ্যা গ্রহণ এবং শধ্য| ত্যাগের অভ্যাসটা আমার 
কর্মজীবনে দারুণভাবে সাহাব) করেছে। তারাপদ মহারাজ ওয়েষ্ট হষ্টেলর দেওয়াল পত্রিকার 
প্রচলন করেছিলেন। দেওয়াল পত্রিকার প্রথম সম্পাদক fem অমিয় হাটি। তারাপদ aerate 
বিষয় নির্বাচন করে দিতেন । আমর! কেউ কেউ লিখতাম  বিষ্ঞামন্দির থেকে হিমালয় 
অভিযানে stem হয়েছিল 'আমাদের সময়; তারাপদ মহারাজ সঙ্গে গিয়েছিলেন । হিমালয়ে 
বিস্ভামন্দিরের পতাকা পুতে রেখে আস! হয়েছিল । অমিয় হাটি ফিরে এসে খুব সুন্দর একটি 
ভ্রমণ কাহিনী লিখেছিল আমাদের দেওয়াল পত্রিকায়। 

Roma জীবনের কয়েকটি মজার এবং মধুর শ্বতি রোমন্থনের লোভ সংবরণ করতে 
পারছি না। 
মকালে টিফিনের সময় 'আমাদের চা দেওয়া ছুত। আমরা গ্রামের ছেলের! ছোট ছোট 
am নিয়ে যেতাম চা খাওয়ার wey কিন্তু ক্রমে ক্রমে লক্ষ্য করলাম বেশ কয়েকজন বড় 
বড় গ্রাসে চা ততি করে খাচ্ছে। আমরাও তাড়াতাড়ি ছোট গ্লাস পরিবর্তন করে বড় গ্লাসের 
আমদানি করলাম। কিন্তু তাতেও লাভ হল না। কেননা ওরা মগ নিয়ে আসতে লাগল চা 
খাবার জস্ট। ফলে চায়ের পরিমাণে ঘাটতি পড়তে লাগল । অচিরেই ঘটনাটি প্রিন্দিপ্যাল 
মহারাজের দৃষ্টিগোচর ছল । এবং তারপর থেকে মেপে সকলকে চা দেওয়ার ব্যবস্থা হুল | 

বিস্ঞামন্দিরের একটি সুন্দর প্রথা ছিল। প্রতিবন্ধর পূাবকাশের পূর্বে প্রথম বর্ষের ছাত্রদের 
দক্ষিণেশ্বর নিয়ে যাওয়া হত সাথে মহারাজরা হেতেন। আমাদেরও দক্ষিণেশ্বর নিয়ে 
হাওয়া হয়েছিল । উপেন Raae ( স্বামী বিমুক্তানন্দ ) আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। নাটমন্দিরে 
সকলকে বলিয়ে ভজন গান করালেন। উপেন মহারাজ কয়েকটি গান করলেন। পারিপান্বিকের 
পবিত্রতায় এবং সঙ্গীতের ভাবমাধূর্ধে যে ভাবগন্তীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল এতদিন পরেও সেই 
মধুর SG 'আমার মনের মণিকোঠায় উজ্জল হরে আছে। 

আমি Redi পরিষদের Construction and Social Secretary-র দায়ির পেলাম | 
বিদ্যামন্দিরের বাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাইরের শিল্পী আনার রীতি ছিল না। ছাত্ররা 
নিজেরাই শিল্পী। অনুষ্ঠানের আগে এর ww নিয়মিত মহড়া চলত। সেবার ঠিক হুল 


R 


fewtz ez fam 


সিরাজদৌল্রা (কিশোরদের ) নাটক মঞ্চস্থ করা হবে। প্রিন্সিপাল wetara কে কোন ভূমিকায় 
অভিনয় করবে ঠিক কারে দিলেন এবং তিনিই হলেন পরিচালক ৷ 'আমাকে ক্লাইভের স্থমিকায় 
মনোনীত করলেন | WA চট্টগ্রাম থেকে আসা একটি গ্রাম্য কিশোরকে মহারাজ প্রাণপণে তালিম 
দিয়ে সাহেবের হূমিকার যোগা করার চেষ্টা চালাতে লাগলেন। কিন্তু অচিরেই বৃঝলেন এ 
হবার নয়। সুতরাং bw ঠাকে অভিনেতা বদল করতে ছুল। "আমারও আর এক afer 
লাছেব হওয়া হল T 

ছাত্রদের খেলাধূলার বাপারেও প্রিন্সিপাল মহারাছের ছিল অপরিসীম আগ্রহ ও একাস্তিক 
প্রয়াস। সমস্ত খেলায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রিন্সিপাল মহারাজ উপস্থিত থাকতেন। 
কখনও Py কলেজের ছাত্রদের বিস্ঞানন্দিরে এসে খেলবার আমন্ত্রণ জানানো হুত। আবার 
"wg কলেজ থেকেও বিচ্যামন্দিরের ছেলেদের খেলতে যাওয়ার oD আমন্ত্রণ আসত | বিগ্তামন্দির 
cwm প্রতিযোগিতায় হারবে এটি মহারাজের কাছে ছিল অসহনীয় ॥ খেলায় হারলে প্রিহ্গিপাল 
aerate ভীষণ রেগে যেতেন। কোন কোন সমগ্জ রাগের নাথায় ছাত! পেটাও করে দিতেন । 
আবার জিতলে খেলোয়াড়দের বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ প্রকাশ করতেন। সেদিন trum 
feast. ব্যবস্থা হয়ে যেত | 

বি্যামন্দিরের বাধিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার একটি মজার ঘটনার কথা৷ উল্লেখ করছি। 
সেবার ‘Go as you like প্রতিযোগিতায় আমি অংশ নিয়েছিলাম । লুঙ্গি আলখাল্লা। ও টুপি 
পরে মাঠের মাঝখানে পশ্চিম দিকে মুখ করে, দ্রহাতের gama কানে ঠেকিয়ে উচ্চৈম্থরে 
আজান দিতে আরম্ভ করলাম। গ্রামের মসজিদে তুকেলা শোনা সুরটি আমার কিছুটা 
মনে ছিল। আমি শুধুমাত্র সেই gat অন্থসরণ করতে লাগলাম । সমস্ত মাঠ জুড়ে হাসির 
রোল পড়ে cm cen ছুটে গিয়ে পিঠ চাপড়ে বললেন আজ থেকে তোমার নাম হবে 
‘fam, মিঞা | নৃপেনদার মৃত্যুর 'মাগের দিন পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার ঘোগাহোগ ছিল। তিনি 
বছরে একাধিক চিঠি লিখতেন আমাকে । প্রত্যেক চিঠিতে আমাকে এ নামেই সম্বোধন 
করতেন | 

দ্বিতীয় বর্ষে আমি খুবই অনুস্থ হয়ে পড়ি। আরোগ] ভবনে প্রায় মাস দুয়েক থাকার 
পর wu না সারায় মামাকে আর জি. কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়েছিল। 
তারাপদ মহারাজ এবং প্রিন্সিপাল মহারাজ রোজ আরোগ্য ভবনে গিয়ে আমাকে দেখে 
আসতেন । sera ছুটির পর বন্ধুরা দলে দলে এসে দেখে যেত । Raf মহারাজ, গুণমণি 
মহারাজ, TÁ মহারাজ, গোপাল মহারাছ প্রায়দিনই আসতেন । যখন আর. জি. কর হাসপাতালে 
ছিলাম তখনও তারাপদ মহারাজ এবং প্রিন্সিপাল মহারাজ eer ব্যস্ততার মধ্যেও মাকে 
মাঝে আমাকে দেখে আসতেন । হাসপাতাল.থেকে যেদিন ছাড়া পেলাম সেদিন উপেন মহারাজ 

১২২ 


বনঞ্ধনহীন oft 


নিজে গিয়ে গাড়ী করে মামাকে fagrafera নিয়ে এসেছিলেন এই ভালবাসার কথা জীবনের 
শেষ দিন পর্যন্ত ভুলতে পারবো না। 

তেজসাল্দী ছিলেন কুন্থমের মত কোমল। প্রয়োজনে তিনি waa মত কঠোর 
হতেন। তখন বিষ্যামন্দিরের ছাত্রদের ইন্টারমিডিয়েট ফাইস্কাল পরীক্ষার সিট fazer 
পড়তো । আমাদের একজন বন্ধু বাথরুমে বাবার নাম করে বই খুলে দেখছিল । ব্যাপারটা! 
প্রিন্সিপাল মহারাজের চোখে পড়ে যায় । তিনি আমাদের বন্ধুটিকে কিছুতেই ক্ষমা করলেন লী। 
ছাত্রটি পরীক্ষার হল থেকে বহিকৃত হুল । 

TES WS আমি Pre-Test, বা Test কোনটাই দিতে পারিনি । ফাইনাল পরীক্ষায় 
আমাকে বসতেই ছুবে। প্রিন্সিপাল মহারান্ধের সঙ্গে দেখ! করলাম; তিনি বললেন 'রিলিচ্জিয়াস 
পরীক্ষাটা তো দে। দেখি কি করা যায়।' আমি রিলিজিয়াস পরীক্ষায় খুব ভাল নম্বর পেলাম । 
মহারাজ খুব gh তিনি আমাকে ফাইনাল পরীক্ষায় বসার স্থুযোগ দিলেন । আনার ভবনে 
বিষ্ভামন্দিরের এই cyfs আজীবল উজ্জল হয়ে থাকবে । বাস্তবিকই সেদিনের বিছ্যামন্দির সেই থে 
পথের দিশারী আলো ক্ষেলেছিল জীবনের স্মৃতিদীপে, সেই পথই Crue আমার ভীবনে বেঁধে 
দিয়েছে বিস্তামন্দিরের সঙ্গে এক woes বন্ডনহীন গ্রন্থি । 


wf কেহ আপনি আপনার প্রশংসা করে, কিংবা আপনার কথা অধিক «Am বলে, Wem 
CARA ইহ TE করে যে, সে আপনি আপনাকে বড় ভ্ঞান করে, তাহা হইলে সে 
নিঃলন্দেছে উপহাসাম্পদ হয় । আমাফিগের আপনাকে সামান্য জ্ঞান কয়া উচিত, এবং 
লোকেও যেন বুঝিতে পারে যে আমর আপনাকে লামান্ত জ্ঞান করি। আব অক্তে ঘখন 
আমাদের প্রশংলা করে, তৎকালে বিনীত «er করবা । 

Pane fern 


ওই অধিবাস, rà ও বিদ্যামন্দির 


মদনগোপাল ganung” 


“অভিবাসী' ভারতীয়, কথাটি কিছুদিন আগেও খুব চোখে পড়ত all আজকাল এই 
“অনাবাসী ভারতীয়' বা “অভিবাসী ভারতীয়দ্রে' নিয়ে অনেক লেখা চোখে পড়ে । আমাদের 
কৈশোরেও 'প্রবাসী বাঙ্গালীদের কথা শুনতাম, দিল্লী কিংবা নাগপুর থেকে বেড়াতে আস! 
আত্মীয়দের দেখতাম বিশ্ময়-বিমুদ্ধ চোখে ২ পুন! (তখনও "পুনে" হয়নি, ) থেকে আসা মামাতো 
ভাইকে Vies বীর বলে মনে হত, সে যেন cos শিবাজীর সঙ্গেই দেখা করে এসেছে! 
ইতিহাসে পড়া সেইসব জায়গার নান কী রোমাঞ্চই না জাগাত ! চিতোর, উদয়পুর, দিল্লী, আগ্রা, 
পাঠানকোট ! তারপর দিন পালটেছে, জানতে পারল্গাম পাড়ার অমুকের দাদা কিংবা দিদিরা 
ইংলগ্ডেই স্থায়ীভাবে থেকে গেছেন, মাঝে নধ্যে দেশে বেড়াতে আসেন । খবরের কাগজে সংবাদ 
দেখলাম লণ্ডনে দুর্গাপূজে! হচ্ছে। রোমাক্তিত হলাম। তখন কে জানতো ভাগা-বিধাত৷ একদিন 
আমাকেই নিয়ে এসে হাজির করবেন এই মাকিন মুলুকে । এদেশে যখন প্রথম আসি তখন 
হাড়ের অধা দশক । তখনও আমেরিকার বড শহরে ভারতীয় ও বাঙালীদের সংখ্যা নামমাত্র | 
তারপর সংখ্যা বেড়েছে দ্রুত ॥ 

ভারতবর্ষ থেকে আসা আমাদের মত অনাবাসীদের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখন 
ae হচ্চে ASUS নতুন প্রঞ্জস্ম। আগামী que ভারতীয়-আমেরিকান বলতে হবে যেমন 
বলি আইরীশ-আমেরিকান ৷ কিংবা ইতালীয়ান-আমেরিকান। কতদিন এই হাইফেন থাকবে 
বলা শক্ত । আর Fos প্রদশ্মের পর হাইফেন মুছে যাবে বলেই মনে হয়। আশংক সেই 
সাথে "ভারতীয় এই বিশেষণটুকুও Ae হবে। এখন দেখা যাক আমার অভিবাসী ভারতীয় 
fen বিস্তানম্দিরের wama কি বা কোথায়? 

প্রতোক চিন্তাশীল ae জীবনে একটা সময় আসে যখন নিজেকে আবিষ্কারের 


* বিদ্যাসন্দিরের eres ছাত্র । capu কআগ্মেরিকা-প্রবাণী । জীবিকাশ্থতে একদন কৃতী চিকিৎসাবিজ্ঞানী । 
সুলেখক, Tem তাযায় নিয়মিত Powys প্রবন্ধ লিখে খাকেন। 
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এই fear, আমি ও বিদ্যামন্দির 


প্রয়োজন হুয়। দার্শনিকের greta em “আমি কে? কোথা থেকে এসেছি", 'কোথায় 
খাচ্ছি' এগুলিকে যেমন মহাজীবনের বিশাল ব্যান্তির পটছুমিকায় কর। সম্ভব, বেধানে ঈশ্বরের 
সঙ্গে জীবের সম্পর্কের ধারণা কর] হচ্ছে; আবার একই প্রশ্ন ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনের স্বপ্ন 
অথচ uu) পরিসরের পরিপ্রেক্ষিতেও করা সম্ভব । এখানে ঈশ্বর-উদ্ৃত fe সভার শিকড় 
না খুঁজে আরো দৈনন্দিন, জাগতিক কিছু প্রেক্ষশীয় শিকড় খোজার চেষ্টা হচ্ছে। কেন 
এই শিকড় খোজা? এই বীক্ষণের একটা সুনিশ্চিত কারণ হলো, মানুষ সহজাত ভাবে সানাডিক 
জীব, পরস্পরকে স্পর্শ করেই সে বেঁচে থাকতে চা, বাহির বিশ্বে কিংবা অন্দরমহলে সে 
একা। বেঁচে থেকে সুখী নয়। সামাজিক arg বহু বছরের সহ-জ-সাধনায় শেবাবধি নিজেকে 
চিহ্নিত করতে পারে, অন্ত কারও সঙ্গে নিজের আত্মীয়তা নিণয় ক'রে। আছি অমুকের 
সন্তান কিংবা অমুকের ভাই. আমি বাঙালী কিংবা! ভারতীয় কিংবা Row কি জাপানী__ 
আবার কখন! আমি বিশ্বমানব । শুধু মানব নই এই বিশ্বের সঙ্গে আমি আস্তীয়ত। বোধ করি, 
আমি farmer) অর্থাৎ আমাদের mira কখনোই "opm, নিরালম্ব. শিকাড়শন্স, বায়ুচূত 
নয়। সমাজের অতি গভীর অভিজ্ঞতার মধ্যে আনাদের ভীবনের রহস্য লুকানো । [দৈনন্দিন 
বিশ্বের বিচিত্র ধারার ব্যাপ্ত কর্মকাণ্ডের হাজার রকমের দ্বিধা ও সংগ্রামের, ভেদবৃদ্ধি e দলাদলির 
বাইরে মাটির নিচে নির্জনে কিন্তু আমাদের সত্তার ret পরস্পর বন্ধনে নিকটতম ও 
আত্মীয়তম। 

কী সেই «m9 বস্তু যা আমাদের একা থেকে একত্র করে ? ATT, রক্তের সম্বন্ধ ইত্যাদ্রি 
বাইরে একই অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডল-জাত হলে 'আমরা একটা একতা খুঁছে পাই, হয়তো একই 
স্কুলে পড়েছি, একই সাথে বড় হয়েছি, একই কর্মস্থলে অভিজ্ঞতার শরিক হয়েছি। একই 
পাড়ায় থাকি, পরিচিত সুখগুলির মধ্যে শৈশব, কৈনোর, যৌবন কেটেছে wer; জীবনধারায় | 
এরকম ক্ষেত্রে জীবনের গভীর তাৎপর্ধ খোজার প্রয়োজন অনেক সময়ই হয় না, আপন পরিমণ্ডলে 
আমরা সহজ স্বাভাবিক, আলোর সাগরে অবগাহন করেই আমর। oa: fees কাচ দিয়ে 
তার বর্ণনা দেখবার দরকার বোন করি না। কিন্তু বিদেশে এলে, fen পরিমণ্ডলের মধ্যে বড় 
বিশেষ করে প্রয়োজন ঘটে নিজেকে জানবার । নিজের মধো নিজেকে xr. না পেলে, বিষম 
afm বাথে। বিলাল পৃথিবীর নির্জন প্রান্তরে আমি একা ara স্বজনহীন, বন্ধুহীল, কঠোর 
পারিপার্থিকে কিসের ভোরে দাড়িয়ে থাকি? set তা আত্মশক্তির জোরে । 'মান্বশক্তির 
আবিষ্কার ঘটে তখনই যখন সচেস্ুন ভাবে আত্মবীক্ষায় ব্রতী হই। (ows acs আমার সত্তাকে 
আবিষ্কার করে দেখি আমি যে, দে তো সত্যি একা আমি নই। আমি পেশায় এক মানুষ, 
cmm আর এক xmi কিন্তু অন্ত পরিচিতিতে সমাক্রের মধ্যে আমি কোথায়? তখনই 
em আসে আমার মূল কোথায়? কি আমার বিশেষ পরিচয়? সেই পরিচর আমার 

১২৫ 


Rataa fret 


B এই যে erste আমি অমুকের ছেলে, আদি বাঙ্গালী, জন্মসূত্রে আমি হিন্দু 
বটে কিন্তু যুদলমানও হতে পারতাম, কিংবা খুষ্টান। তবে আমি ভারতীয়। আমার enia 
আমি যেন গর্ব বোধ করি। ত! যদি না করতে পারি তাহলে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল 
প্রাপশক্তির উচ্চাসের নধ্যে কিন্ত আমার হারিয়ে বাবার সম্ভাবনা | এখন এই ভারতীয় হিসাবে গৰবোধ 
করতে গেলে ভারতের যা মহান তাকেই আশ্রয় করতে হবে! কি সেই ag? বিমূর্ত 
vetri বোধ ব্যাপারটাকে কেমন করে ধরি, ya, আত্মাণ করি, ডুকে থাকি, ভেসে থাকি? 
ভারতীয় বোধ কিন্তু জাতীয়তাবাদ নয় । --একটা চেতনা। কিসের চেতনা? শেষাবধি বলতে 
হয় কাল্চারের চেতলা। সংস্কৃতির চেতনা। বহু হাজার বছরের, বহু নামী মানুষের, বছ অনামী 
মানুষের, বহু মহাপুরুষের, বহু সাধকের সাধনার ফল এই ভারত-সংস্কতি। আমি তারই 
উত্তরাধিকারী | এই বোধ, এই সস্কার, এই ধ্যানই আমাকে শক্তি জোগায় জীবনে একা চলার 
দিনে, অপরিচিত ভূবনে আমি নিজের স্থান qw পাই. সম্পূর্ণ que দেশে, প্রতিকূল পরিবেশের 
mere আন্মশক্কিতে বিশ্বাসী হয়ে আমি মাটির মধ্য থেকে রস সংগ্রহ কারে বেঁচে থাকি, বড় 
xà মাথা তুলে দাড়িয়ে থাকি । 

আর এখানেই কি্টামন্দিরের কাছে আমার অপরিশোধ্য an কেননা বিষ্তামন্দিরের 
অঙ্গনেই আমার প্রথম পাঠ ভারতীয়ন্বে। ভারতের যা কিছু মহান তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় 
বেলুড়ে। Rafa আমার জীবনে fuss; উৎসমুখ। অনিবার্ণ হোমপিখা, যেখান থেকে 
বারবার জালিয়ে আনি ভ্রীবনের Aa | 

পঞ্চাশের দশকে ভ্রীবন-সংগ্রাম ছিল কঠিন, কঠোর । বিশ্ববিদ্তালয়ের গণ্ডী পেরুলেই 
জীবিকার সন্ধান মিলবে এমন সম্ভাবনা ছিল না। ছাত্র রাজনীতির কোলাহলের মধ্যে দিগ ভাস্ত 
এক কিশোর, এসে হাজির হয়েছিলাম বিস্যামদ্দিরে । ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম আমার 
উত্তরাধিকার । ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে হলো প্রতাক্ষ পরিচিতি। বে স্কৃতিতে ধর্ম প্রাণস্বন্বপ, 
কিন্তু fafa! এর আগে শহরের ছেলের ধর্ম-অভিজ্ঞত| মানে ছিল পুজোর মাইকের 
চিৎকার, ভাসানে পাগলামি নাচ, মন্দিরে নোংরা ব্যবসা, বড় জোর বাড়িতে সতানারায়ণ কিংবা 
পরীক্ষার আগে দেয়ালে কালীর পটে তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম । লে সময়টা ছিল কিছুটা 
বিদ্রোহের | প্রণাম করতেও ভাল করে শিখিনি। মনে আছে বেলুড়ে Aaa মন্দিরে দাড়িয়ে 
হাত জোড় করে নমন্ার করছি, কাছে দাড়িয়ে থাক! পূজনীয় অনিল মহারাজ বললেন 'মাথা 
নত করে প্রণাম কর, কোন ক্ষতি হবে না'। বিদ্রোহী কিশোরের কাছে এ এক বিরাট fare 
মাথা তুলতে যেমন শক্তির দরকার কখনো মাথা নত করতেও তেমনি শক্তির দরকার ৷ পৃথিবীর 
ও প্রকৃতির যাবতীয় বস্তুর ও প্রাপীর কাছে মাথা নত করবার মত বৈল্লবিক ধারদা তো! ভারতবর্ঘই 
দিয়েছে। 
~~ 


এই afer, আমি ও fasten 


তারপর প্রার্থনা । আমাদের ছেলেবেলার নিয়মিত প্রার্থনা করতে শিখিনি। ইসলাম 
কিংবা Rila ধর্মের মতো আমাদের মধ্যে সমবেত প্রার্থনার প্রচলন তেমন নেই। বছরে 
বার ছুই ah sul কিংবা সরস্বতী পুজোয় অঞ্জলি দানের সময়ই তা সীমিত ছিল। প্রার্থনা 
করার মত বিশ্বব্যাপী fee আমাদের ছিলনা কোন নির্দিষ্ট অভ্যাস । বিগ্যামদ্দিরে এসে 
শিখলাম নিয়মিত প্রার্থনা করতে ৷ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যুক্ত হলাম, পরিচিত হলাম সনাতন 
ভারতবর্ষের নিষ্ঠা, ভক্তি ও আচারের সঙ্গে। 

বেলুড়ের at তখনও কিছুটা গ্রামের মত feni শহরের ক্রান্ত্রিকর পরিবেশে বাইরের 
গাছপালা, পুকুর, মঠের চাষের জমিতে সবুজের নিবিড় শাস্তি, গঙ্গার উদারতা, এ সবই ছিল 
প্রকৃত ভারতবর্ষের সঙ্গে আমার পরিচিতির প্রথম পাঠ । এই 'সাশ্মরমিক পরিবেশের সঙ্গে নিলিত 
ছিলেন ত্যাগী, cara সঙ্লযাসিজনের! । তাদের afer আর সবদিকে মানুষ গড়ে তোলার 
আম্রিক প্রচেষ্টা চিরকালের মত মনের গভীরে রেখাপাত করে গেছে । সনাতন ভারতবর্ধের 
আদর্শ গুরু ও শিক্ষক কি রকম, তার কিছু উদাহরণ দেখেছি বিগ্ভামন্দিরেই, ঘা আর কোথাও 
দেখলাম ap) cs সন্লাসী-শিক্ষক, চিরকালের আদর্শ এক পুকধের দেখা পাবার সৌভাগা 
হয়েছিল কিস্তামন্দিরেই । স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিনি, তবে কিছুটা যেন আন্দাজ করতে 
পেরেছিলাম সেই বিপুল ব্যকিকের, স্বামী তেছসানন্দকে দেখে । Bona ছিল hm চলার ছন্দ, 
বলার ভঙ্গী। বাইরে কঠোর, ভিতরে পরম শ্রেহপ্রবণ হ্থানীজীর সাক্ষাৎ এ জীবনের এক বিরল 
অভিজ্ঞতা। প্রতিটি ছাত্রেব পূর্ণাঙ্গ বিকাশের দিকে ছিল তার সজাগ দৃষ্টি । আমার মধোকার 
দুর্বল আমি, কিছু-করতে-না-পারার আমিকে তিনি প্রবল উৎসাহে পরিধতিত করে forea 
নিজের ওপর আস্থা আনতে শেখালেন। জ্রীবনের এক শ্রেষ্ঠ শিক্ষা পেলাম আত্মশক্রিতে বিশ্বাস 
ও নির্ভর THE! খুব মনে আছে বিস্তামন্দির পত্রিকায় আমার একটি ছোটগল্প পড়ে তার 
আশীবাদ বাদী--- যা সত্যিই আমাকে এখনও অনুপ্রাণিত করে i 

মনে আছে পৃজ্জনীয় গোকিন্দ মহারাজের একটি সিদ্ধান্ত কি ভীষণ ভাবে আমার জীবনকে 
বিপর্যয়ের হাত থেকে বাচিয়ে দিয়েছিল । এখন বুঝি ভালবাসা ছিল বলেই, তিনি সঠিক সিন্ধান্ত 
নিয়েছিলেন। ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের ভালবাস, মানবের প্রতি মানের ভালবাসা, এই ভালবাসার 
ARE না থাকলে আমাদের পারম্পরিক সম্পর্ক হয় OS দেয়া-নোর- UE হৃদয়ে হয় লা সত্যিকার 
মেলবন্ধন । ভালবাসার অভাবেই আসে অস্রন্ধা, ছাত্রের অশ্রদ্ধা শিক্ষকের প্রতি, মানবের অশ্রদ্ধা 
মানুষের প্রতি । ভালবাসার প্রথম পাঠ আমার তাই বিভামন্দিরেই | এ সবই প্রকৃত ভারতীয় কৃষ্টি 
ও সংস্কৃতির প্রাণ। বিভ্তামন্দিরই এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিল আমার মধ্যে : ভারতের সন্তান বলে 
নিজেকে চিনেছিলাম এই তীর্থের সোপানে দাড়িরে। ভারত্সস্কৃতির কবচ পরেছিলাম এখানেই । 
তারপর বহুদিন কেটে গেছে 1 





fafan পত্তিকা 


গ্রহের একপ্রান্ত থেকে অ্কপ্রান্তে এসে হাজির হয়েছি । ঘুরেছি এ পৃথিবীর কত না 
দেশে বিদেশে । মুখোমুখি হয়েছি কত না সন্দেহের, দোলাচলের | তবু প্রতিদিন যেন দর্পণের সামনে 
নিজেকে দেখে বলেছি__লা, সব ঠিক আছে এ জগতে আমি একা নই, বিচ্ছিন্ন নই, মূলহীন, 
মূল্যহীন অকিছ্ছন নই; আমি এক বিশাল, মহান, উদার, qr প্রেমময়, ভালবাসাপূর্ণ deg 
ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী । আমি ভারতের সম্ভান, বিগ্তামন্দিরের ছাত্র, ঠাকুর স্থামীজীর ধ্যান-শিল্য ৷ 
আমি অনাবাসী fen অভিবাসী নই, আমি আনন্দলোকবাসী | অমৃতের সন্তান 


যে জাতি আপনার ঘরেও কাছে পতাভাবে AIPS নান্ততাগের উপলক্ষ রচনা 
করিতে পারে নাই তাহার প্রাণ CER, তাছায় লাত At) সে কোম্পানির কাগজ, 
app: ডিপোজিট ও চাকরির grawah সকলের চেনে বড় Cem দেখিতে বাধা। যে 
কোন মহৎ ভাবকে মনের সহিত বিশ্বাস করে না, কারণ তাব যেখানে কেযলই STAT, 
কর্মের xu ঘাহার ক্দাফায় নাই, লে লল্পর্ণ fermer নহে; será সতোর প্রবল দাবি সে 


করিতে পারে না। 
-_ রবীশ্রনাখ irm 


‘এখন বয়স হয়েছে। বয়স হালে মানুষের স্সেহ-ভালবাঙা বেড়ে যায়। তোমাদের সবাইকে 
আজ বিদ্যাসদ্দির থেকে দূর করে দিতে পারতাম । আমার একটাই দুঃখ যে তোমাদের মধ্যে 
যে অপরাধী লে অপরাধ স্বীকার করল না। যাই হোক তোমাদের শুভবুন্ধি জাগ্রত হোক এই 
প্রার্থাই আমি ঠাকুরের কাছে করব। ক্ষমা আগ তোমাদের সবাইকে করে দিলাম ।'__তংকালীন 
প্রিন্সিপাল রণেন মহারাছ, স্বামী শিবময়ানন্দভী | 

২ 
‘কোথায় গিয়েছিলে ?' 
'সিনেমায়_-সতাজিং রায়ের হীরক stum দেশ | 
‘কাকে বলে গিয়েছিলে ?' 
'নীপক্করদাকে বলে।" 
"mai বেডিং düxn লও । কাল সকালে বাড়ী চইলা যাইবা।' এই বলে কুল মহারাজ 
গটগট করে হেঁটে চলে গেলেন। পারের দিন অবশ্য আর বাড়ি যাবার UU ডাক পড়েনি । 

* 
“কিরে বিভ্তামন্দির ছেড়ে গিয়ে এখন কেমন লাগছে? 
গণনাথ মহারাজের প্রশ্নের উত্তর দিতে একটুও চিন্তা করতে হুল না| "মহারাজ, একটা উদাহরণ 
দিলে বোধ হয় ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। এখন কলকাতায় বইমেলা চলছে । গতবার কিন্ত 
বিস্তামন্দির থেকে প্রায়ই পালিয়ে চলে যেহান বইমেলায় । ধরা অবশ্য পড়িনি কোনদিন সে এক 
আলাদ। আনন্দ__বাধা-নিষেধ fen করার 'মানন্দ ; কিন্তু এবার ইউনিতাসিটি হষ্টেলে আছি, হধন খুশি 
যেতে পারি, কিন্তু একদিন মায় গেছি | সেই 'আনন্দটাই হারিয়ে গেছে C _মহারাছ শুধু হাসলেন । 





* প্রাক্তন ra, বিস্চামন্থির অর্থনীতি বিভাগ ( ১৯৭৮-৮১ ), বর্তমানে WAS বিভাগের ও feet প্রধান, 
erate fere, wom, মেছিনীপূর i 
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টুকরো টুকরো আরো কত ঘটনা__কত স্মৃতির ভিড়--এক apa যেন বিবিজ্ত দ্বীপের 
ভিড় কতকগুলি__একগঙ্গে বুনে তৈরী হয় বিষ্ঠামন্দির জীবনের মানচিত্র । মাত্র তিনটি বছরের 
জীবন। কিন্তু এই তিরিশটি বসস্তের এ তিনটি মাত্র বছরই যেন জীবনের অনেকখানি জুড়ে 
আছে। 

প্রচণ্ড বৃষ্টি, ‘৭৮-এর বিখ্যাত বন্ঠা। হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে এলাম কলকাতায়, 
কলেজে ভতি হব বলে। সত্যি কথা বলতে কি, বেলুড়ে impe মিশন মঠ ও মন্দির আছে 
ভানতাম, তখনো sm যাইনি wes) তবে বিচ্ামন্দিরের নামের সঙ্গে তেমন ভাবে পরিচিত 
ছিলাম না। কলকাতায় এসে মাসীর বাড়ি উঠেছি। সেন্টডেতিয়ার্স, যাদবপুর বিশ্ববিস্তালয়, 
প্রেসিডেন্সি ইত্যাদিতে ছোটাছুটি করছি। মেসোমশাই বললেন, ঢলে বেলুড়ে, তোর দাদা 
ওখানে ইকনমিক্সে আডমিশন টেস্ট দেবে, তুই চল্‌ ঘুরে আসবি। হায়ার সেকেগারিতে 
বিজ্ঞান নিয়ে পাশ করেছি । fans ঝোক হয়েছে, হয় ইংরেজী. নয় ইকনমিজ পড়বো । মেসোমশাই 
বললেন, চল্‌ ওখানেই ভঠি হয়ে যাবি È ভাই একসঙ্গে ঘাকবি। আমিও ওখানকার প্রথম 
বাচের ছাত্র। মহারাজকে বলে দেব, ভতি ছয়ে যাবি। গেলাম ওঁদের সঙ্গে। কলেজ প্রাঙ্গণে 
ঢোকার 'আগেই বেশ পছন্দ হয়ে গেল পরিবেশটা । প্রিন্সিপাল মহারাজের ( রণেন মহারাজ ) 
কাছে নিয়ে গেলেন নেসোনশাই । নহারাড নশ্বর ভিন্ঞেস করলেন, তারপর বললেন, য! ফর্ম ফিল 
আপ, করে এখনিই পরীক্ষায় বসে ঘা । আমার কাছে মার্কশিটও নেই, পরীক্ষার কোন প্রস্তুতি নেই 
আর বসে যাবো ! কিন্তু মহারাজের বাক্রিত তখন আদাকে এমনই সম্মোহিত করেছে, যে আর 
কোন কথা ন! বলে পরীক্ষায় বসলান এবং পরে ওধানেই অর্থনীতি নিয়ে পড়া শুরু করলাম | 

a 

তারপর শুরু হল তিনটি বছরের faafaa dia — wwpn তা আনন্দদায়ক, আবার 
কখনো বেদনা বিধুর । পড়াশোনার কলেজ জীবন তো আছেই, কিন্তু ভার থেকেও বড় করে স্মৃতিতে 
তাড়। করে ফেরে হষ্টেলজীবন-_-সেটাই তো আসল বিদ্যামন্দির জীবন। Ber ( ১ম ও ৩য় af) 
ও বিনয় ভবন ( ২য় বর্ষ )এর জীবনের কত বন্ধুদের সুখ, মহারাছদের স্্রে-ভালবাসার স্মৃতি 
এধনো বয়ে নিয়ে বেড়াই: See পেয়েছিলাম স্বামী gemma মহারান্রকে। তার 
চোখকে ফাকি দেওয়া ছিল খুব কঠিন। রবিবার ও ছুটির দিন ছুপুরবেলায় ছিল অনেকেরই সিনেমা 
দেখতে যাওয়ার সময় । অনেকেই ন। বলে পালাতো এবং মাঝে মধ্যে হরাও পড়ত-_-ডখনই চলত 
বও লেখানোর পালা। উনি আবার ওঁর ঘরের কাছাকাছি সমস্ত ছুটু ছেলেদের জড়ো করেছিলেন 
একতলায়। তাতে অবশ্য লাভ হয়েছিল আমাদেরই, যেহেতু eme» বিকেলের বেঁচে যাওয়া 
টিষ্ষিনের ভাগ পাবার FF ডাক পড়ত আসাদের । Bem থাকতেই তখন জড়িয়ে পড়েছি 


cmm : ife নেই 

দেয়াল-পত্রিকা Vene সম্পাদনাতে এবং পরে সরস্বতী পুজোর ডেকরেশনের দায়িত্বে । সেবার 
সরস্বতী পূজোয় তিনরাত্রি জেগে কাজ করার পর, প্রতিমা বিসর্জনের দিন খুবই অসুস্থ হয়ে 
পড়েছিলাম | তখন অমল মহাতাজের যত্র ও সেবায় সুস্থ হয়ে আবারও প্রতিদিনের ছাত্র জীবনে 
যোগ দিতে পেরেছিলাম | 

আজ বিস্তামন্দির জীবনের স্মৃতি are ore গিয়ে কত কথাই যেন TAWA মত ভেসে উঠছে। 
দ্বিতীয় বর্ষে উঠে যাবার আগেই হারিয়েছি অনেক বন্ধুকে । ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সুযোগ পেয়ে 
তার! চলে গেছে । তখন আমরা ১০* Ua থেকে কমে €* জলের নত এসে দাড়িয়েছি। fes 
এ সময়ে সব থেকে তৃ:খজ্রনক ঘটনা ঘটেছিল আসাদের সহপাঠী ইতিহাস সাম্মানিকের ছাত্র দিবাবিত 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের চির তরে চলে যাওয়া ॥ শ্রীত্মাবকাশে বাড়িতে যধন আরেক বন্ধুর চিঠিতে এ খবরটি 
পেলাম তখন প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলাম । পরবর্তীকালে আমার এক চিত্রকর বন্ধুকে দিয়ে একটি 
শ্বতিপুরস্বারের ডিজাইন করিয়ে, কলকাতার এক দোকানে অর্ডার দিয়ে, ছোটাছুটি করে, ব্যাচের 
প্রত্যেকের কাছ থেকে চাদ! তুলে আমরা সাংস্ততিক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ট বর্ষের ছাত্রদের w» 
“দিঝাবিভ nafs পুরস্কার' দিয়ে এসেছিলাম বিদ্তামন্দিরকে । সেই পুরস্থার আও দেওয়া হচ্ছে। 
আরেকটি দুখজনক ঘটনা ঘটেছিল। আমাদের এক সহপাঠী Cet পাল তখন আই. এস্‌. আই- 
তে পড়তে চলে গেলেও, তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ঘটনাটি হল, ভার হঠাং নিরুক্ষেশ হয়ে হাওয়া | 
অনেক চেষ্টা করেও ওর কোনও ধবর পাওয়া যায়নি। জানিনা এখন সে কোথায় আছে, 
কেমন আছে! 

দ্বিতায় বর্ষে পড়ার সময়ে আমাদের ঠাই বদল হল বিনয়ভবনে। ছাত্র কন থাকায় একই 
হষ্টেলে তখন আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের ছাত্ররা একসঙ্গে আছি। সেবার ইন্টারক্লাস ফুটবল 
প্রতিযোগিতা চলছে । আমরা প্রথম বর্ষে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম । এবারে fiim বধেও চাম্পিয়ন 
হবার লক্ষ্যে লড়ে যাচ্ছে আমাদের পার্থ ঘোষ, প্রশান্ত হালদার, নির্মল ঘোষ. স্বপ্ন মাইতি, 
প্রবীর সিন্হা, জলন্ত ভট্টাচার্য, সৌমা চৌধুরী, সুজয় ব্যানাজি, প্রমূখেরা । সেদিন খেলা ছিল 
ক্লাস Roeper সঙ্গে । জিতছি আমরাই! ফাউল করল "আমাদের স্টপার। ব্যস, লেগে গেল 
মারামারি । eaa ছড়িয়ে পড়ল সারা মাঠে। অনেক কষ্টে পরিস্থিতি সামাল দিলেন অমল 
মহারাজ, সুশাস্ত বাবু ( TY) ও wur» উপস্থিত মহারাজ ও মাষ্টারমশাইরা । তারপর ফিরেছি 
Wim: উত্তেজনা তখনও পুরোপুরি ছিতোয়নি। লোডশেডিং চলছে । হঠাং আমাদের হষ্টেলের 
বারান্দার প্রচণ্ড জোরে চকোলেট বোমার আওয়াজ | ব্যস. ‘বোমা মেরেছে, বোম! মেরেছে'__বলে 
লেগে গেল সে এক gum কাণ্ড-_ৰিকেলের ঘটনার জের । তখন ছুটে এসেছেন অমল 
মহারাজ, zs মহারা্র। আর আমাদের হষ্টেল সুপার "ur কালিকা্থানন্দ্ভী মহারাজ, 
“তোরা শান হ' তোরা শান্ত হ' বলে চিৎকার করে যাচ্ছেন্‌। কিন্তু অন্ধকারে সবকিছু ঠিকমত 


Ronn পত্রিকা 


ঠাহর হচ্ছে না। এ যেন অনেকটা সেই শরংচন্দ্ের ÀIR “রয়েল বেঙ্গল' পর্ব। তবে সে ক্ষেত্রে 
ছিনাথ বহুরূগী ধরা পড়লেও এক্ষেত্রে বোমাবাজটি কিন্তু ধরা পড়েনি। তখনকার মত সব শান্ত 
হলেও, পরদিন কলেজ যাবার পূর্বক্ষণে ভবনে নোটিশ এসে হাজির দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের সমস্ত 
ছাত্রদের APTS করা হয়েছে । তারপর আবার উত্তেজনা, ডিসিল্লিন কমিটির মিটিঙ এবং 
প্রিন্সিপাল রণেন সহারাজের ভবনে আগমন । উনি সব ছাত্রদের ডাকলেন এবং জানতে চাইলেন, 
আসল অপরাধী কে? কিন্তু বলবে কে? ছু-একজ্ন ছাড়া কেউ তো জ্ঞানেই না। আমাদের 
গৌতম ব্যানাঞ্জি ছিল মোটা_াই সবাই তাকে ম্যানেছার বলত। ম্যানেজারকেও fures 
করলেন মহারাজ । কিন্তু সেও দাড়িয়ে দাড়িয়ে ঘামতে থাকল। দোষী ধরা পড়ল না। মহারাজ 
চলে গেলেন। তারপর সন্তোবেলা ছাত্র-শিক্ষক-মহারাঞ্জদের যৌথ সভায় শেষবারের মত আবেদন 
জানালেন মহারাজ এবং অবশেষে ক্ষমা করে দিলেন সকলকেই । না, আজও স্বীকার করতে 
দ্বিধা নেই, যে আসল দোষী কে আমরাও কিন্তু অনেকে খুঁজে পাইনি । 

এইভাবে নানা কীতিকলাপের ধা দিয়ে দিন কাটিয়েছি বিষ্ভামন্দিরে | fa, মহারাভ- 
-দের জ্বালাতন করা ছাড়া কিছুই firs পারিনি, কিন্তু পেয়েছি অনেক কিছু । মহারাজদের স্নেহ 
ভালবাসা আশীবাদ ছাড়াও, পেয়েছি অনেক ভাল বন্ধু! এখন অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ নেই, 
তবু তিন চার জ্রনের সঙ্গে এমনই এক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, যে আজও তা অটুট রয়েছে। 
এখনো afagjs রাজীবেন্দ্র মাইতি গুজরাটের Bere থেকে, অঙ্কের অভিজিৎ দাশগুপ্ত দেওঘর 
রামকঞ্চ মিশন বিষ্যাগীঠ থেকে, বিজ্ঞানের ছাত্র সহপাঠী উৎপল রায় ত্রিবেণী BI থেকে এবং 
অর্থনীতির কিশলয় বহু aga আমেরিকার আলবানি বিস্ববিগ্ালয় থেকে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে 
চলেছে । এদের ছাড়াও মনে পড়ে অন্যান্য সমস্ত বন্ধুদের কথা, কিন্তু নানা কারণেই আর পরবর্তী 
জীবনে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়নি সবার সঙ্গে । 

এবারে মূল কলেজ প্রসঙ্গ দিয়ে শেষের কথায় ফিরে আলি । আমাদের অর্থনীতি বিভাগের 
চারজন থেকে fusus এবং তারও পরে পার্টটুতে গিয়ে আমি একা । তখন অর্থনীতি বিভাগের 
খুব বদনাম । বেশ কয়েক বছর কেউ 'অনার্সই পায়নি । তবু লড়ে গেছেন Baty. Gf] 
রাসবিহ্থারীদা ও তপনদা ॥। সেবারে আমাকে ও পরের বছর ডপ-দেওয়া আমার দই সঙ্গী ও আর 
ference দিয়ে তারা অর্থনীতি বিভাগের বদনামটা ঘোচাতে পেরেছিলেন । শুধু পড়ীশুনাই 
নয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে একবার আনরা বেড়িয়ে এলাম দার্জিলিং । COHSSIP প্রোগ্রামে i 
আর একবার মুন্য়বাবু ও তপনদার সঙ্গে আমাদের বিভাগের তিন ছাত্র চলে গেলাম বিদ্কৃতিকূষণ 
বন্দ্োপাধ্যায়ের স্মৃতিবিজড়িত থাটশিলায়_-এরই জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানে, এবং সেখান থেকে 
qg cree প্রস্ততিহীনভাবে ‘চলো, বেরিয়ে পড়া বাক’ ভঙ্গিতে প্রায় বাইশ কিলোমিটার 
দূরের ধারাগিরিতে ৷ ফুলডুংরি পাহাড়ের পাশে তখন রাস্তা তৈরী হচ্ছে সবে, গাড়ি ঘোড়া যায় 

৯৩২ 


কোলাছ £ দুক্তি সেই 

না, কুছ, পরোয়া নেই, চালাও হন্টন, চলো ধারাগিরি ! কলেজে ও বিভাগীন্প অধাপকদের কাছ থেকে 
যেমন ভালবাসা পেয়েছি, তেমনি আমরা cum পেয়েছি ware বিভাগীয় অধ্যাপকদের কাছ 
থেকেও I 

দেখতে দেখতে দশটা বছর কেটে গেল বিগ্ভামন্দির dius থেকে বিচ্ছিন্প করেছি 
নিজেকে | কিন্তু এখনো যে তার সঙ্গে সম্পর্ক কত আপন ত বুঝতে পারি, যখন হঠাৎ হঠাং 
গিয়ে বিষ্ঠামন্দিরে উপস্থিত হই । কেন যাই, কিসের টান, ছানি না। তবে ওখানে গেলে যখন 
মহারাজেরা এবং বিভাগীয় অধ্যাপকেরা ছাড়াও Tare নিভাগীয় অধ্যাপকেরা নাম ধরে ডেকে ধোজ 
খবর নেন, তখনই মনে হয় এই সম্পর্ক যেন কত আপন । ndm স্টাফ ও ননটিচিং ষ্টাফেরা 
( দীনবন্ধুদা, মৃগাস্কদা, ইত্যাদি, সবার নাম আর এখন মনে থাকে ন! ) যখন জড়িয়ে ধরে তখন ভাবি, 
যুক্তি ওরে মুক্তি কোথায় পাবি. মুক্তি কোথায় আছে ?_-অস্তুত আর যেখান থেকেই সুক্তি পাই না 
কেন, বিদ্তামদ্দির জীবনের ছায়া থেকে বোধহয় এ জীবনে আর মুক্তি নেই । 


(EA Wt ছেড়ে দিযে কোলো দূর দেশে ধা ওয়াকে অদ্ধকার-এক্তি বলে না, ঘরের চরজাকে 
খুলে দে ওয়াকেই বলে অন্ধকার-মোচন ; তেমন জগৎ সংলারকে ত]াগ করাই if নয়__পাপ, 
বাথ অহংকার জড়তা HU ও সংস্কারের TH কাটিয়ে, যা দেখছি একেই দতা ফরে দেখা, 
ঘা করছি একেই সত্য করে করা, ঘার TT আছি এরই মযো সত) করে থাকাই af | 
ata ঠাকুর 
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প্রায় চার দশক আগে? 

তখন সং ছিল না--সার ছিল। এধন সং আছে, সার Gg এই তো সংসার। 
অক্টোপাশের অষ্টপাশে বন্দী। ছক্কা পাচায় হাতে কড়া, পায়ে বেড়ি। অজ্ঞানই রয়ে 
গেলাম স্বান বিজ্ঞান পরের কথা৷ 

পর নয়, দূর Eat হয় এই তো সেদিন। বিচ্তামন্দির । ume 
সেই 'খ' একদিন যেন দেখেছিলাম । কিন্তু এদিকে যে বেলা যায়-_এখন বেল| শেষের আলো. 
আর এই সময়। চারিদিকে হাজার লক্ষ মতুয়া, পাটোয়ারি বুদ্ধি আর চালাকির মার প্যাচ । বসে 
আছি পাতকৃয়োর সংসারে । FANS ক আছে। 'ক’ gal কিন্তু w না থাকলে 'ক' 
নেই । 
আর সনাতন? সনাতন--সে যেন এক হোমা-পাখি। বাতায়নের ভেতর আকাশটা দেখতে 
পেয়ে টো চা দৌড় । ws তার dm: 
তেজ্রসানন্দজী রামকৃষ্কলোকে | আনন্দময় জগতে ৷ we নেই। তারাই তে! বেড়াল- 
ছানার মতো বহন করেছেন । 'চাপরাশ' দিয়েছেন। 'বকল্মা" নিয়েছেন। 
কিন্তু কার কথা লিখব, কাকে দিয়ে শুরু করব? শুরু করতে গেলে সেই আকাশটা মনে 
পড়ে । সেই আকাশ আর ঘুড়ি। সনাতন। “ES লক্ষে কাটে একটা WO] হেসে দাও 
না হাত চাপড়ি ' 

সেই আকাশ আর ঘুড়ির কথা যখন ভাবি তথন দর্শন বিষল্ হায়! এখন বেঁচে থাকার 
অধিকারে যেন বাচি_স্প্র দেখার তাগিদে শ্বপ্প দেখি। আশা করি নিরাশ হব বলে, স্বপ্ন দেখি 
স্বদ্রভঙ্গ হবে বলে। বড়ের 'এটোপাতা' হতে পারি কই? মহাকাল মুখ টিপে হাসেন। তখন 


* বিস্তামন্দিরের প্রাক্তন বিস্যর্থী । কলকাতা আর. fa. কর মেডিক্যাল কলেজের মস্িবিস্তা বিভাগের fafat 
অধ্যাপক | 





এবার feste মোরে 
মনে হায় সব যেন তমিশ্রায় একাকার । সব অন্ধকার । এই অস্কারেই মানুষের সহ 
আত্মগোপন। বিচারের কষ্টিপাথরে আপন মূল্যায়ন । নিজেকে হারিয়ে নিজেকে fug 
এই আধারে কে জেলে দেবে একটি দীপ? একটা দেশলাই-এর কাঠি? আর তখনই 
রক্তে রকে গর্জে ওঠে বিষ্ভামন্দির ৷ অন ধীর করে তাই বলে মন্দির! আমাদের fa. নিকেতন” 
“মন চলো fre নিকেতনে/সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে...” | 


সেই বিদ্যামন্দির। 
এখানে সব দিকই যেন বাতাসের দিক | সব মাসই ফুলের নাস। ফুল ফুটুক না ফুটুক তবু 
VE! এখানে এত বাতাস কোথা থেকে আসে? কাছাকাছি কোথাও মলয় পর্বত আছে 
বুঝি! এখানকার সবই যেন সুগন্ধী । চন্দন গন্ধে তরপূর ৷ 
কোথায় গেল সেই সব দিন? চন্দনগন্ধ গায়ে মেখে কলেজ হষ্টেলে দাপিয়ে বেড়ানো দিনগুলো ? 
wu you মতো। কোথায় গেল সেই সব quo অমিয়দা, অসিভদা, অরুণদা, বদ্ধনাল ? 
সনাতন, নিশীথ, পার্থ, শীতল, রবীন, 'অতিজিং ? সবাই হারিয়ে গেল নাকি ! 
না, কিছুই হারায় না। ভালবাসার ঘরে বন্দী হয়ে থাকে । সোনার কাঠির পরশে জেগে ওঠে__ 
হেসে ওঠে। হাতছানি দেয়-_কাছে টানে । শুধু ভালবাসা আর ভালবাসা | 
“এদেরকে এত ভালবাসি কেন জ্ঞান?” এদের গায়ে যে রসুনের গন্ধ নেই । সংসারের সং নেই । 
প্রভু তো এমনই বলেছিলেন। হ্যা, ভালবাসার বেড়া । চারাগাছে বেড়া দিতে হয়। বড় হয়ে 
গেলে ভয় নেই। বেড়া নেই। yas কিংবা তার wm বেশী ছেলে নিয়ে মহারাদের 
সংসার । ছোট পরিবার_স্থধী পরিবার । বিদ্যানন্দির। কোনো শ্র্থল নেই__লোক দেখান 
ঠাট বাট নেই। নেই পড়তে আসা ছেলেদের কোন 'ষ্টেটোস সিশ্বল।' সবই সাধারণ মধাবিত্ত 
পরিবারের ছেলে । কিন্তু এই ছেলেদের তার! বুক দিয়ে আগলে রেখেছেন । হিরম্ময় wp) বছর__ 
হাত ধরাধরি করা এক ভালবাসার বৃত্তে । তেজসানদ্দজী মহারাজ । 44 নিবাসের গুণমণি মহারাজ ! 
পশ্চিম আবাসের তারাপদ মহারাক্র আর অনিল মহারাজ । সাউথ হষ্টেলের গোবিন্দ মহারাজ । 
এই সব কলেজ হষ্টেল। ৯, ওয়েষ্ট, সাউথ | বিবপত্রের যেন তিনটি পাতা । এক re তিনটি 
mung তিন সঙ্গী: বি্ামন্দিরের তিন ফুল ; 
_এপ্রপাম মহারাক্ষজীরা_ প্রণাম । হাজার হাজার দণ্ডবং। এই যে আমরা সবাই এসে গেছি। 
কৈশোরের পড়ন্ত বেলা নিয়ে আপনাদের ছেলেরা | ছটফটে সব যুষ্টুর দল। মুখে বয়সের 
রেখা নেই, চুলে পাক নেই, গৌফের রেখা দেখা দিয়েছে সবে। টলটলে চোখগুলোয় ঝকঝকে 
দৃষ্টি । পবিত্রতায় ভরা মুখ প্রতুর TA আর আপনাদের সেবকাধমের দল | 
আমাদের এই বে 'চাপরাশ*__লানের পাশে সাফল্যের অক্ষর, ডিগ্রী-_সবই তো আপনাদের 
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siku | আপনার! ত্যাগের এঁশ্বর্যে রাদ্ধা। রাজার "nf নয় । তাই রাজার Tal) আমরা 
বলি মহারাজ | 

মহারাজ আপনারা আমাদের দিয়েছেন অনেক । এ যেন আমাদের না চাইতে পাওয়া-_শহেতৃক 
প্রেম OES cae ভালবাসা, যত পেয়েছি তত যেন WA হয়েছি! “হবি খণ'। 
প্রতিদানে কি করেছি আমরা? কফি ঝণ শোধ করতে পারি কই? কি করতে পেরেছি 
বিষ্তামন্দিরের জস্য ? কিছুই না। আমাদের ভেতর সাধু হয়েছে ক’জনায় ? 

প্রিন্সিপাল waria বলতেন, আমি আর ক'দিন? এ কলেজের ভার তোদের কেউ না কেউ 
নেবে। ঠাকুর ঠিক করে রেখেছেন । তখন এই ঘড়িটা ভার হাতে ঝুলিয়ে দেব-_ আমার ছুটি । 
ঘড়ি? কোন ঘড়ি সেটা? 

সেই ঘড়িটা যেন দেখতে পাই । সাদামাটা একটা টেবিল ঘড়ি। কোথায় গেল সেই ঘড়ি? 
ঘড়িটা এখন যেন হাতে তুলে নিয়েছে সনাতন । আমরা সবাই ফেল--সন্যতন পাশ । আমরা 
কেউ পারিনি_-উনি পেরেছেন। পেরেছেন সনাতন মহারাজের মত আরও মাত্র FE | 
তারা এই বিষ্তামন্দিরের ছাত্র ॥ সেই হোম! পাখির মতো। 'নি' তে উঠে যেন আবার A তে 
নামা । ঘুড়ি থেকে ঘড়িতে । খোলগুলো সব আলাদা ॥ ভেতরের মানুষ কিন্ত এক। অধাক্ষ। 
তেছসানন্দ। বুকের ভেতর বেলুড় মঠ। মনের মধ্যে বিদ্যামম্দির । তার ঘড়িটা কিন্তু ঠিক 
চলছে । এখনও | ঠিক ঠিক। টিক ui 


সেই টেবিল ঘড়ি। 
তখন 'অর্থ কোথায়? অনটনের সংসার) টেনেটুনে কোনরকমে চলে। কলেজে সময় দেখার 
একটা বড় ঘড়ি কেনার মতো পরসাও যেন নেই। 
তাই এই টেবিল ঘড়িটা দিয়েই কাজ চলে। হাতে করে বয়ে আনেন প্রিন্সিপাল watara | 
কলেজ শেষে ফেরার পথে নিয়ে যান । থাকেন সামনের রাস্তার অপর দিকে আরোগা ভবনে | 
Gre গেট পেরিয়ে কলেজে ঢোকেন। এক চিলতে রাস্তা পেরিয়ে কলেজ বাড়ি বিদ্ভামন্দির । 
ত পাশে সুন্দর বাগান_ান্তার কোল ঘেষে। ফুলের গন্ধ ভাসে। রজনীগন্ধা, চম্পা, 
চামেলী। কলাবতী, রঙ্গন, জবা । চড়াই লাফায়. ফড়িং ওড়ে। প্রজাপতি ঘোরে। গাছের 
মাথায় মাথায় বাতাল দোলে । নির্জল, নিস্তক্ধ পরিবেশ । 
আর এই কলেজটার পেছনে এক টুকরো ছোট মাঠ । বাম দিকে, তব্মন্দিরের গায়ের 
কাছে ঝাঝডাচুলো জাম গাছ । মাঠের শেষে লম্বা টানা বাড়ি। ছাত্রাবাস। ঈষ্ট আর 
ওয়েট ।  হষ্টেলের পেছনে সবার fam টলটলে জলের পুকুর । বাঁধানো ঘাট। দেওয়াল 
ঘের! লীমানা। নারকেল আর কলাগাছের Gen: বেগমবাহার, «tft, হাসমুহানা। 
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পাতাবাহার, ক্যাকটানের ATS) খোলা নেলা ভায়গা। কাঠবিড়ালীরা দৌড়ার ॥ গঙ্গার ভেজা 
বাতাস ছু হু করে WA! কাক ডাকে । পুকুর পাড়ে বক ছোটে | চারদিকে পাখির কিচির 
মিচির। পায়রচ টিয়া, চন্দনা। idem. গোলাপ€লন, ফুলটুসি। মনে হয় স্ুম্দর একটি আশ্রম | 
তপোবন। মন ভোলায়, মন কাড়ায়। 
প্রিন্সিপাল মহারাজের সেই ঘড়িটার সাথে তাল রেখে যেন রোজ চলা । চিন আসে দিন umi 
FÁ ওঠে, ডোবে। বির্যামন্দিরের আকাশ থেকে এক একটা! fea ঝরে পড়ে! gers সব fea 
ফুল হয়ে ফুটে ওঠে__শিশির হরে ঝরে যায়। 
না, ঝরে পড়া ATA ওঠা । মহারাক্ত প্রায়ই বলেন, ফুলের মতো ফুটে ওঠো, WE মতো 
জ্যোতির্ময় হও। 
সব যেন কাটার মতো চলে। ভোর পাঁচটা থেকে রাত এগারটা। সকালে পড়াশোনা, 
দুপুরে কলেন্ড । বিকালে খেলাধূলো | প্রাক সন্ধায় মঠে eui মন্দিরে মন্দিরে টিপ, টিপ, 
প্রণাম__ভাল করে৷ ঠাকুর, ভালে! করে! ৷ বিবেক দাও, বিচার দাও । সং 'অসং বিচার । পরীক্ষা 
Gm দারুণ TW) অপরা নয়, পরা দাও। পরা শাস্তি। 
ভাল লাগে না, কিছু তাল্লাগেনা। নঠে গেলেই মনটা কেনন যেন হয়ে যায়। অনেকক্ষণ তার 
বেশ থাকে ॥ এই পড়াশোনার জগতের বাইরে অন্ত এক ছগং হাতছানি দেয়। ডাকে । 
CARA হাসেন । কালোফ্রেনের চশমার নীচে ছাতিময় চোখ wn গৈরিকবসন ক্ষ 
জ্বল করে। বলেন "ঘড়ি মেলাতে হয় বুঝলি। সবাই ভাবে আমার ঘড়ি fer চলছে__তা কিন্তু 
ঠিক নয়। ভার ঘড়িটাই ঠিক। সেই সাথে ঘড়ি মেলাবার চেষ্টা কর। তাহলেই হবে" 
কোন ঘড়ি সেট! ? কার ঘড়ি? 
"আমাদের অল্প বয়স । বুঝতান না। অবাক হয়ে শুনতাম d 
মহারাজ বলেন, "ira ঘড়ি কোনোদিন বন্ধ হয় নারে! তোদের রিলিজিয়াদ ক্লাশে পড়িয়েছি_ 
মনে নেই ? সেই চরণ বৈ ay বিন্দভি---চরৈবেতি, চরৈবেতি। উদ্ভাকাশে তাকিয়ে দেখে! সর্ষের 
দীপ্ত শ্রেষ্ঠ ps পন্য শ্রেমানং যো ন তশ্র়তে চরণ। EE কখনও থামেনা। চলে শুধু 
চলে ।' 
বলতে বলতে ভাবের আবেশে TE আসে OM তার গলায় মন্ত্রের yh) গম গম 
করে পরিবেশ | 

বলেন, 'তিনি চলেন-_-শুধূ চলেন। তার চলার কোনো বিরাম নেই । কখনও থানেন না। 
তিনি অন্তরে অথচ বাহিরে। তিনি খুব কাছে. অথচ দূরে । তাই চলো-__এগিয়ে চলো. চরৈবেতি 
safa 
এগিয়ে চলো। এগিয়ে যাও সামনে চন্দন বন। তারপর খনি-_-হীরার খনি, রূপোর 

sen 


বিস্তামন্দির পত্রিকা 


খনি, আরও কত কি। এগিয়ে যেতে যেতেই "emm ভাব সাগর---জ্যোতির জ্যোতি উজ্জল ছি 
কন্দর ।' ...'ডুব দে রে মন BEN বলে, হৃদি রষ্ঠাকরের অগাধ ভলে।” রয় CRISE — 33 অন্তরে | 
হৃদয়ে আনন্দের খনি, শাস্তির খনি। 

মহারাজের কথা শুনতে শুনতে কেমন যেন হয়ে যাই | মনে হয়__কেঁদে উঠি। ভু হু করে কেদে 
শুঠি! বুকটা খালি খালি লাগে। 

হঠাংই চুপ করে যান মহারাজ । নির্বাক, নিশ্চুপ | নিজের মনের মধ্যে মনে ডুব দিলেন ফেন। 


এই যে আমাদের ঘর | রুম নাম্বার ফোরটিন। তিনতল|। জানাল! খুললেই গঙ্গা। নিচেই 
ঘাটবাধালো টলটলে পুকুর আর গাছগাছালি নিয়ে আমাদের আদরের তপোবন-_পাশের 
জায়গাটা যেন আশ্রম । 

কী আশ্চর্য A আশ্চর্য! সীমানার দেয়ালের কাছে হঠাৎই যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে 
এসেছে ছোট্ট একটা চারা গাছ। শিশু নিমগাছ । এই নিমগাছ দেখেই আমর! আত্মহার। ॥ 
আমি, warme, পার্থ । "ঠাকুর পাঠিয়ে দিয়েছেন বুঝলি, --এসব ঠাকুরের ইচ্ছে।' নিম গাছ 
এসে গেছে--এবার চাই আর চারটে গাছ । বট, অশ্ব, বেল, আমলকি । এ সব গাছ লাগিয়ে 
করে ফেলব ene». ঘাসের চাপড়া সরিয়ে পাতব আসন। শিরাড়া সোজা করে বলব টান 
টান হয়ে। চোখ বুজে তাকে ডাকব। সাধনা চাই । সাধনা ৷ সাবনা। 

কথাটা শুনে হো হো করে হেসে ওঠেন নৃপেন মহারাজ । শ্বামী ধ্যানাস্বানন্দদ্রী। ইতিহাস 
পড়ান। সপ্তাহে দুদিন gums থেকে আসেন । xx bg সব তার মুখস্থ। কী জ্ঞান! 
কী পাণ্ডিত্য ! আমাদের আপনজল ॥ সব আব্দার যেন তার কাছে । 

আমরা হৈ হৈ করে বলি, ‘বলুন না মহারাজ, কী করে সাধনা করতে হয়। একট! মন্ত্র শিখিয়ে 
দিন না।' একতলার বা-দিকের ঘরে মহারাজ বসেন। আছুড় গা। শীত du cm কোনো 
বোধ নেই । ঘরে এমনই থাকেন। মহারান্জের চোখ ছুটোতে রহস্যের ঝিলিক । তামাকের ধোয়া 
ছাড়েন। বলেন, “ও সব করতে গেলে শুদ্ধ হতে হয়। পবিত্র হতে হয়। পূজে! করবার আগে 
afa না-_মাসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি করি। আসনটা বাইরে নয়, আসনটা তেতরে। 
মনের মধ্যে মনে ॥ 

বলতে বলতে হঠাৎ সোজা হয়ে বসেন মহারাজজজী । পূজোর মন্ত্রের মতো উচ্চারন করেন 
“তেজোইসি com ময়ি ধেহি। বীর্ধমসি BE ময়ি ধেহি। বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজোং- 
corn ময়ি ধেহি।' _তূমি তেজ, আমাকে তেজন্বী wu তুমি বীর্য, তুমি বল, তুমি om: 
আমাকে বীর্ধবান করো, বলবান করে, ওজন্বী করে! |” 

মহারাজজীর গলার স্বরে পরিবেশটা পালটে গেল বুঝি! আমরা কেমন যেন হয়ে ধাই। 


১৩৮ 


এবার Fate মোরে 
মন্ত্রের শকে লনে হয় পৃজে। হচ্ছে ঢাক বাডছে। দাউ দাউ করে SENE হোমের আগুন । 
বেলপাতা পড়ছে। ঘি পুড়ছে। ধূপের গঙ্ষে বাতাস ভারি । 
একটা ডাকাতে বাতাস ঘুরপাক খেয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল নাকি ! পুকুর পাড়ের সেই 
শিশু নিনগাছটা ঘিরে কলাগাছ আর নারকেল গাছগুলো মাথা দুলিয়ে হাহা করে TA 
অটুহালি। কেনন ভয় ভয় করে। আধার-_চারিজিকে আধার । এই আধারে চাড়িয়ে যেন 
গলে যাচ্ছি আমরা) মুনের পুতুল যেমন সাগরে । NEL এক আবেশ আর আনন্দ | তা 
ছড়িয়ে পড়ে অমবহৃতির সীনানায়। 
মহারাজের চোখ ছুটি লাল। ote হয়ে পদ্ছাসনে বসেন । নাভিমূল থেকে শ্বাস টেনে 
বুকে ধরেন। উচ্চারণ করেন *3'। একটা মধুর হুণ্টাধবনির mre তিন ভাগ হয়ে যায় অ_উ_ ন: 


"এর Barca বাতাস বাজে। 


ষ্টাডি আওয়ার্সে হষ্টেলে এক সীমাহীন Free সারি সারি ঘরে পিন উপ, সায়লেন্স 
নির্জন-_বাহির Fea | 
এই নি্জনতাতেই তো পড়াশোনা-_যেন সাধনা । তপস্যা CRA অধায়নং তপ; নিরবচ্ছিন্ন 
তৈল ধারার মতো-_নন পাখি 'তুই ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক ATMA তখন এক নেশা 
abort মনে ঝটাপট মুখস্থ । 
মহারাজ বলতেন, 'এরকম মন নিয়ে ঝা পড়বি খোদাই হয়ে যাবে মনের পাতায়। ইংরেডী, 
বাংলা, ফিছ্রিবা, মাথ__সব।' 

ঠিক যেন তাই। বিষ্ঠামন্দিরের cams কি ভাল হয় afa এমনি! ফি. ce 
প্রেলিডেন্সীকে হারিয়ে দিই আমর1। গর করার কি আছে এ কলেজটার ? ভাল ভাল ছাত্র নিয়ে 
ভাল রেজাণট_-কৃতির কোথায়? সে তো সবাই পারে । 
কিন্তু আমাদের? এখানে সব ডিভিশনের ছেলে। স্কুল থেকে পাশ xm ues 
থার্ড ডিভিশনও আছে । এরাই বেরিয়ে আসে দারুণ ভাবে__বছরের পর বছর সেন্ট পার্সেন্ট । 
স্কলারশিপ, মেডেল আর প্রথম দশজ্রনের মধো জ্বল Sp" করা বেশ কয়েকটা নাম | ভাবা যায়! 
ভাবা যায় না। CEARA বলেন, "হবে না কেন_এরা যে আমার ছেলে। সব 
রাজার ছেলে । এখানে শুধুই শাখের ভো ভা নয়-_এখানে মাধব আছেন। তিনি আছেন। 
তার ছেলেরা ভাল হবে __আশ্চ্ধ কি! রাজার ছেলে তো রাজাই হয়! 

এই রাজবাড়ির শৃঙ্থলাও যেন দেখার মতো । মহারাজভীরা কত সহজ আর সুন্দর 
কিন্তু ষ্টাডি আওয়ার্সে খুব কঠিন আর কঠোর । সেই শুনশান পরিবেশে, নির্জনতার ঢালে বাঘের 
ACS ASO দেন মহারাদ্ররা । তারাপদ মহারাজ, গুণমণি মহারাছ__দাউথ হষ্টেলে গোবিন্দ 

১৩৯ 


বিষ্যামস্দির fim 


মহারাজজ্জী । ছুটে ছুটে আসেন CENAR, কি রে! বুঝতে পারছিল car 

না, বুঝতে অন্থৃবিধা নেই ৷ কেমিষ্টির প্রিয়নাথ বাবু. অস্বের ফশিবাবু, ইংরেচ্জীর সুপ্রিয় বাবু-_ 
সবাই যেন অবাক করা মানুষ | আমাদের নাড়ি নক্ষত্র, মগজ UST সব তাদের নধদপর্ণে । নামে 
লামে চেনেন। কত গাধা. MTS গাধা, FH aly তাদের হাতে মানুব-_আমরা তো কোন 
ছার। 

তাই ছাড়েন না চেপে ধরেন। কান ধরে পড়া আদার করেন৷ কথায় কথায় গাধা, ইডিয়ট, ফুল । 
সত্যি কি তাই? 

সেদিন হঠাৎ কাপতে কাপতে ক্লাশে ঢোকেন ফণিবাবু স্যার । অস্কের প্রকেসার | গোলগাল CORTE | 
ধুতির উপর শার্ট। চোখে বেন আগুন জলছে। গলায় রাগ। জামার হাতা গুটিয়ে wn 
ছাড়েন_-'সাহস কত! ভাবে কি লোকগুলো? দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলান। বলে কিনা ব্যবসা 
করুন। টিউটোরিয়াল হোম খুলুন ) 

বললাম__বাবসা ? কিসের ব্যবসা-_বিদ্যামন্দিরের মাষ্টাররা বাবসা করেন না। টিউটোরিয়াল 
হোমে গাধার! পড়ে । আমরা গাধা পড়াই না-_শান্গুষ পড়াই । পড়তে গেলে এখানকার ছাত্র 
হতে হয়, মানুষ হতে BE 


রাত এগারোটায় লাইট অফ । মাকে দাঝে চাদের আলোয় চরাচর ভাদে। আকাশে 
তারা জ্বলে। রাতরপাখিরা গাছের মাথায় মাথায় পাখা ঝাপটায়। গঙ্গা থেকে ভু হু করে হাওয়া 
ভেসে আনে। নিকুম, faga পরিবেশ । সব ঘর অন্ধকার। প্যাসেজ লাইটের Su আলোয় 
কেমন TER কাপন ॥ 
অন্ত এক TED যেন আমাদের মনে। প্যাসেজ লাইট নিভিয়ে বাইরে দাড়াই । আহি, কল্যাপদা, 
মাল, অভিজিৎ ৷ এই চাদ, এই আলো, এই বাতাস মনে মনে কাপন ধরায়। 
অভিজিত গান ধরে-_'তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যতদূরে আমি ধাই'..-“মলো৷ আমার 
আহ! কী সে গান! কলাণদা চোখ বুজে মাথা দোলায় । আমর! qz মেলাই। চাদের 
আলোয় সামনের কলেছবাড়ি হাসে। স্থুরের MEMA বাতাসে সেতার বাজে আলাপ, 
ভোড়, মধাজোড় পেরিয়ে কালার esta. তারারা মিটি মিটি চায়। চমকে চমকে ওঠে স্বাতী, 
"emi অর্ধতীর FA | 
আমি আবৃত্বি করি, an সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন, আশা করি। থাটে ঘাটে 
Wa আর ভাসিয়ে আমার dcr 
এক সময় গান থামে, আবৃত্তি শেষ ae অপার আনন্দে তাকিয়ে থাকি চাদের দিকে । 


১৪০ 


এবার fate মোরে 


‘এই থামলি কেন রে, থামলি কেন? বেশ হচ্ছিল তো বেশ-_এই অভিভিত, এই বিশু আর 
ase গান হোক, আবৃত্তি হোক ।' 
Times কী mans ah তুমি দুভাগ হও | বারান্দার ওদিকে আলো আধারে দাড়িয়ে 
আছেন মহারাজ । সুপার মহারাজ । সুখে হাসি। 
আমরা চুপ। yn নার্ভাস। কল্যাপদা দৌড়ে পালায় । অভিদ্রিৎ নির্বাক । দাড়িয়ে আছি 
অপরাধীর wsi | 
লা, বকেন না মহারাজ । আমাদের পাশে এসে দাড়ান । বপেন--'এই মাত্র গান SANTA 
-_মালো আমার আলো। কিসের আলো? কার আলো? বলতে পারিস অভিজিৎ ? 
-faa পারলি না তো? বিশু, তুই পারবি? কল্যাপ তুই ?' 
আমরা সবাই চুপ। কেউ পারি না। 
চাদের দিকে তাকিয়ে মহারাজের দৃষ্টি কেমন যেন উদাস হয়ে আসে । মনে হয় অন্য এক 
জগৎ থেকে বুঝি কথা৷ বলেন, _-'এই আলো আমাদের ভেতরের আলো। মনের আলো। 
আমরা চোষের আলোয় দেখি, মনের 'আলোয় চিনি। সেই আলোয় নিজেদের চিনতে হয়। 
ভগবান তোদেরকে যেন সেই আলোটি দেন ।" 
কি যেন ভাবেন মহারাজজীও। একটু pai তারপরই বলে ওঠেন, 'সেই আলো সবার 
অন্তরে, সকলের হৃদয়ে বিশু তুই তো আবৃত্তি করলি__ “অরূপ রতন আশা করি।' এই 
রতন কি আর বাইরের? এ যে অন্তরের বলতে বলতে হঠাৎ ছেলে মানুষের নতো 
হয়ে যান মহারাজ, গানের সুরে বলেন। গুনগুনিয়ে ওঠেন, "অরূপ সায়রে লীলা-লহরী উঠিল 
মহল করুণা বায়। আরি-অন্তহীন, eco বিলীন, মায়ার ধরিলে মানব-কায় ৪' 
বলেন, __বলতে পারিস কার লেখা ?' 
কল্যাপদা চশমাটা খুলতে খুলতে বলে, "কবির লেখা । রবীন্দ্রনাথ 1 
মহারাজ হেসে ওঠেন, “কবি তো বটেই। তবে রবি কবি নন-_ইনি অন্য এক কবি।' 
+ RTS বলতে উদাস হয়ে যার মহারাজজ্রীর দৃষ্টি, মুখটায় কেমন এক ভাবান্তর-_'এই কবির খুব 
দয়! আছে রে। তিনি দয়াল। নয়! কাকে বলে জানিস? সর্যচূতে ভালবাসার নাম দয়া। মায়া 
নয়। মায়া এক অন্ত জিনিব । সেখানে বেড়া আছে, দেয়াল আছে, দয়াতে ও সব নেই। ইনি 
এক দয়াল কবি৷ 
হঠাৎই মনে পড়ে। few থেকে স্মরণ । বলে উঠি__-“আমি জানি মহারাজ । দয়াল কবি 
- ইন্্রদয়াল ভট্টাচার্য । স্বামী প্রেমেশানম্দ 1” 
মহারাজভ্রীর চোখ দুটো হেসে ওঠে । Gv] চাদের আলোর আরো বেশী ফর্সা দেখার । কণ্ঠে 
খুশীর জোয়ার । আদর করে পিঠ চাপড়ে দেন। "গুড ! ভেরী ess 

১৪১ 


বিষ্যামন্দির «cuam 


"DNUS ডাকেন, --“আয় তোরা, আয় আমার লাথে। এমন একটা বই দেব যাতে আলো 
শুধু আলো। সেই আলোর «ma 

তারপর পায়ে পায়ে মহারাজের ঘরে । সিঁড়ির মুখে ছোট্ট ঘর। ছিমছাম গোছগাছ । 
ঝকঝকে তকতকে । একটা তক্কাপোব-_সাদা ধবধবে বিছানা । মাথার কাছে ATF ওপরের 
তাকে ঠাকুর মা শ্বানীভী Rasme স্বামী । বাকি তাকগুলোতে শুধু বই আর বই। খাতা, 
কাগজ্ষ-পত্তর। মহারাজের লেখায় লেখায় ভঠি। দারুণ বাংলা লেখেন নহারাঙ্জ। কী তাযা- 
জ্ঞান! কী সাহিত্য! আসলে কিন্তু Rama ছাত্র, কেমিট্ির লোক । তবুও বাংলা_-ভাবলে 
অবাক হই । ঘরে ধূপের গন্ধে ফুলের গন্ধে বাতাস থই থই। 

একটা ছোট বই বার করেন। হাতে দিয়ে বলেন__রোজ পড়বি। সকালে একটা করে 
শ্লোক মুখস্থ শোনাবি__কি রে-_পারাবি তো r- 

কী বই এটা__কী বই? হা, সীতা সার সংগ্রহ:_স্বামী প্রেমেশানন্দ । সেই কবি, wem কবি | 


এই দয়াল কবির নাম কার কাছে শোনা? সেই নগেন মহারাজ-_্থামী JON । 
আমানসোল। 
তখন ক্লাশ এইট ৷ পাকিস্তান থেকে ভাসতে তাসতে আসা) চাল নেই, pem নেই। সাজ, 
সহবং জানিনা । সবাই চুর ছাই করে। বাঙাল বলে ক্ষেপায়। 
কিন্তু ক্ষেপাতেন না মহারাজ । তার স্কুলের ছাত্র এই--তবু কত (32) কত ভালবাসা সেই 
আশ্রমটাই বেন আমার প্রাণের আশ্রয়। বাড়ির বাইরে ae এক বাড়ি । তিনি যে আত্মার 
আত্মীয় ।'.. থাক, সে সব কথা বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয়। 
কিন্তু বলব সেই বইটার কথা-__আন্মবিকাশ । লেখক-_ ইন্্রদয়াল ste মহারাজ 
বলেছিলেন__মন্ত বড় সাধু জানিল, তোদের বন্ধু, এবার এলে 'আলাপ করিয়ে দেব। এ বই 
তে| তোদের জন্যই লেখা । তোদের ঘর বিগ্ভার ঘর | বইটা পড়বি। 

আর বিদ্ভামচ্দির ? পাশ করলে প্রেসিডেন্সী কলেজ নয়__বিদ্যামদ্দির | আমাদের মতো 
ছেলেদের কি ই বা আছে? দেশ ভাগের পর তো সব শেব। 
না, শেষ নয় শুরু । জীবন থামে I dh চলে-_এই চলার অস্ত নানই জীবন । তিনি চালান | 
তার ইচ্ছেয় চলে । যার কেউ নেই আর-_তিনি আছেন ভার । 


অমিয়দার (ডঃ অমিয়কুমার হাটি) হঠাৎ চিঠিটার মতই দেখা হয়ে WIN অনেকের সাথে । মনে পড়ে 
যায় সব। একটা বিষন্্তার ঢল নামে মনে। Wa কমনরুমে, বিরাম ঘরের সেই গানটা 
মনে FATS চাই, GANTI জুড়াই । কোথা হতে আসি । কোথা। ভেসে হাই... 

১৪২ 


এবার fente ana 


তাই যেন বারবার ফিরে ফিরে আসি। সেই আলোর বৃত্তে । সেখানে বিহ্রানন্দির। 'অমিয়দারা, 
ভবেন, তাপস, ভবানী এবং অনুজ প্রতিম সনাতনদের মেলা | 

afi এখন কত বড়__দেশ বিদেশে কত নাম । অধাপক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, কবি, 
রবীশ্রপুরগ্গারে wo সাহিত্যিক ! বাংলার এন. এ. আবার ওকালতি পাশ । কিন্তু সব সম্মানের 
দিকে পিঠ ফিরিয়ে বনে আছেন অখিষ্দা । সেই আগেকার মতো উদাসীন--নিরাসক্ত । সংসারে 
যেন এক সল্লাসী। সেই আগেকার মতত Cyn করেন, জানতে পারি না তবু he খবর GA 
ভাবা 3m । 

ভাবতে পারিনি অনেক অনেক বছর পরে দেখ। হবে ভবেনের সাথে। এখন UU সাহেব । 
কলমের এক CHO যাবজ্জীবন, নয় তে! কাসি। এখন তো আমাদের সকালের চোখে সুখে 
বয়সের ছাপ। পাক ধরেছে ঢুলে- সঙ্গী প্রেশার নয় তো ডায়েবেটিস। 

আনি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি, বিদ্তামন্দির ফেন চোখের সামনে ভাসে । বলি, “তুই! 
‘at পাশ করেছিস শুনেছিলাম-_-ভাবলাম দারুণ প্র্যাকটিশ, করছিস।' 

বলল, 'লেরকমই কথা ছিল। কিন্তু প্রাকটিশে mea না। চাকরি নিলান। তেগ্রসানন্দীর 
একটা কথায় সব উল্টে গেল৷" 

"কোন কথা? কি কথা lr 

ভবেনের মুখে সেই পরিচিত হাসি, "উনি তো প্রায়ই বলতেন, তোদের ঘর বিদ্যার ঘর। 
তোরা MAG ভাগবত পড়া ছেলে। আমার ছেলে। তাই প্রায়ই ছুটে ছুটে যেতান-_বিদ্ধামন্দির 
থেকে পাশ করার পরও | সবাইকে নামে নামে চিনতেন। কী অসাধারণ স্মৃতি শক্তি । ওকালতি 
পাশ করার পর প্রাকটিশে বসব ঠিক. আশীবাদ চাইতে গেলাম | 

বলতে বলতে বড় বড় শ্বাস ফেলে ভবেন, উত্তেজনায় হাফায়__সিগ্রেটের প্যাকেটটা বার 
করে। কিন্তু হঠাং পাকেট আর দেশলাই gre ফেলে দেয়। 

বলে ওঠে, ‘ছিঃ ছি; কি অধ্যপতন ! মনে হয় উনি কাছেই আছেন, এখনও আমাদের দেখতে পান। 
আর তার সামনে সিগ্রেট ?' অনুশোচনায় ভবেন কাপে । দুজনেই একটু চুপ করে থাকি। 
ভবেন বলে, mam কী বললেন ভানিস? পাশ করেছিস_গুড। ভেরী ast 
প্রযাকটিশ করৰি বেশ তে! ৷ কিন্তু আলোর কথা মনে রাখিস। প্রদীপটার কথা ভাববি। 
আলো কিন্তু নিবিকার। সেই আলোর TUIS ভাগবত পাঠ হয়-_আবার সেই মালোতেই দলিল 
ভাল হয়। এটা মনে রাখবি কিন্তু। .-বাস্‌ ! এ একটি কথায় কি হেন হয়ে গেল। প্রযাকটিশে 
বসলাম না। চাকরি নিলাম r 

আমার মনের কথা বেরিয়ে এল ভবেনের গলায়, কেমন এক আর্তনাদের কঠ নেহ 


দিনগলোই ভালো ছিল রে 1... 


বিস্তামন্দির পত্জিকা 


সত্যি ভালো ছিল। এখন কোথায় মহারাছদের মত সেই সব ipti সেখানে বিশ্বাস আছে, 
নির্ভরতা আাছে__ছয়ে যাই ছোট শিশুর মতে! । আবদার করি-_ শাসন করেন। কোথায় গেল 
সেই সব দিন আর জগৎ? 

এখনকার জগতে চারদিকে রঙের ছড়াছড়ি । sete মতো রঙ দেখে রঙ বদলানো! । রঙের 
আদর, রঙের কদর | আখের গোছাবার ধান্দা। বকের তপস্থা. শৃগালের চতুরালি, সাপের 
খলতা নিয়ে সব মানুষগুলো । পোকার মতো কিলবিলে। 

এরই মধ্যে ভবেন যেন এক হঠাৎ আলোর ঝলকানি। ‘এই সব হাজার হাজার ধান্দাবাজ, 
ফেরেববাজ, মতুয়াদের মাঝে কি আর করবে ভবেনের মতো! লোকের! ? একা কি করে রক্ষা করে 
নকল বুঁদির গড় ?' 

ভবেন বিচারক । বিচারকদেরও আছেন আরেকজ্জন বিচারক, ভাবতে ভাবতে থরথরিয়ে ওঠে 
ভবেন। বলে, ‘তিনি কোথায় জানি না_মাঝে মাঝে চিৎকার করতে ইচ্ছে করে' বলতে 
বলতে হাতের মুঠি ছুটো শক্ত করে ভবেন_-য়েল মী লর্ড কাসি কাসি। ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট । 
তোমার সেই NÈ নেমে আস্মক-_বাজের ডাকে আকাশ ATA দাও। কেটে ফেল আধার-_ 
সেই কবিতার মত, “তোমার বড়া ধার মহিষে দুখানা করিল কাটিয়া" বলতে বলতে পাগলের 
মতো হো হো করে হালে ভবেন। চোখের কোণে জলের চিক্‌চিক্‌ । 

থামে না ভবেন, ‘তিনি কোথায়, কোথায় তিনি? তার করুণায় আমি wu সাহেব__ 
কতো সম্মান । তার করুণায় তো না নেই-_তবু কি হুল জীবনে? কিছুই না| তিনি বসে 
বসে মজা দেখেন__এ সংসার মন্তার কুটি 1 

ঠিকই বলেছিল ভবেন। তাকে বোঝে কার সাহ্যি? তা না হলে কি আর দেখা হত তাপসের 
সাথে-_একদিল, অকম্মাৎ। এবার সে কথা বলি। 

চিনতে পারিনি প্রথমে । এয়ারপোর্টে দেখা । মাথায় টাক, wefucs পাক । চোখের নিচে 
বয়সের ফুলো ফুলে! “আই ব্যাগ' ৷ মুখে সময়ের আকিবুকি। ফর্সা ধোপদ্বরস্ত চেহারা। Uem 
প্যান্ট, চোখে ঢাউস এক রোদ-চশমা 1 

চশমা সরিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ে তাপস। পিঠে «m বসায়। রক্তে গর্কে ওঠে সেই 
faerafora । 

পকিরে, চিনতে পারলিনা তো। আমি wp) বিভামন্দির'--বলতে বলতে গলা ধরে Ci 
তাপসের, wey চিনতে নাও পারিস । আমি যে বিদ্তামন্দিরের নাম-কাটা। ছেলে Eo ইয়ারে 
তাড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রিন্সিপাল মহারাজ, টি. সি. দিয়েছিলেন।' বলতে বলতে আক্ষেপের গলাটা 
বদলে বায় বেন এক লহথায়। হাত ধরে টানে হাজার লোকের ভিডে আমরা qe একলা হয়ে 
যাই । একটু নির্জনে সরে আসি ॥ 


এবার fare মোরে 


তাপসের চোখ দুটো ww করে, হেসে ওঠে, Cam কাট। হলে কি হয়, রাডার ছেলে 

রাদ্রাই 'আছি। বধে খাওয়া ছেলে হতে পারি_ তবু তার ছেলে। তিনি ere না দিলে fersa 

না। বড় হতে পারতাম না পেট্টীরা ঘাড় থেকে নামত F 

CEA: হঠাৎই যেন মনে পড়ে । চোখের সাহনে ক্লাশ রুমটা ভেসে ওঠে । 

রিলিজিয়াস ক্লাশ । পড়াতে পড়াতে সবার মুখগুলোয় চোষ বুলিয়ে নিচ্ছেন প্রিন্সিপাল 

মহারাজ | হঠাৎ থেমে গেলেন। গলায় বাঘের ডাক__'ইয়েস মাই সন, নাই ATÉ বেক, 

সেকেণ্ড an দি লেফউ-_মিডল রো। ইয়েস আই da ইউ-_তাপস।' 

উঠে ছাড়াল তাপস । মাটির দিকে অপরাধীর মতো তাকিয়ে । মহারাজ্জীর চোখ তৃটোয় 

তখন বেদনার ছটফটানি, খুব নরম সবুর । বই বদ্ধ করে বলেন, A ব্যাপার তপু, তোর 

মধো সেই রোধ নেই, ow নেই-__কী ব্যাপার! তোকে কি বটগাছের ভূতে পেয়েছে না cn 

T 

এয়ার পোর্টে তাপঙ আমার হাতটা ধরে রেখেছে তখন E করে_ ন্ হাতে প্লেনের টিকিট | 

বললো, ‘জানিস বিশু, উনি কত বড়, অনেক বড়, অনেক বড়। আমাকে তাড়িয়ে দিলেন, 

বার করে দিলেন কলেজ থেকে, আসল কথা কাউকে বলেননি । পাছে আমি CEMPA চোখে ছোট 

হয়ে যাই। তোর! জানলি আমার ভাল লাগেনি__তাই চলে গেছি। ভতি হয়েছি efus, 

কলেছটায়।' 

এতদিন পর সব কথা বলল তাপস, সব। এতদিন পরে ভানলান। থাক সে সব কথা__সবই 

তে মহামায়ার খেলা ! 

তাপস বললো-__সাধু মামুধ তো উনি ঠিকই বরেছিলেন। কতদিন এসেছেন বাড়িতে 

জানিল ? বলতেন, "তাড়িয়ে দিলাম ঠিকই কিন্তু এরও একটা মানে আছে। তখন বুঝিনি__ 

এখন বুঝতে পারি । দাছ্ছিলিওএ পড়ার ব্যবস্থা ওরই করা। কলকাতার পেটটা দািলি.এ 

পৌছোর কী করে বল? oh নামল ঘাড় থেকে কিন্তু আরেকজনকে পেলাম । তিনিই 

দিয়েছিলেন । সেই ছবিটা পকেটে আছে এখনও । সব সময়েই থাকে । উনি বলেছিলেন-__এটা 

সব সময়ে রাখবি। কাছ ছাড়া করিস mr 

বলতে বলতে পকেট থেকে ছবিটা বার করল তাপস--ছবিট। ঠাকুরের ছবি। পদ্াসনে 

ami ছবি। 

এই সেই ছবি। তিনি। প্রিন্সিপাল মহারাজের দেওয়া ছবিটা তাপস রেখেছে হয় করে। 

ঠাকুর সব সময়ই ওর সঙ্গে ধাকেন। যেন ধরে রেখেছেন হাত Wil তাই তাপসের নিয়ে 

চলা। নিশ্চিন্তে ঘোরা 1 

সারা দুনিয়া safe ঘোরে তাপস। বিলেতে থাকে । নাম করা কোম্পানীর মস্ত বড় 
১৪৫ 


fastufes পত্রিকা 


হচিনীয়র_ জগৎ জুড়ে ব্যবন!। সেই কানের সূত্রে ঘোরা। are ইণ্ডিয়া, পরশু জার্মানী, eus 
জাপান । কলকাতায় এলেই দক্ষিণেস্বর আর বেলুড় মঠ। পুজো, প্রার্থনা, প্রণাম । এখন 
সংসারে মাত্র ছছ্ন__ইনি আর তাপস। দেশের সাথে সম্পর্ক ঢুকে গেছে কবে। তবু বেশ 
আছে, আনন্দে আছে সেই নাম কাটা ছেলেটা | 

তার ছবিটা মাথায় ঠেকায় তাপস। বুক পকেটে রাখে । বলে, __'কতবার ঠাকুর আমাকে 
tie জানিস। om ক্র্যাশ "Eme বেঁচে যাই । ডাকাত আমাকে মারতে গিয়ে থমকে 
জাড়ার। পাহাড় থেকে গাড়ি নিয়ে গড়িয়ে পড়ি_ শরীরে ime লাগেনা । arate ডুবলেও 
মরি না। জলে স্থলে অন্তররীক্ষে আমি নিয় r 

তাপসের গল! আবেগে কাপছিল, 'ইনি 'মাছেন, ইনি Pea: অনেকবার প্রমাণ পেয়েছি 
অনেকবার | মাঝে মাঝে মনে হয় কি জানিস ? এই অর্থ, গাড়ি, জম্মান__এসব দিয়ে তিনি 
আমাদের তুলিরে রেখেছেন, বুঝলি । একটা শান্তি দিচ্ছেল। সাফলোর শাস্তি ।' 

সেই শাস্তি নিয়ে তাপসের চোব দুটো ছটফট করে বুবি। বলতে বলতে গলা ধরে 'আসে-। 
এয়ারপোর্টের মাইক্রোক্ষোনে gcn ক বাজে, ফ্লাইট নাস্বার-..রেডি ফর ডিপারচার। 
ঘড়ি দেখে চমকে উঠল তাপস । সময় বাড়ছে-_কথার কথায় খেয়াল নেই । সময়_-নিটুর সময় ।-.. 
"তোরা ভাল থাক, সুখী খাক। Vanity of Vanities all is Vanity—only chant 
HIS name and think of HIM, es লাক ' 

চলে গেল তাপস। ঢুকে গেল ডিপারচার লাউজে। মনে করিয়ে দিল ইদিটেশন অফ. 
খাইষ্টের কথা। 

সেই কথাটা ঠিকই বলেছিল বেন তাপস- সাফল্যের শান্তি। এ কথাটা বলেছিল আবার 
ভবানী ॥ সেই ভবেন, তাপসের মতো হঠাৎ দেখা-_অনেকদিন পর। গ্রামের ছেলে, পাশ 
করে গ্রামে ফিরে গেছে ভবানী | শহরে আসে খুব কম। 

ভবানী লিখেছিল-_'তোদের ওধালে মিশনারী স্কুলে চাকরি? ফ্রি কোয়াটার, ছল, 
আলো আর মোটা বেতন? ন! রে, থাক__আমার ছোট্ট একটা pn আছে__খুব গরীব 
ছেলেরা পড়ে । চলে গেলে এরা কোথায় যাবে বলতে পারিস _এই গ্রামটার কি হবে? তাছাড়া 
বেশ আছি_জমি fucrs আছে-__চাষ বাস করি, দিব্যি আছি-_-মোটা ভাত কাপড়ের অভাব 
নেই। তোদের TEI হয়ত সফল হতে পারিনি । সালের একটা শান্তি আছে-_তোদের দেখলেই 
বোবা যায়। আমি অসফল। এই সাফল্যই আমাকে অহঙ্কারী করেছে__তার দামই লাখ 
টাকা। এসব নিরেই আমার থাকতে দে । “খানদানী চাহা’ হতে দে । r 
চই--ভার son ৷' ০০০০০ 


এবার fano মোরে 

কৃপা! কপা! কণা। 
আমরা কোথায় পাব সেই কৃপা: এখন তো বেলা যায়। বেলা শেষের বেলা । কোথায় 
যাব এই বেলায়? 'লুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই ?' 
আছে বিষ্ঠামন্দির । এখন বয়েস পঞ্চাশ । রজত ভ্রয়স্ত্রী। কিন্তু কোথায় সেই 'আকাশ-__“খ'? 
প্রিন্সিপাল মহারাজ আর সেই ঘড়ি। হোমা পাখি। ছাগ-প্রদীপ । আমাদের সাধের পুকুর. 
পাশে-_তপোবন, গড়তে-চাওয়া সেই পঞ্চবটী :; ঝাকড়াচুলে৷ ছামগাছ-_ প্রাপের কলেজ হস্টেল? 
সেই সব কথা বুকি আর শেষ হয় না--ভাব জাগে মনে | “মন তুই দেখ আর আমি দেখি আর 
যেন কেউ না দেখে।' 
কেউ দেখে না--আমি যেন orf i 
fora আকাশে তারাদের চোখে রাত ভাগার ক্লান্তি । শেষ রাত। নিখিল 
চরাচরে GRR ঢল । ধবধবে চাদের আলোয় অমল ধবল পথ ঘাট । লোক নেই, জন নেই i 
শিউলির গন্ধে বাতাস আনচান ॥ স্বাদের মাথায় মাথায় টলটলে নিশির ৷ 
eg সময়ে তিনি এলেন। গায়ে REUS জামা, পরণে লাল-পেড়ে কাপড় । পায়ে 
বাদিশ কর! চটি জুতো সঙ্গে মাষ্টার আর আদরের রাখাল। পুত্রের হাতে জলভতি পাথরের 
am তিনি কলেন্র গেটটার সামনে খনকে দাড়ান। 
উনি থামলেন কেন? হঠাৎ দাড়ালেন কেন? ব্যস্ত হয়ে পড়েন মাষ্টার মশাই । সাননে 
চকচকে, ঝকঝকে নতুন সব fifeng এখন অনেকগুলো বাড়ি । বাগান টাগান সব উধাও d 

ভার বালক স্মভাব। জামার বোতাম খোলা । সেদিকে তাকিয়ে বলেন__'বোতাম 
খোলা রয়েছে, কেউ কিছু বলবে না তো?' ঢুকতে দেবে তো? 

মাষ্টার ব্যস্ত ছন, ‘বলবে কেন? আপনার কিছুতেই দোষ নাই। এতো আপনার 
বাড়ি_আপনার জায়গা কিন্তামন্দির_-সব নরেনের ছেলে। আপনার নরেন-_-আপনি বলে 
ছিলেন নরেন শিক্ষা দেবে।' 

উনি খুশী । খুব খুশী। cm বেশ! বেশ।' সমাধিস্থ । আর তখনই যেন একটা জ্যোতির 
সমুদ্র সব কিছু গ্রাস করে নেয়। sore নেই. বিল্ডিং নেই সব অধণ্ডে বিলীন, “আদি uy 
SE সায়রে' একাকার। '--সেই আলোর সমুদ্রে অনেকগুলো ফুল ভাসতে থাকে । আকাশ- 
“নীল রঙ । নীল cma হা, পঞ্ধাপটা নীল কমল। ভাসতে ভাসতে কাছে 'আনে-_-মিশে 
বায়। হয়ে যায় সহস্রদল পদ্ম । সেই সহশ্রদলের উপর পগ্মাসনে তিনি তখন বসে--'ড. স্তিত 
যুগ ঈশ্বর" বাকামনাতীত:- প্রস্থ!" 

“শতকে দেবার নত কিই বা আছে আমার! কিছু নেই। আছে শুধু কথা সেই 
কথ। ফুলের মালা গেঁথে এই অছলি-__এবার ফিরাও মোরে" । স্রররামকৃষ্ণ চরণে 'অর্পপ্মন্ত' । 
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ভারতের সাক্ষরত| আন্দোবন, TANTS ও একবিংশ শতাব্দী 
শর্ষেন্দু প্রামাণিক" 


শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড । নিরক্ষরতা যে কোনো জ্ঞাতির পক্ষেই অভিশাপ | 
নিরক্ষরতার অর্থই হল সামাজিক প্রগতির পরিপস্থী এক uri অবস্থা । ভাই সাক্ষরতা 
আন্দোলন জাতির অন্ধকারাচ্চন্প অবস্থা থেকে আলোকো্ছ্ল efegcs উত্তরণের উজ্জ্বল প্রতিশ্রর্তি। 
সাক্ষরতা অভিযান বান্তবিকই যে কোনও জাতির নবধুগের fewest 

সবজনীন শিক্ষা তথা গণশিক্ষা যে আমাদের জাতীয় জাগরণ ও বিকাশের পক্ষে একান্ত 
wei. একথা আমাদের দেশনায়কের৷ অনুভব করেছিলেন শ্বাধীনতালাভের অনেকদিন আগে 
থেকেই। শিক্ষার এই সর্বজনসঞ্চারী প্রকৃত ভূমিকাটি কি হওয়া উচিত, ভারতবর্ষের আর্থ- 
সামাজিক বিস্তাসের মধ্যে তার প্রায়োগিক গুরুত্বের ক্ষেব্রগুলি কি রকম হুতে পারে-_এই 
সমস্ত বিষয়গুলি fers ও বিবেচনার os *মুদরালিয়র কমিশন", 'কোঠারী কমিশন", ast 
কমিশন’ প্রভৃতি গঠিত হয়। এইসব কমিশনগুলির পরামর্শ মতো! সমাজের সবস্তরে শিক্ষা- 
প্রসারের কাছ চলতে থাকে । কিন্তু হায়! এত কিছু পরিকল্পনা সত্বেও আজকের ভারতবর্ষের 
দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, নিরক্ষরতার অন্ধকারে এখনও নিমজ্ছিত হয়ে-আছে অসংখ্য AITA | 
ac আদনম্থুমারী wur দেখা গেছে যে ভারতবর্ষে জাতীয় সাক্ষরতার হার মাত্র ৩৫-১৭% 
সারা পৃথিবীতে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা যেখানে ৮৫-১৭ কোটি, সেখানে শুধু ভারতেই 
নিরক্ষর মানুষের সংব্যা প্রায় 66 কোটি । এ আবাদের জাতীয় পাপ. জাতীয় লজ্জা! ভাবতে 
পারেন, এ দেশে নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার মাত্র ২৪৮৮ শতাংশ ? যুবকরাই যে কোনও দেশের 
ভবিষাৎ-_ভারাই জাতির মেরুদণ্ড । কবি বলেছেন-_'চিরযুব৷ তুই যে চিরজীবী, প্রাণ অফুরাণ 
ছড়িয়ে দেদার দিঝি।' বিশ্বসভাতার দিকে তাকালে দেখব যুগে যুগে যুবকরাই ভাদের দেশীয় 
সভ্যতার অগ্রগতিতে এবং সানাছিক বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছুমিকা গ্রহণ করেছে । 
তাই যুবকদের শিক্ষাদানের ব্যাপারটি যে অতীব গুরুবপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 





* pen বধ ইংরাজী লাম্মানিক বিভাগের ছা বিস্ঞামন্দির | 
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ভারতের সাক্ষরতা জাম্দোলন, eM ও একবিংশ শতাব্দী 

কিন্তু আমাদের দেশে যাদের বয়স ১৫ থেকে ৩৫ অর্থাৎ ‘youth group, তাদের মধ্যে 
নিরক্ষরের সংখ্যাও কিন্তু কম নয়। 
এক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে_ কেন এমন হল? আমাদের দেশে জনগণের মধো শিক্ষাবিস্তারের 
Wy তে৷ এত কিছু কর! হয়েছে, তবুও এমন হাল কেন? আমাদের প্রতিজ্ঞা এবং বাস্তবের মধ্যে 
এত বাবধান কেন? এ প্রশ্বের উত্তর দিতে গিয়ে আমাদের সকলেরই ডানা 'নটে গাছটি মুড়োনোর' 
সেই লোককথাটির কথা মনে পড়ে । সেখানে যদিও মুড়োনোর us নটে গাছটিকেই দায়ী করা 
হয় নি, কিন্তু cra অবধি দাঘ়টি গিয়ে পড়ছে নটে গাছটিরই উপর । আমরা দেখেছি সরকারী 
ব্যবস্থা আছে. অথচ লোকজন পড়তে আসে না। তাদের নধ্যে উৎসাহ নেই। আগ্রহ নেই। 
দায়ী কি তাহলে এ অনাগ্রহী লোকজনেরাই ? মনে হয় যাদের we এই সব উদ্যোগ, সেই 
নিরক্ষর সামুযদ্রনের! নিজেদেরকে নিতান্তই ব্রাত্যজ্ন বলে মনে করে। gia হিমালয় অতিঘাল 
খুবই রোমাঞ্চকর একটি ব্যাপার-_কিন্তু বৃহত্তর সাধারণ GIONE সঙ্গে যেমন তার কোনো আব্মিক 
CIA নেই বললেই চলে, সেইরকম সাক্ষরতা অভিযানের এই ব্যাপক কর্মনৃচির সঙ্গে লাধারণ 
মানুষের অন্তরের বোগসূত্রটাও বোধ হয় তেমনভাবে গ্রথিত হয় নি। না হলে স্বাধীনতার 
পরবর্তী চার দশকব্যাপী নানা উদ্যম এবং উদ্মোগের লক্ষণীয় ফল তেমন বড় আকারে দেখা দিলে৷ 
না কেন! 

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের নতুন করে ভাবা দরকার, কেন আজকের এই সাক্ষরতা 
অতিযান ? তারতবর্ধের নিদারুণ অবস্থাটা! তো আমরা দেখছি। ভাই আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য 
নতুন করে, নতুন Bare আমাদের এই আধংঘুমন্তর জাতির qa ভাঙ্গানো। অজ্ঞানতা, অশিক্ষা এবং 
নিরক্ষরতা বখন জাতির মেরুদণ্ডটাকে ঘুইয়ে দিচ্ছে, তাকে টানটান ক'রে মাথা উচু করে লড়াতে 
দিচ্ছে ase? সাক্ষরতা অভিযানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব যে কতটা জরুরি, um oa 
মূহুর্তে সেটা প্রবলভাবে ages করছি আমরা | 

সাক্ষরতা আন্দোলনকে নাবিক, যথার্থ, তাৎপর্যময্প এবং অর্থবহ করার ব্যাপারে সারা 
পৃথিবীতে যেমন শুরু হয়েছে নতুন নতুন নানা উদ্ভোগ ; তেমনি আমাদের দেশেও গৃহীত হয়েছে ee 
Soames নানা কর্মসূচি; তৈরী হয়েছে বহু সংস্থা এবং নানা ধরনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান । 
সাক্ষরতা! অভিযানকে সার্থক করে তোলার ব্যাপারে M. P. F. L. বা Mass Programme for 
Functional Literacy-র কথা বলা উচিত । এই কর্মসূচির অন্যতম হল, P, কলেজ এবং 
বিশ্ববিগ্ালয়ে নান! কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ও সব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে অগণিত ছোট 
ছোট ছেলে-মেয়ে এবং বয়স্কদের শিক্ষাদান | M. P. F. L. এর এই কর্মস্চিকে গ্রহণ করে 
ভারতবর্ষের নানা শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন গলসংগঠন এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি সাক্ষরতা 
সম্প্রসারণে খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। বর্তমানে দেশের সাক্ষরতা আন্দোলনে 
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বিদ্যামস্দির পত্রিকা 


C সব সংস্থা Se করছে, তাদের মধ্যে (i) National Literacy Mission (ii) 
Technologhy Mission (ii) Adult Education of Voluntary Agencies 
(iv) District Adult Education Department ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভোগগুলির 
কথা mts i 

তবু একথা অনস্বীকার্য যে, দেশের শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীরা এবং শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা 
যদি এ ব্যাপারে এগিয়ে না আসে, তাহলে, আমার ধারণা, এই অভিযান কোনমতেই সাফল্যমণ্ডিত 
হতে পারে না। ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর, রবীশ্রনাথ, ware গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী 
"rere প্রমুখ চিন্তানায়কেরা লোকক্রতী শিক্ষা-সাধনার যে আদর্শ দেশের যুধক-মুবতীদের 
সামনে রেখে গেছেন আজ তার ব্যবহারিক প্রয়োগের সময় এসেছে । দেশের শিক্ষিত qua- 
যুবতীদের সামনে এ ব্যাপারে রূপায়পযোগা বহুমুখী কার্ধস্থচি আছে; তারা গ্রামে-গজে গিয়ে 
ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়াতে পারে, বয়স্ক শিক্ষার বাবস্থা করতে পারে । শিক্ষার আলোক- 
বঞ্চিত জনগণকে আকধণীয় নানা আলোচনা এবং সম্ভবপর ক্ষেত্রে যাস্ত্রিক নানা সুযোগ-সুবিধার 
( যেমন, স্নাইড, সিনেমা, টেপ-রেকর্ডার, ভিডিও ) প্রস্তুতির মাধামে তাদের স্বাস্থ্য, পরিবেশ ইত্যাদি 
সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে পারে : ক্ষুধার্ত মানুষের সংগ্রামের অস্ত্র যে বই-_সেই বইয়ের জগৎ, 
চিন্তার জগৎ, মুক্তির জগৎ, সর্থবিধ সংস্কারের অচলায়তন-ভাঙ্গা এক নতুন মুক্তির জগতের দিশারী 
আলো ছড়িয়ে দিতে পারে তাদের জীবনে । আমার মনে হয় এভাবে যুবক সম্প্রদায়ের মধো থেকে 
যদি আন্দোলনটা জাগরিত হয়, তাহলে সাক্ষরতা আন্দোলন শুধুমাত্র একটি মন্থর উদ্ভোগ না হয়ে 
বার্থ তাংপর্ধমণ্ডিত ও ফলপ্রন্থ কর্মসূচি হয়ে উঠবে 1 

বর্তমানে এটাই আশার কথা বে, ্রাতিকে সুস্থ সবল এবং কর্মচঞ্চল করে গড়ে তোলার 
কাজে যাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, সেরকম কিছু সংস্থা সাক্ষরতা আন্দোলনের কর্মধারাকে 
বার্থ কূপ দান করার জন্ত স্বতস্ফর্ততাবে এগিয়ে এসেছেন-_ যেমন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে 
প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত নানা শিক্ষক-সটগঠন ও eration, fafem ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠনের 
Sfiga কিংবা নানা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিও। তাছাড়া 
বিশ্ববিদ্যালয় sel কমিশন ( U.G.C.), fafem গণমাধামগ্ডলি কিংবা ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
এ ব্যাপারে যেভাবে সাহাযোর হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাতে আমাদের যথেষ্ট আশান্বিত হবার 
কারণ আছে। সাক্ষরতা আন্দোলনের আলোচনা প্রসঙ্গে অবশ্যই আমাদের “LIFE LINK’ 
প্রোজেক্টটির কথা বলতে হয়। এটি একটি “global project —N অজ্ঞানত! ও শিক্ষার অন্ধকারে 
নিমজ্ছমান দেশের সাধারণ যুবকদের অনিকেত ভবিস্তৎ সম্বন্ধে তাদের কৃরিশীল মানসিকতা এবং 
সৃজনমূলক কর্ণপন্ধতি নির্ধারিত করার ব্যাপারে সাহায্য করে | 

Ste 'আমরা একবিংশ শতাবীর দোর-গোড়ায় এসে পৌছেছি। ভারত তথা বিশ্বদভাঙার 
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ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখব যে, Tatars চেতনা লাভের we প্রতিটি জাতিকে ‘সংঘর্ষ পর্ব 
থেকে Freel পৰে সমুত্তীর্ণ হতে হয়েছে, আর আমাদের দেশের এই উত্তরণের পথটি কখনই 
Fur ছিল না- আগামী নতুন শতাব্দীতেও যে এই পথটি সহজ্রগম্য হবে এমন ভাবা 
কজনাবিলাস মাত্র । আমাদের ভাবা দরকার আগামী প্রজস্মের সামনে কি রেখে যাচ্ছি আমরা ? 
বিগত শভাবদীগুলির ইতিহাল আমাদের সামগ্রিক গণবিকানের ক্ষেত্রে এবং yea সামাজিক বিকাশের 
পথে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা কি পালন করেছে? ইতিহাস তো সে কথা বলে 
না। বর্তমানকালে সামাজিক-রাজনৈতিক এবং মানসিক দৈন্য, ধর্মান্ধতার রাজনীতি এবং জাতীয় 
এক্য-বিধবংসী বিচ্ছিন্রভাবাদ__এ সব কিছুর পানাপাশি নিরক্ষরতার পাপও কিন্তু ভারতের 
অগ্রগতির পথে কিন্ত প্রধান অন্তরায় রূপে বর্তমান । 

তাই একবিংশ শতাব্দীর ভারতবধকে বদি সঠিক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়, 
তবে নানা সানাজিক সনম্যাগুলির সমাধানের আগে জাতীয় অগ্রগতির পক্ষে সবচেয়ে বড়ো 
অভিশাপ এই নিরক্ষরতা দূরীকরণই সবচেয়ে জরুরী একটি ব্যাপার; আর তা কখনোই 
সম্ভব নয়, যদি লা নিরক্ষর মাগুষজ্জনের সামাজিক দৃিভঙ্গিটির পরিবর্তন করা ama সাক্ষরতা 
কেন, এই আন্দোলনের সার্থকতা কোথায়, আমাদের সাক্ষর হবার ভাগিদটা CETS, এ 
সব কথা FAITE ভালভাবে বোঝানো দরকার-_তাদের মধ্যে Ts একটা শিক্ষা চেতনার 
উন্মেষ ঘটানো দরকার তা নাইলে নানাদিক থেকে এত সন্তাবনাময় আমাদের এই দেশের সবাঙ্গীন 
বিকাশ কখনোই বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে না। 
ইউরোপ পর্যটন করে ভারতে ফিরে আসার পর und) বলেছিলেন, 'কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, 
শিক্ষা! ইউরোপের বনু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিপ্রেরও সুবস্বাচ্ছন্দ্য ও fom দেখিয়া 
আমাদের গরীবদের কথা মনে পড়িয়া caren fons করিতাম। কেন এই পার্থক্য হইল? 
শিক্ষা, জবাব পাইলাম ?' বাস্তবিকই জ্ঞানের উন্মেধ, শিক্ষার বিস্তার-_এসব না হলে দেশের 
উন্নতি হবে কি করে? অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাকা সাধারণের ভিতর আর সহস্র সামাড্িক 
অবমাননার শিকার নারীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হলে কিছুই হবার জো নেই। 'আর এই 
শিক্ষাবিস্তার তথ! সাক্ষরতা আন্দোলনের মহান কর্মকাণ্ডকে সাফল্যমণ্ডিত করতে গেলে একদিক 
সরকারী নানা sese কর্মসূচি এবং বহুমুখী উদ্ভোগ যেমন দরকার, তেমনি দেশের অগণিত শিক্ষিত 
ফুবক-যুবতীদের wags সহযোগিতাও একান্ত জরুরি । শিক্ষার চাবিকাঠি দিয়ে জনসাধারণের 
Tews হৃদয়ের দরজাটি খুলে দিতে হবে; আর এই শিক্ষা এবং HTWeH7N মনুষ্যত্বের 
স্বাধিকারে অনুপ্রাণিত নতুন করে জেগে ওঠা ভারতীয়তাই আমাদের রাষ্ট্রীয় অগ্রগতির আগামী দিন- 
গুলিকে সার্থক করে তুলবে বলেই মামার বিশ্বাস। WA বলেছিলেন "Stand up, be bold, 
be strong. Take the whole responsibility on your own shoulder and know 
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that you are the creator of your own destiny. Therefoe make your future’ 
- এই 'future'—4a দিকে তাকিয়েই সাক্ষরতা আন্দোলনকে ফলপ্রস্থ করতে হবে, কেবলমাত্র 
ব্যক্তিগত তাগিদে নয় fem এবং উত্তরাধিকারের wn পরিপ্রেক্ষিতটির কথা৷ মনে রেখেই এই 
সাক্ষরতা আন্দোলনে যুবসমাজের পক্ষে নিভেদের অবস্থান এবং Tee নির্ধারণ করা 
দরকার । শিক্ষার দিলারী আলোক সর্ববাপী সাক্ষরতা অভিযানের মধা দিয়ে সারা দেশকে 
নতুন ভাব ও চেতনার আলোকে উন্তাসিত করুক এই হোক আমাদের NID ও সাধনার PTT | 
একবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ বিশ্বসভ্যতাকে উপহার দিক নতুন প্রাণ, নতুন চেতনা, আর তা 
সম্ভব একমাত্র শিক্ষাপ্রসারের মাধ্যমেই_ কেননা, শিক্ষাই আনে চেতলা, চেতনা আনে আত্মজ্াগরণের 
Bax, এই উদ্যম আনে বিশ্ব আর fara আলে মুক্তি, সাবিক মুক্তি। ‘No negative. all 
poistive, affirmative—so I am. I will manifest my health, food. knowledge 
whatever I want’—নবযুগে এই হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার। সাক্ষরতা অভিযানের 
উদ্দেল ধারা নিরক্ষর জনগণের চিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে Sp, ছুই কূল জেগে 
উঠুক পূর্ণ চেতনায় । ঘাটে ঘাটে উঠুক নবজন্মের নতুন আনন্দধ্বনি । 


wire লোকের! aft শিক্ষার নিকটে পৌছতে না পারে, তৰে শিক্ষাকেই চাষীদের লাগলে 


কাছে, TTT কারখানাগ্ন এবং অন্য লফল TIA ফেতে হুবে। 
= স্বামী বিবেকানন্দ 


বিদ্যাগ্ন্দির $ নিবেদিত কবিতাবলী 





টান $ বন্দরের কাত 
মচিকেত! sawa” 


নানান দূর দেশ থেকে তিনগাঁয়ের সব মাবি-তাইয়েরা' 
"nma স্রোতের টানে কী করে যেন একই জায়গায় 
সবাই এসে মিলেছিল একই বন্দরের ঘাটে ; 
বিশাল এক অশ্বথ্-বটের নিবিড় পত্র-পল্লবের ছায়ায় 
কখন সবাই মিলে মিশে ওখানে সারাটা রাত ধরে 
একই সঙ্গে হাসি-গল্প-ঠাটা তামাশায় ডুবে রইল 
অন্তরঙ্গ পরিচয়ে নিবিড় হল তারা পরস্পরের ! 
একই সঙ্গে রান্লা-বাড়া--খাওয়া-দাওয়! সেরে 
হিসেবের ফাকে সবাই বসিয়েছিল আবার গল্পের আলর-.. 
সবারই বুকের মধ্যে তবু বেছে ওঠে তীব্র উৎকণ্ঠা 
কখন ভোরের সোনালী রোদ্দ.র এসে স্পর্শ করবে তাদের 
'ঝখন অনুকূল ears টান্‌ লাগবে ঢেউয়ে ঢেউয়ে! 
জোয়ার এলেই afi তুলে নিয়ে পাড়ি দিতে হবে 
আবার কোনে! নতুন বন্দবের টানে! 
ies হাটে লই বোবা! M9 ক'রে দিই অন্ত হাটে" । 
বড় মাঝির চারিদিকে সবাই গোল হয়ে বসে 
সেই একটি রাত্রির দেখাশোনা--আলাপ পরিচয়ের প্রসল্থতা | 





* বিষ্টাষন্দিয প্রথম শিক্ষাবর্ধের প্রাক্তন frg, ভারত-সংস্কৃতি সম্প্রচারে ব্রতী ARA ah. প্রাবন্ধিক on 
ais সাহিতোর এক বিশিষ্ট কৰি! 


fosna পত্রিকা 

কিন্তু ভোর হওয়ার আগেই পাথীদের উশখুশ শব্দে 

ঘুম ভেঙে গেল সবার-__1 জোয়ার এসে গেছে। 
শক্ত হাতে পাল তুলে দিল সবাই যে যার মান্তুলে। 
"বদর বদর’ বলে অনুকূল স্রোতের টানে নোঙর খুলে দিল তারা 
কে যে কোনদিকে চলে wem ঠিকঠিকানা নেই-..। 
হতক্ষণ কালো একটা বিন্দুর মতো দেখা যাচ্ছিল নদীর বুকে 
পরস্পর তাকিয়ে থাকল পরম্পরের নৌকার দিকে। 
তারপর আর কিছু দেখা গেল না। শুধু জলের কলকলানি। 
আর ঢেউয়ের দোলা । আন যতদূর দৃষ্টি যায় 
‘জল শুধু আল'__দেখে দেখে তাদেরও চিত্ত বিকল। 


তারপর বহু যুগ__বন্ কাল চলে গেছে। 
এক রাতিরের দেখ! শোন! প্রথম পরিচয়ের 

সেই সব মাঝি ভাইয়েরা we কে কোথায়_কে জানে? 

কোন aga বন্দরে কার! আবার যুক্ত হয়েছে নতুন ব্যাপারে. 

কেউ হয়তো বা তলিয়ে গেছে বিদিশ শ্রোতের বিপুল টানে 

কেট হয়তো ব্যাপার তুলে দিয়ে ঘরে ফিরে গেছে... 


আজও এই পড়ন্ত অপরাহ্নের শেষ STE 
আমরা যারা বড় নদীর জলে নৌকা বেয়ে চলেছি 
শ্রমের নোনা, জমেছে সারা গায়ে গভরে__. 

ঘামে ভিজে গেছি__, চোখে লাগছে হাওয়ার ঝাপ টা 
মধুমতীর মিষ্টি জলে বিক্মিক করছে রোদ্দরের সোনা 
আর মাকে মাঝেই সেই সব মাবিভাইয়ের কথা মনে পড়ে। 
সেই সব সতেজ মুখগুলি! আর মন কেমন করে ওঠে! 


সারা আকাশ এরপর অন্ধকারে ঢেকে যাবে_ | 
ছুই একটা করে ভারা ছলে উঠবে আকাশে... 1 
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নতুন বন্দরের দিকে এগিয়ে যাব আমরা বে যার-__ 

কিন্তু সেই সব মাবিভাইয়েদের সঙ্গে পুরোনো দিনের 

হারানো দিনের কত কথা, কত গল্প আজো মনে পড়ে! 

আকা/শ-আলোয় মেশামেশি সেই যে এক বন্দরের আশ্রয়ে 
একটি রাত্রির আলাপ-পরিচয় মন-ছানাজানি 

মুখ-হখ-স্বপ্র-সাধ-আশা-মাকাল্ষার কত সোনালী প্রতিশ্রুতি 
তা হয়তো কোনোদিনই ভুলতে পারব ন! ATA | 

এও afi আর কোনদিন পিছনে ফিরে যেতে পারব না। 

তবু প্রথম যৌবনের রঙ.-্গাগা_ নেই সব কচি-ঙাচা মুধগুলি 
বার বার মনের জানালায় এসে উকি মেরে যায়। 

আর হাতের বৈঠা শিথিল হ'য়ে আসে। 

চোখের কোপায় বিক্মিক ক'রে ওঠে নোনা জলের chi 

দিগন্তের কপালে সবৃজ একটি টিপের মতন 

রূপসার চর অনেক দূর থেকে আবছা! দেখা যাচ্ছে... 

আরো দূরে-_অনেক দূরে, আর এক নতৃন বন্দরের তির্যক আলো! | 


upaka of 


ba ELM 


প্রশিপাত efaem এবং সেবার 
তিনটি wa tunm প্রতিদিন 
বেঁচে থাকে প্রতি বছরের বুকে বুকে 
আত্মদীপন শপথের উন্ভাসে ৷ 


আমাদের যতো TT এবং কাজ 
সংকল্তের বহতা স্রোতের ছবি 
সার! বছরের পাখা মেলে বান্ধয় 
কত না কথার প্রদীপ যে ছেলে রাখে! 


আমাদের এই বিভার মন্দিরে 

শুদ্ধ daana দীপাবলী 

প্রাণে প্রাণে জ্বালা একটি প্রদীপ শিখা 
নিত্যদ্ঞাগর wara আঁধির মাকে! 


তোমাকে প্রণাম, মাতৃ প্রতিমা, fu 
fertcs আর এক জীবনব্রভে 
প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন এবং সেবার 
তিনটি মন্ত্র উদ্জাগর প্রতিদিন! 





* ব্যাপক, awoni ও লাহিতা বিতাগ বিস্তামন্দির । কবি ও প্রাবন্ধিক i 
১৫৬ 


ও ffe 
মহীতোষ বিশ্বাস 


এখনো নিশ্চিত wifa 

ছায়া Cu বৃক্ষের বৈভব 

প্রবীণ নদীর! দেয় প্রাণের বহতা 

ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী নিঃসীম আকাশ 
জীবকোবে একে যায় জীবনের সুনীল উৎসব | 


আমরা নিছক যারা wm খুঁটে খুটে 
বেঁচে থাকি figs স্বপ্নের মায়ায় 
RESIN একদিন পরমাল হবে 
কুয়াশায় হিম হওয়া অন্ধকার ভুল 


প্লাবিত anea রাতে আলোপথ ga 
ward নিশানা ছোবে 


জীবনের গ্চোতিত মাস্তল। 


IFAN রঙ মাখে এ বিশ্বাসে বুকের আনুন 
গাঙ্গেয় গৈরিক ধারায় স্থাপতোর 

অধ্যায় বান! মেখে 

শিখর-শীখে নীলিঘার আশ্চর্য বিভা 

ভীবনের চারপাশে সন্কেতিত গাঢ় রামধূন i 





* অধ্যাপক rene লাছিত। বিভাগ, Ratafia, বিশিষ্ট কথাসাহিতক, গবেষক ও প্রবন্ধকার। 
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fana পর্জিকা 


এই সব সম্মিলিত ছাতিময় প্রাণের উৎসবে 
বহুত৷ নদীর মতো হৃদয়ের অনন্ত ক্ষরণ 


"WP Cu গান 
তপনকুমার carat 


তখন কৈশোরবেলা, পৃথিবীটা তথনে| zd. 
ঘ্বচোখে অনেক rm, WAMA চলার ব্রত নিয়ে 
তোমার piema দাড়ালেম ভীরু পদক্ষেপে | 
নিবিড় আশ্বাসে, প্রেমে ডেকে নিলে আপন অঙ্গনে 
তোমার মঙ্গল করে মমতার ewer নিয়ে 
হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার অনর্গল হ'ল ধীরে ধীরে । 


এধন মধ্যাহৃবেলা, হৃদয়ে অনেক চোরাবালি 
PTS অমাবস্যা মুছে দেয় পথের সংকেত 
নিরন্তর আয্বরতি-_ভরসা nyt মাত্র জল 
দর্পণে আপন মুখ নিজেকেই শুধু দুয়ো দেয়! 
তবুও আমার মাঝে তোমার fae সঙ্জীবনী 
বাচার (Eram আনে, এনে দেয় অনেক আশ্বাস ॥ 


সে আশ্বাস বয়ে নিয়ে অনাগত দিনের প্রান্তরে 
জীবনের উৎস খুঁজে গেয়ে বাই নতুন সঙ্গীত 1 

সে গানের ছন্দে, তানে, স্বরে, লয়ে, সুদীর্ঘ বিস্তারে 
তোমার কথাই শুধু বলে যাই অপার বিশ্বাসে। 
"rem তপক্কারাশি gres তোমার প্রাঙ্গনে_ 
আমার তপস্তা হোক শুধুই তোমার গান গাওয়া ॥ 





* বিদ্বামন্দিয়ের eres Femi এবং ares বিদ্মাখী-দশ্ছিলনীর after কার্যনির্বাহী mea, বর্তমানে বিদ্যাহদ্দিরের 
অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক | 


নাজ সূরতি 
নিমাই বন্দর পয়ুড়া* 


পঞ্চাশ বছর আগে 
অগ্নিগর্ত, রক্তবরা দিনের মাটিতে 
ফুটেছিলো একদিন স্বপ্রভরা জ্যোির 
একটি সে কুস্থুম-মুকুল! 


নে ফুলের নিহিত সুবাস 
জীবনের উষালয়ে সচেতন প্রাণের বেদীতে 
ডেকেছিলো কত না পিকে! 


সেই সে Tm আজও 
প্রাণে ema ভেগে-থাকা বিশ্বাসের, শপথের 
আজন্ম সুরভি 1 


আমাদের এ বিস্যামন্লির 

একদিন শুরু করেছিলে! তার দীক্ষিত জীবন। 
স্বামীজীর স্বপ্ন দেখা ছুই তপোব্রতী 
চেয়েছিল বে স্বপ্নের মন্ত্রের বোধন, 

লে xy ‘চরিত্র গড়া, “মামু গড়া'র_ 
সেই xg amu বুকের ভিতরে 





* তৃতীয় a ইংরালী দাস্থানিক বিভাগের ছাত্র, বি্যাযন্দির। 


১৬০ 


আজন্ম স্বরতি 
নিত্য জেগেধাকা এক পূর্ণতার mata 
বুনে দেওয়া জীবনের উর মাটিতে ! 
সেই xq ডাক দের শ্রদ্ধায়, নিষ্ঠা, প্রেমে 
আম্মার দোসর তার সহত্র মানুহে! 


সে দিনের সে স্বপ্ন মূকুল 

পূৰ্ণ egio «m— 

পঞ্চাশ বছর ধরে ফুটে-থাকা অম্লান কুসুম ৷ 
বুকে বুকে গাঁঘা তার mom 

wem uei 

আমি এক গ্রামীণ কিশোর 

আমিও সে স্ববাসের ডাকে 

এসেছি তোমার dh ছে বিস্তামন্দির | 
তোমার স্বপ্নের বীজ অদ্তুরিত হয় যেন 
আমারও এ বুকের মাটিতে 
রেখে যাই তোমার চরণে 

বিন এ প্রার্থনার দীন অর্থধানি t 


fg sued 


ভাক্ষকরজো1তি can” 


প্রত্যেকদিন ক্ষয় হয়ে যেতে যেতে 
আরেক দিনের প্রত্যাশা নিয়ে বাঁচি, 
বৃত্তের মাঝে ঘুরপাক খেতে খেতে 
চার হাত পায়ে মানুধ হয়েই আছি! 


অপরাহেল্র গলিত-শ্মশান দিন 
আমির কবে আভরণে প্রতিবন্ধী ৷ 
ভ্রীবনের কাছে আমার যা কিছু ঝণ 
চলার wc» fuc একক সন্ধি! 


সূর্ধাবর্তে nga স্থবিরতা, 
মহাজীবনের যতো কিছু সঞ্চয় | 
মহাকাল জুড়ে অস্থির স্তব্ধতা 
পূর্ণতা পাকে আগামীতে নিশ্চয়! 


mm ছাড়িয়ে আত্মার জাগরণে 

আর এক বোধির wu ঘটছে নব, 
PR এ বাচার মছারণে 

সে বোধির te বুকে নিয়ে বেঁচে রবো। 


সময় এবানে যে জ্ঞানের শিখা শালে 
তারই তাপ বুকে, Ama চুমি 
waraca সীমানা! তাঙার কালে 
তোমাকে প্রণাম, দ্বিতীয় জন্মভূমি! 





* তৃতীয় বধ, লাস্মানিক tata বিতাগের «ra, বিস্ামন্দির i 
১৬২ 


quaa কথা 


সবকটা আলাল খুলে দাও mi 

চার দেওয়ালের বাইরের বৃহত্তর জগৎ থেকে প্রতিনিয়ত আলোকিত হওয়ার নামই 
বোধ হয় শিক্ষা। আমাদের ভীবনটা অনেক ছোট । যেখানে থেমে বাই ভারপরও অনেকটা পথ 
রয়ে যায়। তবুও সাত me: তেরো নদী পেরিয়ে চলি এবং চলি। মাঝে মাঝে না পাওয়া 
থাকবেই, তবে তার থেকেও বড় কথা যতটুকু পাই তার সবটুকু গ্রহণ করতে পারি কিনা! 
আসলে নিজেকে গ্রহণের উপযুক্ত করে তুলতে হয়। বিগ্ভামন্দির এমনই একটি তপোকুমি, যা 
আমাদের প্রতাহ মন্ত্রে বিশ্বাসে, কল্যাণপৃত কর্মে সত্যিকারের মানুষ হবার প্রেরণ। যোগায় s 
মনের সবকট। জানালা খুলে দেয় শুধুষাত্র সত্যেরউ aD । আমাদের এই বোধি গ্রহণের কথকতা 
নিয়েই "আমাদের meni 


বাণীচরণারবিন্যে-.---- 

১৯৯১-৯২ শিক্ষাবধে বিদ্যামন্দিরে মোট Reti সংখা! sei. তার মধো প্রাতক স্তরে 
বিজ্ঞান বিভাগে ২৪৯ এবং কলা বিভাগে ৬৪ । উচ্চ মাধামিক স্তরে বিজ্ঞান ও কল| বিভাগে 
যথাক্রমে ১১২ এবং ৫৭। প্রতোক শ্রেণীর ছাত্র-প্রতিনিধি নিয়ে বিষ্যামন্দিরে fand) সংসদ 
গঠিত হয়। বর্তমান সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে Stores রায়চৌধুরী 
( তৃতীয় বর্ষ ) এবং সহ সম্পাদক হিসাবে নির্ধাচিত হয়েছে Sevan দাস ( দ্বিতীর বর্ষ ) এবং 
Spes গোস্বামী (দ্বাদশ শ্রেণী ) i 


বর্তমানে বিদ্যামন্দিরে সন্যাসী ox ব্রহ্মচারী মহারাজের সংখ্যা ১*। অধ্যাপক সংখ্যা 
SBi তার মধ্যে পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক আছেন ৫৯ জন। শিক্ষা কর্মীর সংখ্যা ৩১। ছাত্রাবাস 
কর্মীর সাধ ৪* । 


বিস্তামন্দির পত্রিকা 


্রক্ষচারী waters এবং ব্রহ্মচারী অগেহচৈতন্ত এবার সন্যাস লাভ করেছেল। 
তাদের নতুন লাম যথাক্রমে স্বামী বিশ্বাধিপানন্দ এবং স্বামী ইষ্টকূপানন্দ | 

সম্প্রতি কলেজে পূর্ণ সময়ের অধাপক হিসাবে যোগদান করেছেন ইংরাজী বিভাগে 
Bias রায়চৌধুরী এবং রসায়ন বিভাগে Safa aetema i 

আমর! গভীরভাবে আনন্দিত rap শেখরানন্দভ্রী ( সতাব্রত মহারাজ ) পুনরায় অধীক্ষক 
হিসাবে বিষ্ঠামন্দিরে যোগদান করায় 

প্রায় বোলো বছর বিস্ঞামন্দির তথা সারদাপীঠের সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব বিশেষ যোগাতার 
সঙ্গে পালন করার পর puel স্বামী স্মরপানন্দজী মহারাজ ডিসেম্বর ১৯৯১-এ মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ 
মঠের অধাক্ষের দায়ি গ্রহণ করেছেন । বিগ্যামন্দিরের উন্নতিকপ্ডে তিনি যে গৌরবময় ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিলেন ত! বিশেষভাবে শ্মরণযোগা । সকলের সঙ্গে তার অমায়িক ও আন্তরিক ব্যবহার 
আমাদের কাছে এক আনন্দদায়ক শ্যৃতি ছয়ে ঘাকবে। 

ভবন-অধীক্ষক, ক্রীড়া-সংগঠক এবং আমাদের সবার fem fama মহারাজ ( স্বামী 
সত্যদেবানন্দজী ) বিগ্যামন্দির ছেড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের 'আগরভল| কেন্দ্রে যোগদান করেছেন | 

ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপক enfin কুমার পান um সময়ের we বিদ্যামন্দিরে থেকে 
তিনি তার পৃথের কর্মক্ষেত্রে পুনরায় যোগদান করেছেন। 

বিশ্ববদ্দিত aerate টমাস হাড়ির উপর ‘A Study of Ambivalence In Thomas 
Hardy's Tragic Novel নামক মৃলাবান গবেষণার oe এই বৎসর যাদবপুর বিশ্ববিগ্ালয় 
থেকে ডকটরেট ডিগ্রি mea করলেন ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপক অমেরন্দ্রনাথ as | 

অধ্যাপক PTT ejr, অধ্যাপক BASS ঘোষ, অধ্যাপক তাপসকুমার মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন 
সেমিনারে পেপার পড়েছেন। ইংরাজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক yer সান্তাল পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের বর্তমান শিক্ষা কমিশনের একন্ধন বিশেষজ্ঞ-সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন এবং অধ্যাপক 
we vu আকাশবাণী কলকাতা. কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বিভিন্ন বিষয়-নির্ভর কথিকা ও 
আলোচনার মাধামে বিদ্ভামন্দিরের স্থনাম বাড়িয়েছেন i 

বর্তমানে শিক্ষক সংসদের সম্পাদক পদে আছেন অধ্যাপক নিতানিরগান qe i 


পৌষ ফাগুনের পালা-...-. 
বিগ্তামন্নিরে নানা উৎসবামুষ্ঠানের বিমল আনন্দ আমাদের জীবনকে করে তোলে আরও 
tam ও প্রতিভ। এরকমই ছাত্রদের একটি প্রাণের অনুষ্ঠান হল বিগ্যাথিব্রত হোম ও শ্রাতৃবরপ__ 
TA ভাই-বন্ধুদের প্রাণের দোসর করে নেবার দ্িন। সারাদিন হোম, pul পুষ্পা্জলির পর 
এদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় নৃতন পুরাতন ছাত্রদের নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পরে 
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wam কথা 


“SÊ arin পরিচালিত *co গাবৌ sra? নামক একটি নাটক পরিবেশিত cu সামাজিক 
মূল্যবোধের এই নাটক 'আমাদের অনেক পাওয়ার মধোও যেন একটি মুক্তোর দানা; 

বিদ্যামন্দিরে ৪৪-তম ন্বাধীলতা দিবস পালিত হল যথাযোগ্য মর্ধাদায়। তৃতীয় বর্ধের 
ছাত্রদের সম্মিলিত সংগীত বিবেকানন্দ হলে উপস্থিত সকলের হুদয় স্পর্শ করেছিল । অনুষ্ঠানে 
প্রধান অতিথি হিসাবে তাষণ দান করেন বিশিষ্ট প্রাবস্কিক অধ্যাপক হোসেমুর রহমান | 

প্রচার-বিমুখ সাংস্কৃতিক প্রতিভাগুলির MESTAA ক্ষেত্র হিসাবে এবং ছাত্র মহারাজ 
"কর্মীদের পরস্পরের ate হাদিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের ক্ষেত্র হিসাবেও বিভিন্ন ভবনে অনুষ্টিত "Uer 
মিলন সতাগুলি অনন্ত | 

প্রতি রবিবার নির্দিষ্ট সময়ে দূরদর্শনে অনুষ্ঠান প্রদর্শন ছাড়াও বিবেকানন্দ হলে ডি. সি. 
আর-এ বিভিন্ন হরুত্পূর্ণ saha দেখালো হয়। বিকাশ ভবনে প্রভেক্টারের সাহাযো ছাত্রদের 
মাঝে মাঝে বাছাই কর। balisa দেখানো হয়। 

এছাড়াও নববর্ষ, সুভাধ uuum. ছাত্রদিবস ( ২৬শে BMA ) যথোচিত মাদার সাথে 
পালিত হয়। 

বিদ্যামন্দিরে শারদোৎসব, সবার কাছেই পরম কাঙ্ক্ষিত এক অনুষ্ঠান। বর্ষব্যাপী আবন্তি- 
নাট্য ও MIRR যে নেপথা সাধনা, সাধারপো তারই প্রকাশ ঘটে এই অনুষ্ঠানে । এবার 
হস্টেল কর্মীরা অধ্যাপক অনরেন্পনাথ ac পরিচালনায় স্বুনির্ল বসুর 'বন্দী বীর" নাটকটি 
মঞ্চস্থ করেন। সেরা অভিনেতাব স্বীকৃতি পান Saw গায়েন । অনিবাধ সময়াতাবে ছাত্ররা 
এবার নাটক করতে পারে faa তবে তাদের নকশা, আবৃত্তি, গান, ave অর্গান, সবোপরি 
ইশ্রজালের মায়ায় শ্রোতা এবং দর্শকগণ দীর্ঘ সময় আবিষ্ট ছিলেন i 
সোনারতরী..... 

১৯৪১ সালের ৪ঠা জুলাই পৃজ্ঞাপাদ Sae স্বামী IENA মহারাজের ছ্বারোদ্ঘাটনের 
মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন বিচ্যামন্দির-এর যে যাত্রার 
সুচনা হয় ১৯৯১ সালের ৪ঠা জুলাই তার গৌরবময় পঞ্চাশ বছর পূর্ণ ছল। এই উপলক্ষে sea! 
prf জয়ন্তী উৎসবের নানা কর্মস্থঁচি পালনের আয়োজন কর! হয়েছে। 

বিদ্ভামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস ৪ঠা জুলাই সকালে ও ্রীঠাকুরের মঙ্গলারতি, বিশেষ «qu 
ও ভঞ্জনের মধ্য দিয়ে ur উৎসবের স্থচল। vua সকাল ১৯টায় রানকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
অধ্যক্ষ পরম qe শ্রীমৎ স্বামী হৃতেশানন্দদ্জী মহারাজ পক্কাশটি দীপ জ্বালিয়ে ad জয়ন্তী 
উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন এবং পরে নব-নিমিত ছাত্রাবাস ‘শ্রদ্ধা ভবলা-এর দ্বারোদ্যাটন 
করেন। সকাল ১০-৩*-এ বিগ্তামন্দির পরিচালক মণ্ডলীর সভাপতি স্বামী নির্জরানন্দজী 
বিগ্তামন্দির পতাকা" উত্তোলন করেন। তারপর কলেজের প্রাচীর পত্রিকা 'শ্রদ্ধা'-র সুবর্ণ জয়ন্তী 

১৩৫ 


fon পত্রিকা 


সংখ্যার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন সনবায় মন্ত্রী Sama এই পত্রিকার 
সম্পাদক ছিলেন বিদায়ী বর্ষের em Sarma চন্দ্র গুড়িয।। seme সুবর্ণ জয়ন্তী 
উৎসবের উদ্বোধনী সভায় অভ্যাগতদের স্বাগত জানান বিপ্তামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী caer 
এবং তৎকালীন সম্পাদক স্বামী EA । সভায় পৌরোহিত্য করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন 
“এর পূজনীয় সাধারণ সম্পাদক Sae স্বামী গহনানন্দ্জী মহারাজ । | প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ WEA দত্ত, 
এবং বালী পুরসভার পৌরপ্রধান অধ্যাপক সত্যপ্রকাশ ঘোঘ, এই সভায় যথাক্রমে প্রধান অতিথি 
ও বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন এবং প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন । সন্ধায় সংগত! 

«pum পরিবেশন করেন Maen) বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যাপক Basa ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য 
GRA পরিবেশন করেন Brata রায়, বিগ্তামন্দিরের অধ্যাপক Aor কুমার ঘোষ এবং 
শ্বামী পর্যগানন্দজ্জী । সারাদিনব্যাগী এই মহতী অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 


রাশি রাশি ভারা ভারা-.... 

বিগত ২৯শে সেপ্টেম্বর এবং ২রা ও শর; অক্টোবর. ১৯৯১ স্বর্ণ oad উৎসবের অঙ্গ 
হিসাবে লারা রাজ্যের ৩৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের crm দেড় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে আস্ত:-শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন কর! হয়েছিল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন 
বিষ্ভামন্দিরের তৎকালীন সম্পাদক স্বামী শ্মরপানন্দদ্রী : প্রতিযোগিতার আদশ এবং উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা 
করেন অধ্যক্ষ দ্বামী মেধসানন্দজী। সুবর্ণ wad) সাংস্কৃতিক উপসমিতির আহ্বায়ক অধ্যাপক 
gene মৈত্র প্রতিযোগিদের শ্বাগত জানান এবং সমগ্র অম্ুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অধ্যাপক 
তপনকূমার ঘোষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এবার আলাদ! করে কিন্তামন্দিরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার 
আয়োজন না করে আমাদের ছাত্ররাও এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাগুলিতে অংশগ্রহণ করে। 
প্রতিযোগিতার ফলাফল sao : 


তাৎক্ষণিক agro] প্রতিযোগিতা $ 

প্রথম : অনীশ রায়চৌধুরী, রামু মিশন মহাবিগ্ঠালয়.__নরেন্ত্রপুর ( feug : আডড। )। 

দ্বিতীয় ঃ শৌপক সমাজদার, রামকৃষ্ণ মিশন বিভামন্দির ( fren: সিড়ি )। 

wea: ভাস্করজ্যোতি বেরা, রামকৃঞ্চ মিশন বিভামন্দির ( বিষয় ১ রামগরুড়ের ছান! )। 

বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন Anema ভট্টাচার্য, প্রা্তল অধ্যক্ষ, রথুনাৎপুর 
কলেজ; সাংবাদিক Baran চক্রবর্তী এবং Agate কুমার xem, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ 
মিশন শিক্ষা মন্দির, বেলুড় মঠ) 
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২! fase প্রতিযোগিতা £ 

বিষয় £ "সভার মতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা ভারতের মত দেশে বিপজ্জনক ।' 

প্রথম : afar রায়, raum মিশন বিবেকানন্দ শতবাধিক্টী কলেজ, রহড়া। 

দ্বিতীয় ঃ রাহুল চক্রবর্তী, ares (mapa sina, কলকাতা] ॥ 

qm: শৌপক সমাদর, রানকৃষ্ণ মিশন বিগ্যামদ্দির, বেলুড় মঠ। 

বিচারক হিসাবে আমাদের সম্মানিত করেছেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধাক্ষ Sim 
রায়চৌধুরী, অধ্যাপক কণ্যাণ চক্রবর্তী, বিভাগীয় প্রধান অর্থনীতি বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিস্ালয় 
এবং denen ভট্টাচার্য, প্রাক্তন 'অধাক্ষ, রঘুনাথপুর কলে 1 


e| wife: 
(ক) segs ( ্মন্তগবগ্দীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৪-৬১ পর্যন্ত শ্লোকাবলী ) 
প্রথম ; অনীশ রায়চৌধুরী, রামকৃষ্ণ মিশন মহাবিগ্ঠালয়, নরেন্তরপুর i 
দ্বিতীয় : বাসন্তী মণ্ডল, হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ, দক্ষিপেশ্বর | 
তৃতীয় ; প্রদীপ সরকার, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দির, বেলুড় মঠ i 
বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘উদ্বোধন' পত্রিকার qu সম্পাদক স্বামী dra, 
লালবাব! কলেজের 'অধাক্ষ SNA ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ইটাচুনা কলেজ । 
tai ইংরাজী : Subject: ‘Address of welcome presented at Calcutta and 
reply on 20th February, 1897 by Swami 
Vivekananda-'a নিবাচিত অংশ । 
প্রথম : SAAT arated, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ i 
Adu: Sarela দত্ত, রামকৃষ্ণ মিশন মহাবিদ্যালয়, crea | 
তৃতীয়: osfr সেনগুপ্ত, mage মিশন মহাবিস্তালয়, নরেন্ত্রপুর 1 
বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, স্বামী পূর্ণাস্থান্দজী, শ্রীযুক্ত দেবত্রত 
সুখোপাধ্যার, অধ্যাপক, ইংরাজী বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিভালয়, Beam দত্ত, অধ্যাপক, 
ইংরাজী বিভাগ, মহারাজা wher কলেজ, এবং প্্রসমরেশ্রকু বন্ধ, প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, 
ইংরেজী বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ i 
গ) বালা; বিষয়ঃ আমার “আগুনে শুলে ওঠো ( শঙ্করী প্রনাদ বস্তুর বিবেকানন্দ কবি 
চিরন্তন’ থেকে গৃহীত ) 
প্রথম: Bedaf ada, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবাধিকী কলেজ রহড়া,। 
দ্বিতীয়: Bike প্রামাদিক, রামকৃষ্ণ মিশন বিভামন্দির, বেলুড় x 1 
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faemfea «fum 


তৃতীয়: Bama কুমার চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবাবিকী কলেজ রহড়া। 
বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন Safro ভরদ্বাজ-বিশিষ্ট কবি, প্রবন্ধকার ও ভাতীয় 
গ্রন্থাগারের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান, প্্রীকরুণাসিঙ্কু দে, বিশিষ্ট কবি, অধ্যাপক, বাংল! 
বিভাগ, বারাসাত সান্তা কলেজ এবং Sega দাশগুপ্ত, বিশিষ্ট নাটাকার ও অধ্যাপক, বাংল! বিভাগ, 
রামানন্দ কলেজ, ABT | 
৪। ‘সংগীত 
(ক) ভক্তিনীতি : 
প্রথম £ beue সরখেল. রামকৃষ্ণ মিলন শিক্ষণমন্দির, বেলুড় মঠ 1 
দ্বিতীয় £ Sams ava পাল, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণমন্দির, বেলুড় মঠ | 
তৃতীয় ঃ Aa সরকার, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় ৭১ 1 
বিচারক হিসাবে ধারা ছিলেন_গীত বি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীণ সংগীত শিল্পী Sodom 
মাল ও বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী শবাণীকূমার চট্টোপাধ্যায় i 
খ) tent: 
emu: amaf vg. রামকৃষ্ণ মিলন বিবেকানন্দ শতকাধিকী কলেজ বড়! 1 
দ্বিতীয়; Sota সেনগুপ্ত, রামকৃষ্ণ মিশন মহাবিদ্যালয়, নরেন্দ্র | 
তৃতীয় : Barer ve. রাসকঞ্চ মিশন শিল্পায়তন, বেলুড় মঠ। 
বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন__বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত fad Sgt মল্লিক, বেতার 
শিপ Afa বস্ুমল্লিক ও Si ভারতী মুখোপাধ্যায় । 


gka প্রতিযোগিতা : 

Redi দল : রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ লতবাধিকী কলেজ, ছড়া ॥ 
অংশগ্রহণকারী erm $ 

প্রতন £ শ্রীহিমাচল মুখোপাধ্যায় | 

দ্বিতীয় ; Sywevin চৌধুরী । 

তৃতীয় : Sys ভট্টাচার্য । 

বিজিত «m: বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ, শিবপুর 1 
অংশগ্রহণকারী ছাত্রেরা। £ 

প্রথম; Sees ari 

দ্বিতীয় ঃ Sar চৌধুরী । 

তৃতীয়: gga মজুমদার । 
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॥৪ঠা জুলাই ১৯৯১॥ 











॥সুবর্ণ জয়ন্তী॥ 


৪ঠা genta উদ্বোধন - 
দিৰসে মন্ত্রী শ্রী সরল দেব 
“সেবা” দেওয়াল fiama 
উদ্বোধন করেন 





gad wagra অঙ্গ হিসাবে 
"amm শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
দাংক্কৃতিক প্রতিযোগিতার 
পুরস্কার বিতারর্নী সড়ায় 

A নিযাই marang, শ্রী দীপ 
tare, শ্রীমতী সুনন্দা পষ্টনাফক 
এবং স্বামী বন্দনা নন্দী 
মহারাজ 





শ্রদ্ধাডবনের ডিততি-প্রর ম্থাপনরত qunm 
প্রেসিডেন্ট শ্রীয়ৎ স্বামী gears 
wae 


< 





খুজাপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ ১৯৯০ 3 BST 
reri বিদ্যানন্দির প্রতিষ্ঠা দিবসে 





॥হঠাৎ BSC 


eu 





ayaa শিবিরে স্বাদের 
উৎসাহ ya Roars হলে 
১৯৯০ তে তোলা ছবি 








ধর্ম ও সংস্কৃতি॥ 





“যদি মে বরদা দেবি দিব্যত্তানম ome লং 








॥বাৎসরিক॥ 


স্রাত্ববরণ Sewa 







শছাত্রদিবস” - ২৬ শে 
জানুযারা ছেলেরাই casing belt 
অরে, পরিবেশ দুষণ যুক্ত করে 





অতি পরিচিত সেই শ্রী ভবন 
(east hostel) ঠাকুর ঘর 





এই প্রতিযোগিতায় মূল পরিচালক হিসেবে কুইজ মাষ্টারের পদ অলংকৃত করেন ডঃ 
অত্রিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধাক্ষ, ব্রদ্ধানন্দ CE কলেজ এবং ডঃ স্বপন কুমার চক্রবর্তী, 
অধ্যাপক, রামকৃষ্ণ মিশন বিগ্তামন্দির, বেলুড় মঠ । 
vi প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা : 

emu: ATS চট্টোপাধ্যায়, হেয়ার স্কুল, বিষয় £ সুশিক্ষিত মানুষ মাত্রেই স্বশিক্ষিত। 

দ্বিতীয়? স্মিত বাগচী, রামকৃষ্ণ মিশন, বিবেকানন্দ শতবাধিকী কলেজ, রহড়া। 

বিষয় £ বিজ্ঞান ও সাহিতা 
তৃতীয় £ he প্রামাণিক. aaya মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ । বিযর £ বিজ্ঞান ও 
সাহিত্য i 

বিচারক ছিলেন : অধ্যাপক কাবুরাম প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধ্যাপক, Te ভাবা 
ও সাহিত্য বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা, এবং স্বামী ভববিদানন্দ, ব্রহ্মচারী ট্রেণিং সেপ্টার, 
বেলুড় মঠ। 

তর! অক্টোবর অপরাহ্নের এক মনোজ অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
এই সভায় স্বাগত তাবণ দেন অধ্যক্ষ স্বামী মেষসানন্দন্তী । বিশেষ অতিথির পদ অলংকৃত করেন 
রামকঞ্চ মঠ ও মিশনের FOK সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় Spe স্থামী বন্দনানন্দন্রী মহারাজ | 
প্রধান অতিবি হিসাবে উপস্থিত fers বিশ্বভারতী বিশ্ববিস্তালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ নিমাই 
সাধন বহু, বিশিষ্ট মার্গ-সংগীত শিল্পী শ্রীমতী gen পট্টনারক এবং প্রখ্যাত আবৃত্তিকার ও 
বিস্ভামন্দিরের প্রাক্তন ছাত্র প্রদীপ ঘোষ । এদের প্রতোকের মনোজ্ঞ ও সুচিন্তিত ভাবণ 
উপস্থিত শ্রোতৃবন্দকে যুদ্ধ করে রেখেছিল। অনুষ্ঠান শেবে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন বিগ্ভামন্দিরের 
সহাধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী i 

শুধু কিছ্তামন্দিরেই নয় বরং বহির্ভগতে, বিশেষত: সাংস্কৃতিক আগতে আমাদের forin 
SEIT | ১৯৯১ সালের নভেম্বর মাসে 'বিবেকানন্দ কেন্দ্র কলিকাত। আয়োজিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতার 
তৃতীয় বর্ষের ছাত্র শ্রীভাক্ষরজ্যোতি বেরা বিশেষ quer ভূষিত হয়। এ সাস্থারই প্রবন্ধ 
প্রতিযোগিতায় ate, প্রামাণিক দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, বিশেষ পুরস্ধরে সম্মানিত 
হয় তৃতীয় বর্ষের Aaa qam পর্নড়া এবং Ae eam ( একাদশ শ্রেণী )। 
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fasai পত্রিকা 


এখানেই শেষ লয়__ বি্ভামন্দিরের কৃতীরা তাদের বিজয় কেতন উড়িয়ে চলেছে সর্বত্র । 
বিগত বর্ধশেবে app araga মিশন মহাবিভালমপ আয়োজিত 'ওভিসি_১১’ অনুষ্ঠানে 
তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিয্যেগিতার বাংলা এবং ইংরাজী বিভাগে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে তৃতীয় 
বর্ষের Sixty প্রামাণিক ও ভ্ীসব্যসাচী ব্যানার্জী i 


খেলা আর খেলা: 
একটি আদর্শ সমাজ গঠনের wu প্রয়োজন কিছু চরিত্রবান বাক্তিস্কের এবং অবশ্তই 


বলিষ্ঠ কিছু যুবকের শুধু বিদ্ধাভাসই নয়, চরিত্র গঠনে শারীর চর্চার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে 
আমরা সবাই স্‌চেতন। প্রতি বৎসর যথোচিত ভাবে ক্রিকেট, ফুটবল, ক্যারাম, টেবিল টেনিস ও 
ভলিবল খেলা wees হয় নিয়মিত । এ বছর uUum লীগটি সম্প্রতি সম্পন্ন করা গেছে। 
তলি ও ক্রিকেট প্রতিযোগিতাগুলি ১৯৯২-এর প্রথম দিকেই সম্পন্ন হবে আশা করা যায় । 

এবার বিগ্যামন্দিরে ফুটবল লিগে চারটি দল ছিল । তার মধ্যে দীপক কাণ্ডারের 'পেলে 
একাদশ,' দৌরভ দাসের' ইউপেবিও একাদশ'কে ফাইনালে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান লাভ 
করে। সর্বোচ্চ গোলদাতা দ্বাদশ শ্রেণীর Sats ভট্টাচার্য । সেরা খেলোয়াড় হিসাবে ঘুগ্মভাবে 
নিধাচিত হয়েছে তৃতীয় বর্ষের প্ীমনিধাণ চক্রবর্তী ও fears রায় i 

বিপ্তামন্দির ক্রীড়াজগতে নিবেদিতপ্রাণ শ্বামী অচ্ত্যাত্থনন্নজী, অধ্যাপক PATA প্রদাদ 
ভট্টাচার্য, বিকাশ চ্যাটার্জী (ক্রীড়া প্রশিক্ষক ) এবং সবার প্রিয় দীনবন্ধু ( দীনবন্ধু বারিক ) দা-কে 
কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই | 


কালি ও wau: 

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে একটি সংবেদনশীল সাহিত্যিক মন | আমাদের এখানে 
সেই সাহিত্যিক wate প্রকাশ ঘটে নানা ভাবে, নানা রূপে । বিভ্তামন্দিরের নবীন লেখকেরা 
নিজেদের সারা বছর প্রকাশ করে বিভিন্ন প্রাচীর পত্রিকার ক]ান্ভাসে। Se তবনের 
নবারুণ" Seas trae’, বিবেক ভবনের ‘afer’ বিষ্তাভবনের “আবাসিকী' এবং বিনয় 
ভবনের 'বোধন'-এর নিয়মিত প্রকাশ একদিকে যেমন তরুণ সাহিত্যিকদের পরিমার্জনে সাহাঘা 
করে অন্যদিকে বিস্ভামন্দিরের প্রতিভাবান শিল্পীরাও অসাধারণ সব কল্রচিত্রে প্রাচীর পত্রিকাগুলি- 
কে নান্দনিক স্মহমায় ভরিয়ে তোলে i 

বিস্তা্দির প্রাচীর পত্রিক। em ছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা-বিভাগের প্রাচীর পত্রিকা যথা 
‘se’ (বাংলা ), GEM (ENGLISH), “ইতিহাস” “a1! ( রাষ্ট্রবিজ্ঞান ), ‘অর্থনীতি’, 'প্রাণদর্পণ” 
( জীববিদ্যা ) Some, ( রসায়ন ), "enr ( পদার্থ বিজ্ঞান ) এবং “গাণিভিক ( গণিত ) সংশ্লিষ্ট 


sas 


আৰাধের wa 


বিভাগের ছাত্রদের চিন্তা ভাবনার স্বাক্ষর বহন করে। জাতীয় CRI enm (N.S.S.) amr 
বিগ্ভামন্দির সংক্রান্ত আলোকচিত্র প্রদর্শনীর ক্যানভাস হিসাবে নিয়মিত Tawa হয়। 

বছর শেষে শিক্ষক এবং ছাত্রদের বিশ্লেষপমূলক মৌলিক লেখার সারস্থত সম্ভার নিয়ে 
পাঠকের দরবারে উপস্থিত হয় বিস্তামদ্দির পত্রিকা । প্রতিশ্রুতিমান লেখকদের উৎসাহ দানের oF 
বিভভামম্দির কর্তৃপক্ষ পুরস্কারের ব্যবস্থা রেখেছেন। 

১৯৮২-৯৬ শিক্ষাবর্ষে বিগ্ভামন্দির প্রাচীর পত্রিকা 'শ্রদ্ধা-র' সেরা লেখক হিসাবে মনোনীত 
হয়েছে পল্লব মুবোপাধ্যায় ( দ্বাদশ শ্রেণী )। 

১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষে canta সেরা লেখক হিসাবে নিবাচিত হয়েছে দ্বিতীয় বর্ষের 
ভ্রীমোমনাথ দাস i 


১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষে ভবন-পত্রিক। হিসাবে প্রথম স্থান লাভ করেছে 'বোধন'-এর 
'স্ীরাহরৃধ্মদের সংখ্যা'। এই সংখ্যার সম্পাদক ছিল ও শঙ্কর emus ঘোষ ( তৃতীয় ag); দ্বিতীয় 
স্থান অধিকার ‘করেছে নৈবেছ্'-র “BA মা সংখ্যা, সম্পাদনার দায়িরে ছিল দ্বাদশ শ্রেণীর 
Brama দা om Agen মিশ্র i 


বিগত fagrafsra পত্রিকায় সেরা রচলা হিসাবে বিবেচিত হয়েছে আমাদের san! 
Beta কুমার ভট্টাচার্য ( তৃতীয় বর্ষ ) : Afafe বোয়াল ( তৃতীয় বর্ষ ) এবং শ্রামানস qud 
(প্রথম বর্ষ ) সন্মানিত হয়েছে “আমাদের কথার' লেখক হিসাবে । এই সব কৃতী সাহিতা 
-ভ্রতীদের অভিনন্দন জানাই । 


ফলেন পরিচীয়তে £ 

১৯৮৮-৯১, শিক্ষাবর্ষে বিদ্যামন্দিরে স্নাতক স্তরে মোট পরীক্ষার্থীর সংখা! ছিল ৮৮। তার 
মধো ৯ জন প্রথম শ্রেণী এবং ৭৬ আন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়। পাশের হার ৯৬.৫৯% ৷ গণিত 
বিভাগের Afama দত্ত, কলকাত। বিশ্ববিস্তালয়ে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় এবং শ্রীপ্রবীর মাইতি 
প্রথম শ্রেণীতে পঞ্চম স্থান লাভ করে আমাদের গৌরবান্বিত করেছে ॥ 

১৯৮৯-৯১ শিক্ষাবর্ষে উচ্চমাধামিক wa মোট পরীক্ষার্থীর সংখা! ছিল ৬৭ | তার 
মধ্যে ৫৬ জন্‌ প্রথম বিভাগে এবং ১১ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। উত্তাণের ছার শতকবা 
একশ শতাংশ Ava qual ৮৭৩ নম্বর পেয়ে উচ্চমাধামিক পরীক্ষায় উনিশতন 
স্থান পেয়েছে। 

এছাড়াও আর অদংখা ছাত্র পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারত সরকার প্রদত্ত স্কলারশিপ অর্জনে 
অক্ষম হয়েছে। 


ৰিস্ঞামন্দির পড়িকা 


ছে ক্ষণিকের অতিথি : 

নিতাদিনের com পাঠা বইয়ের জগৎ ছাড়িয়ে প্রতোক শনিবার gem ২-১০ মিনিটে 
আমাদের পরিচয় ঘটে প্রতিথযশা সক বাক্তিত্বের সাথে, সেমিনার সতায়। সমসাময়িক এবং 
চিরন্তন সমস্ত রকম বিষয়ের উপর তারা খোলামেলা আলোচনা করেন। শুধু জ্ঞান সঙ্ষয়ই 
নয়, তাদের সঙ্গে আমাদের একটা আত্মিক যোগও গড়ে ওঠে এই সব সেমিনারে । Gom এইসব 
সেমিনারের কয়েকটি : 

ডঃ শিশির কুমার rg গত ২০.৪.৯১ তারিখে ‘নেতাজীর মহানিগ্রমণ, আজাদ্‌ হিন্দ 
আন্দোলন ও আমাদের উত্তরাধিকার'__নামক বিহয়ের উপর 'আালোকপাত করেন । অন্তর্ধানের সময় 
নেতাীর সঙ্গী হিসাবে তার অভিজ্ঞতার কথা আমাদের রোমাঞ্চিত করেছিল । 

বিশিষ্ট সাংবাদিক ড; পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং আমেরিকান ইউনিভাসিটি সেন্টারের 
উপদেষ্টা med দাশগুপ্ত বিগত ১৪.৯.৯১ তারিখে "Recent Changes in Soviet Politico 
Scenario —Stee বিবয়ের উপর Snes yaa মতামত বাক্ত করেন। সভাপতির ifc 
ছিলেন বিছ্যামন্দিরের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধাপক 'অজ্রয়কুনার মুখোপাধ্যায় । ছাত্রদের 
পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখে তৃতীয় arta প্রতাস্করজে|তি ans 

বিগত ২*.৯.৯১ তারিখের পশ্চিমবঙ্গ রাজা যোজন] দপ্তরের বিশেষজ্ঞ ও amara 
বিশ্ববিগালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক শ্রীঅজিত সেনগুপ্ত, কলকাতা বিশ্ববিগ্ালয়ের কলা বিভাগের 
ডিন অধ্যাপক রাখাল দত্ত এবং forming কলেছের অর্থনীতির অধ্যাপক Gifufea সেন 
"Present State of Indian Economy'—এই বিষয়ে তাদের সুচিস্তিত মতামত উপন্থাপি 
করেন। 

"বিদ্যাসাগর 2 ব্যক্তি, me. af id ও সাহিত্যচিস্তরা-_বিস্তাসাগর প্রয়াণ aw 
বাবিকী স্মরণে আয়োজিত এই সভায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত সম্ভোষকমার 
অধিকারী এবং বিশিষ্ট গবেষক ও Ten সাহিত্যের বিশ্রুত এতিহাসিক ড; অসিত কুমার 
বন্দোপাধায় তাদের সুচিন্তিত মনোগ্রাহী ভাবলের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের জীবন, ব্যক্তিত্ব এবং 
কর্মের উপর আলোকপাত করেন | 

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ing বুদ্ধদেব গুহ বিগত ৫.১০.৯১ তারিখে 'অরণা, জীবন ও 
mrs) নামক আকর্ষণীয় বিষয়টির উপর ভার ব্যক্তিগত অভিন্ঞতালক নান। আকর্ষণীয় কাহিনীর 
ভিত্তিতে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন । 

এছাড়াও বিগ্যামন্দিরের বিস্তাথিগণ তাদের med ভাবনার পশরা নিয়ে কিছু সেমিনার 
নিজেরাই করেছে_এগ্ডলির মধ্য ‘হেমন্ত শ্রন্ধাজলি,’ 'নকশা!' 'জাস্ট-এ-মিনিট' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

১৭২ 


দামাদের কথা 
বন্যেমাতরম্‌ £ 
ভারতের জাতীয় xin রক্ষার সংকল্প বুঝে নিয়ে অধ্যাপক নিত্যনিরল্পন pes তবাবধালে 
(২১ বেঙ্গল ব্যাটেলিয়ানের mada) বিচ্যামন্দিরের ১৪৭ জন. এন. সি. সি. ক্যাডেট নিয়মিত 
শারীরিক ও মানসিকভাবে যথার্থ নাগরিক হিসাবে নিজেদের গড়ে তোলার লক্ষো অবিচল 1 
ব্যারাকপুরে রাইফেল স্থাটিং-এও তারা অংশগ্রহণ করেছে। বিগত ৫ই ডিসেম্বর '৯১ 'স্থাশন্যল 
IN ডেতে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের সাহাহ্যার্থে তার৷ সমর্থ সংগ্রহ করে। 


সবার উপরে মানুষ সত্য ; 

ভালবাসা এবং সেবার মধা দিয়েই মানুষের মহধ বিকশিত হয়। জাতীয় সেবা প্রকম্ের 
( এন. এম এস ) স্বেচ্ছাসেবীর নিবেদিত মানুষের সেবায় । TA শেখরানন্দডী এবং অধ্যাপক 
কাতিকচন্ত্র পালের তবাবধানে বিভামন্দিরের সেবাত্রতী ছাত্ররা বর্ধবযাপী নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও 
অন্তাস্ক সেবামূলক প্রকল্পে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে | 

দুর্গাপূজায় দরিদ্র নরনারায়পকে TITA, স্বেচ্ছাত্রম প্রভৃতির মা দিয়ে তার! প্রকৃত 
APA হবার শপথ গ্রহণ করছে । আমাদের সুবর্ণ ea শ্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাক কটি গাছ__ 
এই আকাক্্ষার ফলেই স্থানীয় নগর উন্নয়ন পরিবদের সঙ্গে যৌথ উদ্ভোগে আমাদের এন. এস. এস 
বিদ্ঠামন্দিরের সল্লিহিত অঞ্চলে এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। আকাশের দিকে ক্রমশঃ 
মাথা Symm সেই গাছগুলি তারই সাক্ষ্য বহন করে বেঁচে আছে। 


হতেম ঘদি আরব বেছুইদ : 

“বাহির হলেম পথে’ -_এমনি করে হঠাৎই বেরিয়ে পড়া বিছ্টামন্দিরের ছেলেদের সহজাত 
বৈশিষ্টা। আর তাদের মুল প্রেরণা হলেন অধ্যক্ষ মহারাজ স্বয়ং । মূলত ভার উৎলাহেই 
তৃতীয় বর্ষ এবং দ্বিতীয় বধের কয়েকজ্ঞন era সম্পূর্ণ খালি হাতে বেড়িয়ে এসেছে আদি ngama, 
দেবানন্দপুর, ব্যাণ্ডেলচার্চ, চন্দননগর এক দিনের এক ভ্রমণস্থচিতে এবং বেশীর ভাগটাই পারে 
হেঁটে তাদের এই fob, হাইকিং এখন বাকীদেরও অনুপ্রাণিত করছে। 

দল বেঁধে অজানার সঞ্ধানে বেরিয়ে পড়তে কে না চান ? দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রের tia 
অধীক্ষক ব্রহ্মচারী নিশ্চয়টৈভন্তত্রীর তত্বাবধানে দীঘা ঘুরে এসেছে। 

তৃতীয় বর্ষের ছাত্রেরাও এ রাছে।র সীমানা ছাড়িয়ে অধ্যাপক সৃন্ময় ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক 
নচিকেতা চট্টোপাধ্যায়ের তব্বাবধানে বিহারের নেতারহাট, Crem প্রভৃতি জাগায় বেড়িয়ে বসেছে | 
এছাড়াও বিচ্ছিপ্রভাবে কেউ পুরী, কেউ মাত্রা, কেউ বা বকখালিও ঘুরে এসেছে। 

একাদশ ও প্রথম বর্ষের ছাত্ররা ঠাকুর-মা-স্থামীজীর পুণ্যস্বৃতি বিজড়িত নিকটবর্তী তীর্থগুলি 
দর্শন করে আসে। 


বিস্ভাষন্দির fae 

aa: feq: 

wer বিবিধ ববর নিয়ে বিচ্ঠামন্দিরে মাঝে মাঝে সোরগোল পড়ে বায়, অথচ কিছু 
fag ঘটনা প্রকাশিতই ee না। যেমন আমাদের গ্রন্থাগারে বর্তমানে মাসিক ১৪০টির বেশী 
পত্রপত্রিকা আসছে । এই পত্রপত্রিকা শুধুমাত্র বিস্যামন্দিরের ছাত্ররাই নয়, নির্দিষ্ট সময়ে স্থানীয় 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাজ্াত্রীরাও প্রয়োজনবোধে এগুলি ব্যবহার করতে পারেন। গ্রন্থাগারে 
বর্তমানে মোট পুস্তক সংখ্যা প্রায় ৬৫ হাজারেরও বেশী, যার মধ্যে অনেক eren পুস্তকও 
আছে । আমাদের গ্রন্থাগারিক Safe aq মনে করেন বইগুলিকে অবিলম্বে অতিরিক্ত তাপ ও 
ধুলোর হাত থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন । 

বি্ঠামম্দিরে কম্পিউটার শাখা, সহাধ্যক্ষ স্বানী 'আত্মপ্রিয়ানন্দডী ও রহড়া বিবেকানন্দ 
শতবাধিকী কলেজের উপাধ্যক্ষ স্বামী সত্যপ্রিয়ানন্দভ্রীর তঝাবধানে নিয়মিত কাজ করে চলেছে | 

বিদ্যানন্দির 'অডিটোরিয়ামের কাছ সমাধির পথে আটকে থাকছে শুধুমাত্র অর্থাভাবে 
wa! 

স্বামী আত্মময়ানন্দজীর তত্বাবধানে বিষ্ঠামন্দিরের বৃক্ষরোপণ অব্যাহত 'আছে। 

বছরের বিভিন্ন সনয়ে অনেক ange বিগ্যামন্দিরে আসেন : তাদের সম্মিলিত ভালবাসা এবং 
শুভেচ্ছা নিয়ে বিগ্ঠামন্দির প্রতিদিনই নতুন নতুন সংবাদ রচনা করে চলেছে, তার হিসেবে 
কে রাখে? 

কথায় বলে, ‘Variety is the Spice of Life’. 1 ধারা ভাবেন বিগ্যামন্নিরে Variety 
নেই, তার! কিন্তু এবার হতাশ হবেন। এ প্রসঙ্গে তৃতীয় বর্ষের লীর্ষেন্দু-সবাসাটী-রাজা-অরিজ্রিং- 
“দের পরিচালনায় ‘PANORAMA-91' শ্রতিযোগিতাটির কথা উল্লেখা। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
চাত্ররা জানাচ্ছে যে তারা Poor fund«ez জন্ত পঞ্চাশ Pre পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে 
মাননীয় অধাক্ষ মহারাজের হাতে তুলে দেবে। এরকম মানবিক চিন্তাভাবলার a2 তারা 
ধন্যবাদার্হ। 


ঘুমের দেশে £ 
জীবনের অনিবার্য পরিপতির দিকে যাত্র। আমাদের fas করে, অথচ এটাই দ্বাভাবিক। 

বর্তমান শিক্ষাবর্ষে কলকাতা বিশ্ববিচলয়ের অধ্যাপক এবং আমাদের জীববিজ্ঞান বিভাগের vuv 

সাম্মানিক অধ্যাপক ডঃ রবীন সুর, হস্টেল কর্মী জয়দেব cun এবং নৈশপ্রহরী নরসিংহ নায়ক 

কর্মরত অবস্থায় চলে গেলেন। তাদের আত্মার শাস্তি কামনা করি (১৮ cage 
ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, bai, cien ad 

প্রবিতবশ। কমিউনিষ্ট নেতা Siem eqs ডাঙ্গে, ও Trae সাহিত্যিক বিমল fua, বরেণ্য 
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আমাদের কথা 


সাংবাদিক হামদি বে, বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী নৃতন, আকাশবাদী কলকাতা কেন্দ্রের প্রবাদ পুরুষ 
ও সাহিতাব্রতী বীরেন্দ্র ভদ্র, বিশ্ববন্দিত ফুটবলার cre ইল্লাসিন, প্রমুখের এ বছর প্রয়াত 
হয়েছেন। তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি। 


মিলে স্বর মের! তুমহার! £ 

সুবর্ণ wee উৎসবের অঙ্গ হিসাবে বিস্যামন্দিরের পক্ষ থেকে বিগত ১৮ই নতেম্বর ১৯৯১ 
তারিখে রামকৃষ্ণ মিশন ইনগ্রিটিউট অফ কালচার, গোলপার্কে “SWA সন্ধ্যা' নামক একটি সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। 

স্বামী সর্বগানন্দজীর বৈদিক নস্তরোচারণের মধা দিয়ে অনুষ্ঠানের সুচনা হয়। উদ্বোধনী 
সংসীত পরিবেশন করেন বিস্তামন্দিরের সংগীত শিক্ষক Serer দত্ত এবং তৃতীয় বর্ষের ছাত্রবৃন্দ | 
স্বাগত ভাবণ দেন এবং কিন্তামন্দিরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন অধ্যক্ষ গ্বামী মেধসানন্দভী । 
অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন পণ্ডিত শ্রীভীমসেন cmd এক Sppe mam চত্রবর্তী। সহযোগী 
শিল্পী হিসাৰে উপস্থিত ছিলেন Sila চট্টোপাধ্যায় (তবলা) ; Shen প্রধান এবং Syufefüe 
বন্দ্যোপাধ্যায় (ভানপুরা) ও মিঞা রোশন আলি (সারেক্গি)। haven জানান তংকালীন 
সম্পাদক djaka শ্বামী স্ররণানন্দন্রী মহারাজ । শিল্পীদের eua সংগীত শ্রোতাদের দীর্ঘ um 
আবিষ্ট করে রেখেছিল | 

Sara বিবেকানন্দ ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার টানে বিন! পারিশ্রমিকে 
সংগীত পরিবেশনের wa আমরা গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ যোশীভী on ্রীচক্রবর্তীর কাছে। এই 
অনুষ্ঠান আয়োজনে অকুপণ সাহায্যের uu আমরা রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিটট অফ কালচারের 
কর্তৃপক্ষ এবং See প্রধানকে কৃতজ্ঞতা ও «xum জানাই । এই ভজন-সন্ধাটি পরিচালনা 
করেন অধ্যাপক NOAA মৈত্র এবং অধ্যাপক সুশাস্ত বসু । 


দিবে আর নিবে : 

গত ২৩.১২.৯১ তারিখে বিষ্ঠামন্দিরের পক্কাশ বছর পৃতি উপলক্ষে লারাদিনব্যালী একটি সমীক্ষার 
আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে সূচক অভিভাবণ (keynote address) দেন বিগ্রাঙ্দিরের 
প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও রামকৃষ্ণ মঠের RE এবং রামকৃষ্ণ মিলনের গভনিং বডির সস পুজ্যপাদ স্বামী 
শিবময়ানন্দজী | কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী মেধসানন্দন্তী বিগ্তামন্দিরে স্বাযীজীর শিক্ষাদর্শ ভ্্পায়ণে 
প্রতিবন্ধকগুলি এবং প্রতিবন্ধকতা সবেও শিক্ষাক্ষেত্রে বিস্তামদ্দিরের অবদান বিষয়ে আলোচনা করেন। 
পরে বিভিন্ন ভবনের অধীক্ষক মহারাজদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা দেন স্বামী শেখরানন্দ, sare 
>e শিক্ষাব্ধের-বিস্ামন্দির-হাত্রদের সমীক্ষার উপর প্রতিবেদন পেশ করেন aah অনপেক্ষ 
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বিদ্কামন্দির পত্রিকা 


tees. শিক্ষকদে তরফ থেকে বিভামন্দিরের ছাত্রদের ফলাফল সম্বন্ধে সমীক্ষাপত্র পেশ করেন 
অধ্যাপক নিত্যনিরঞ্জন Te | প্রাক্তন ছাত্রদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রশ্বোত্বর-তালিকার ভিত্তিতে 
বিস্তামম্দিরের cere বছরের সমীক্ষা করেন বিদ্যামম্দির প্রীক্তী-সংসদের সম্পাদক ও প্রেসিডেন্সি 
কলেজের অধ্যাপক ডঃ বিশ্বনাথ দাল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিগ্তামন্দিরের বেশ কয়েকজন 
প্রাক্তন কৃতী ছাত্র | এদের মধ্যে রহড়া কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ স্থায়ী দিব্যানম্দ্রী ভার অভিজ্ঞতালক 
বিল্লেবপমূলক ভাবলের দ্বারা বিদ্চামন্দিরের বর্তমান ছাত্রদের ভবিষ্যৎ sata লেবার চিন্তাকে Bes করেল। 
সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী দেবরাজানন্দভী “বিভামন্দির ও সমাজ সেবা' বিষয়ে আলোচনা 
করেন। বিদ্যামদ্দিরের প্রাক্তন ছাত্রদের ব্যবহারিক মূল্যবোধের উপর আলোকপাত করেন নরেন্দ্রপুর 
রামকৃষ্ণ মিশনের গ্রামসেবক সংস্থার পরিচালক Sfrensa cet: কলকাতার m অফ 
ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডঃ অমিয় কুমার হাটি sere ‘ares ছাত্র ও তাদের ব্যক্তির জাগরণ 
সম্বন্ধে ভাষণ দেন । এই সেমিনারের বিভিন্ন 'মধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রামকৃঞ্জ মিশন বিদ্যামন্দিরের 
তৎকালীন সম্পাদক পুজাপাদ স্বামী প্ররপানন্দজী মহারাজ এবং অধ্যাপক সুনন্দ সাম্টাল। সারাদিন- 
A এই অন্ুষ্ঠানের ইতি টানেন অদ্বৈত আশ্রমের সভাপতি পৃজ্যপাদ "al PEM মহারাজ 
ভর চমতকার বিদায়ী ভাষণের HD) ১৯৯* সালের ২৭৩১ ডিসেম্বর, এই ক'টা দিন ছিল 
বিস্তামন্দিরের get জয়ন্তী উৎসব-উৎহাপনের ক্ষেত্রে এক বিরাট idum অধ্যায়ের পর্য | 
২৭, ২৮, ৩৭ ও ৩১ ডিসেম্বরে আমরা উদ্যাপন করলাম জাতীয় আলোচনাচক্র (National 
Seminars)-ef । সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত fang গুণিজনেরা drca আন্তরিক 
আগ্রহ এবং সহ্ৃদয়তার সঙ্গে এই আলোচনাচক্র গুলিতে যোগদান করেছিলেন 1 

উদ্বোধনী দিনের (শুক্রবার, ২৭-১২-৯১) আলোচা বিষল্প ছিল ‘India In Quest 
of Her Identity’ | বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের পর কলেছের অধ্যক্ষ স্বামী মেধনানন্দন্ী স্বাগত ভাষণ 
দেন। এরপর বক্তব্য রাখেন আলোচনা-চক্র বিষয়ক উপসংমিতির আহ্বায়ক অধ্যাপক ngu কুমার 
মুখার্জী । এর পর রানকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্কের সম্পাদক স্বামী 
লোকেশ্বরানন্দদ্রী নহারাজজ ভার চমতকার ও সাবলীল উদ্বোধনী ভাষণে আলোচ্য বিষয়টির উপর 
আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে সুচক ভাষপটি (Key-note address) উপস্থাপিত করেন দিল্লী 
আই. আই. টির এমিরিটাল অধ্যাপক ডঃ পি.ভি, ইন্দিরেসন। প্রা; কালীন অধিবেশনে 
Sr বাগড়ী, কলেছের প্রাক্তন ছাত্র ও হাওড়া জেলার এম. পি Branta চক্রবর্তী এবং 
“দেশ দর্পণ পত্রিকার সম্পাদক বচ্চন সিং সরল এবং ছিপ্রাহরিক অধিবেশনে বক্ত! ছিলেন 
কলকাতার বিশপ রেভারেও্ড ডঃ ডি. সি. গড়াই পশ্চিমবঙ্গের Sy আ্যাকাডেমির সম্পাদক সালিফ 
mA আলোচনা সভাটি শেষ হায় বেলুড় মঠের ট্রেনিং সেন্টারের আচার্য স্বামী ভজনানন্দলীর 


meos ভাষণ ও কলেজের সহাধাক্ষ স্বামী আত্বপিয়ানন্দজীর ধন্তবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে। 
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আলোচনা চক্রের দ্বিতীয় অধিবেশনটি ছয় ২৮শে ডিসেম্বর । বিষয় ছিল: “Role of 
Residential Institutions In Imparting Man-Making Education’: এতে emfgs 
অভিভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড় মঠের সহ-সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দজী । এছাড়া সারা 
দিনব্যাপী এই আলোচনাচক্রে বক্তব্য-পত্র পেশ করেন ও 'মালোচলায় অংশগ্রহণ করেন বিশ্বভারতী 
পাঠ ভবনের অধ্যাপিক। সতী quei হাজরা, কর্ণাটকের শ্রীসত্যসীই লোকলেকা কলেজের 
অধ্যক্ষ শী জি. এম. অনন্মূত্ি, এবং দেওঘর amie মিশন বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী ন্ৃহিতানন্দজী i 
বিদায়ী ভাষণ দেল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপূরের সম্পাদক স্বামী অসক্তানন্দজী | «yu 
ভ্ঞাপনে ছিলেন বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক সংসদের অধ্যাপক নিত্যনিরচন Fy 

*Educational Ideals of Swami Vivekananda: Theory And Practice’ 
— বিষয়ে আলোচনা হয় ৩* ডিসেম্বর তারিখে ৷ বক্তা হিসাবে উপস্থিত ভিলেন কোযেস্বাটর araga 
মিশন বিগ্ভালয়ের সভাপতি স্বামী তম্বয়ানন্দজী, stage মিশন "আবাসিক কলেক্ত, নরেন্দপূরের 'অধাক্ষ 
স্বামী সুপর্ণানন্দ্তী, বেলঘরিয়া ataga মিশন ট্রডেন্টদ্‌ হোমের সম্পাদক স্বামী Tambah এবং 
বরাহনগর রামকু্ণ মিশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী | পরবতী অধিবেশনে পুরুলিয়া 
rupe মিলন fetter প্রধান শিক্ষক স্বামী আত্মপ্রভানন্দভী, রহড়া araga মিশন বয়েজ 
হোমের সম্পাদক স্বামী জয়ানদ্দজী, শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্তাশালা, মন্থীশবরের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক 
Afs. এম. শ্ীকঠাইয়া, রামকৃষ্ণ ইনষ্টিটিউট অব. মরাল্‌ এণ্ড স্পিরিচায়াল্‌ এডুকেশন, সহীশুরের 
অধ্যাপক নারারপন্থামী, রামকৃষ্ণ নিশন কলেজ, কোয়েম্বাটুরের অধ্যাপক জয়রামন, arata 
রামকৃষ্ণ মিশন ট্টুডেণ্টস্‌ হোমের cup লীতাশ্বরানন্দন্্ী, মাজ্রাজের রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক Bfe. অরুমুগম্‌ এবং চেরাপুজি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রনের সম্পাদক স্বামী 
irat প্রমুখ আলোচ্য বিষয়ের উপর তাদের 'অভিজ্ঞতালক্ধ বিভিন্ন বক্তবা উপস্থাপিত কাবেন। 
এই আলোচনা চক্রে সমাপ্রিন্থচক ভাষণ দেন রামকৃঞ্চ মিশন বিগামন্দিরের «Warm সম্পাদক 
ন্বানী গৌতমানন্দদ্জী এবং ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন সেমিনার সাব-কবিটির অন্কতম সদস্য অধ্যাপক 
fers কুমার ঘোষ । 

জাতীয় আলোচন। চক্রটি শেধ ইয় রামকুষ্ণ মিশন BREG অব, কালচার, গোলপাকে 
গত ৩১, ১২. ৯১ ভারিখে । এ দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল: CInculcation of Values In 
Education’: "Wiss ভাষণ দেন ইন্প্রিটিউটের সম্পাদক "uu লোকেশ্বরানন্দজী । ভাষণ দেন 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী অধ্যাপক সত্যপাধন চক্রবর্তী, 
‘সূচক অভিভাবপ' উপস্থাপিত করেন দিল্লী বিশ্ববিগ্তালয়ের অধ্যাপক কৃষ্ণপ্রসাদ গুপ্ত । পরে 
আলোচনার বিভিন্ন অংশে আলোচা বিষয়ের উপর নিজেদের সুচিন্তিত মতামত উপস্থাপিভ 
করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডি. পি, আই. ডঃ প্রভীপ কুমার চৌধুরী, কলকাতা! বিশ্বাবিগালয়ের সায়েন্স 
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ফ্যাকাল্টির ভিন ডঃ এস. পি. সুখার্জী, £১.] F.U.C.T.0.3 সাধারণ সম্পাদক ও আমাদের 
কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান, ANAS PTE SHOTS. পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সাভিস কমিশনের 
সভাপতি ডঃ নিত্যানন্দ সাহা এবং waa রামকৃষ্ণ মিশন ষ্টুডেন্টদ্‌ হোমের স্বামী সীতাম্বরানন্দজী | 
বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ ভবতোব we বিদায়ী ভাবপ দেন এবং আমাদের কলেজের সম্পাদক 
ম্বামী গৌতমানন্দীর ধন্যবাদ জ্ঞাপলের পর এবং সবশেষে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের পর চারপিনের 
জাতীয় আলোচনাচক্রের মধুর সমাপ্তি ঘটে । 

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রতিদিন আলোচনা চক্রের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছেন 
স্বামী মেহসানন্দ তার স্বাগত ভাহণ ও সেমিনার সাব কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক Sawa 
কুমার pst তার সুচনা-ভাষণের দ্বারা। প্রত্যেকটি আলোচনাচক্র ছিল সুচিন্তিত বক্তব্য 
উপস্থাপনে এবং মাজিত arate প্রাণোচ্ছল ও সজীব । সেমিনারের কাজে নানাভাবে অনেকেই 
আনাদের সাহাযা করেছেন-__তারা সবাই আমাদের eves । এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য 
কলেজের agers স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দভ্রীর নাম ৷ তাছাড়া ছাত্রেরা, বিশেষ করে তৃতীয় বর্ষের 
হাত্রেরা পরীক্ষার চাপের RUT থেকেও যেভাবে অকুপণ সাহাযোর হাত বাড়িয়ে দিয়ে এই সেমিনার 
অধ্যারকে সাফল্যমণ্ডিত করতে RIED করেছে তা যেমন গতীরতাবে প্রশংসার তেমনই 
আমাদের সকল ছাত্রেরই SETAE আদর্শ 1 
স্মৃতির মালিকা £ 

au forfa সুবর্ণ wed উৎসব চলছে। প্রতিদিন এত অনুষ্ঠান হচ্ছে যে তার 
বর্ণনা দিলে এই প্রতিবেদন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে যাবে । এই বর্ণময় উৎসবমুখর সময়ের মধ্যে 
আরও যে সমস্ত GFO অনুষ্ঠান হবে তার এক ঝলক fut: 
১৯শে জানুয়ারী, ১৯৯২--স্ব্্ণ জয়ন্তী সাংস্কৃতিক সপ্তাহের উদ্বোধন এবং বিদ্যামন্দির পত্রিকার সুবণ 
eni সংখ্যার উদ্বোধন | 
২*শে জানুয়ারী '১২--বাধিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান i 
২২-২৬শে TITA, ১৯৯২ শিক্ষামূলক eth i 
২৪শে ড্ানুয়ারী-_মতিভাবক দিবস | 
২৫শে জানুয়ারী-_-অধ্যাপক, কর্মী ও বিদ্যাঘিদের সম্মিলিত শোভাযাত্র।। 
২রা ফেব্রুয়ারী--বন্ু প্রতীক্ষিত পুনমিলন উৎসব । 
abt কেব্রুয়ারী-_বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা । 
জুল মাসের তৃতীয় সপ্তাহ '=২--মূলাবোধ-সংক্রাস্ত স্বভারতীল্র যুব প্রশিক্ষণ শিবির à 
ah দুলাই '৯২- বর্ণ ae সমান্তি অমুষ্ঠান। 
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AA cuum এই সব অনুষ্ঠানের সাক্ষী হিসাবে আমরা নিজেদের ভাগাবান মলে করি 
এবং বিশ্বাস করি আগামী বিভাখিদের কাছেও এর yfe এক উজ্জল উত্তরাধিকার হিসেবে বেঁচে 
থাকবে। 


মাথা নত E! 

সবার সম্মিলিত শুভেচ্ছা নিয়েই জীবন গড়ে ওঠে। প্রত্যেকের Uu প্রত্যেকে_এভাবেই 
পারস্পরিক সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হয়। তবু ফিরে চাইতেই হয় তাদের দিকে. ধারা না 
থাকলে আমরা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যেতাম । আমরা FSS জানাই তাদের যারা আমাদের প্রণমা 
Flas WAB আমাদের CUu স্বামী মেধসানন্দজীকে তার প্রতিনিয়ত wren দানের 
WE. RÍN উৎসবের segan প্রধান সহায়ক হাওড়া মোটরের প্রাণপুরুষ এবং বিগ্রাননিলরের 
প্রাক্তন ছাত্র চন্দ্রনাথ দে, রমা আট প্রেসের Sagre gy, প্রচ্ছদ শিল্পী বিদ্লানন্দিরের প্রাক্তন 
ছাত্র ্রবিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী, চিত্র পরিকণ্রক Serg ভট্টাচার্য এবং বিগ্যামন্দির পত্রিকার get জয়ন্তী 
সংখ্যার আহ্বায়ক অধাপক TAG TC আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই 1 এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহের wp ares ছাত্র শ্রশস্কর প্রসাদ ঘোবকেও ধন্যবাদ. পরিশেষে 
"ore কৃতজ্ঞতা জানাই, ধারা নীরবে প্রচার বিমুখ হয়ে বর্ষব্যাপী আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন? 
সারদাদীঠের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী সনাতনানন্দভী আমাদের এই éan gad wow 
উত্সবের এক পরম সক্রিয় প্রেরণ।--তাকে আমাদের প্রশাম জানাই । আমাদের নবাগত 
সম্পাদক TA গৌতমানন্দজ্রীও আমাদের এক সহৃদয় অভিতাবক-__তাকেও আমাদের প্রণান ! 
জানি বিদ্যামন্দিরের এই নান! রঙের দিনগুলিকে পিছনে ফেলে আমাদেরও চলে যেতে হবে 
একদিন, তবু উত্তরকালের বুকে বুকে বেঁচে থাকব আমরা-_আর তার জাতির মহিন! fam 
মাথাউচু করে এগিয়ে যাবে আমাদের বিদ্যামন্দির । 


প্রতিবেদক £ 
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"Give up jealousy and conceit. 

Learn to work unitedly for others. 

festis great need of our country.” 
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Vidyamandira Patrika Golden Jubilee Issue 


Editorial 


The theme chosen for this Special Number of the Vidyamandira Patrika on 
the occasion of tbe Golden Jubilee, is Education in all its Aspects. Education was 
the favourite theme of Swamiji and so dearto his heart He would return to it 
again and again. Times without number has he asserted that the right type of educa- 
tion is the leyer for mass uplift. Education was the panacea thar Swamiji 
discovered for all the evils plaguing the present-day society. It is therefore in the 
fitness of things that Education in all its Aspects should be the theme for the 
Special Number dedicated to his hallowed memory. 

The present volume is divided into two main Sections The Bengali Section 
and the English Section. Each Section has the following major divisions : Education. 
History of the Vidyamandira, Reminiscences. As some of the articles were 
received quite late, we have not always been able to keep to this three divisions. 
There could be some overlap in places. Further, we have tried to get as many 
aspects covered as possible. We have also tried to get as many educationists and 
thinkers as possible to contribute articles. With all our best efforts, we have 
not been able to do all that we thought we would, or do as much as we must 
bave done. That the enlightened readers of this volume would show sympathe- 
tic understanding of the constraints that go with such endeavours, is our only 
consolation. May Sri Ramakrishna, Sri Sarada Devi the Holy Mother and Swami 
Vivekananda guide Vidyamandira's loorsteps in its onward match and lead it by 
the band cowards its divine destiny is our humble prayer. 
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THE MESSAGE OF ETERNAL WISDOM 


The Flame that lit the 
Vidyamandira Lamp 


The Integral Vision of the Vedic Seers, the message of Eternal 
Wisdom embodied in the ancient Vedic and Upanishadic texts : 
resonating and echoing through the teachings of the Holy Trinity— 
Sri Ramakrishna, Sri Sarada Devi the Holy Mother, and Swami 
Vivekananda ; reverberating in turn at the hearts of the Direct 
Disciples of Sri Ramakrishna and the subsequent Sangha-Acharyas : 
These immortal words of inspiration are che Flame that lit the 
Vidyamandira Lamp which has been burning bright for half a 
century now. 


matamaan 


32 are’ nafa gfafgar মলা ঈ arfa afafpanrfacieisi 
af qa ম aoe: sei 8 লা দহালাহলনাঘীননাহীৰাঙ্ঞাদ্‌ 
dqa aefa aci aiara qennmag ORIAN 
মামৰ Wu FSI | 
35 aba: mba: হালি: | 


Om. May my speech be established in che mind, and in turn let my 
mind be established in speech. O Self. effulgent Brahman! Reach me 
through and through! May my speech and mind be capable of 
revealing to me the inner meaning of the Vedic mantras. Let my learn- 
ing never leave mei but be a constant source of inspiration and 
guidance ). May I be atxuned day and night with the spirit of the holy 
scriptures that I have learnt and am learning. May 1 be truthful in 
speech and in thought. May the Supreme Being ( Brahman ) protect 
me (the disciple). May Brahman protect my teacher. May He 
protect me and protect my Acharya. Om peace, peace, peace ! 


e 
genta dalam baruan 


ই অন agi অঙ্গ লী নুলফত্তু। ex ecards 
Baka arning মা farfara n 
35 mba: mfa: mba: | 


Om. May that Supreme Being (Brahman \ protect us both (the 
disciple and the Acharya ) ; may He protect us further by revealing 
to us both the real nature of. knowledge and its application in life. 
May we both struggle and strive together. harmoniously. to attain 
knowledge and wisdom. May our learning become vitalized and 
energized ( by the power of the Supreme Spirit). May there be no 
disharmony between us { the teacher and the disciple ). Om peace. 
peace, peace! 
e 


আামবর্থীবহা। Bagan, 


35 arga anap a are arena: siegt qefüfzzarfor 
ব্য অতি ag mafaa aise লঙ্কা forget মা মা NG 
নিতাক্কীবলিক্ডেতেমফন্বনিহাক্ততো sa! mafa Pa a 


evfreg এদাঁলী afü arg ধ afa arg li 
ক mba: mba: mba; i 


Om. May all my organs—speech. prana. eyes. ears, strength and all 
the senses become energetic and strong. All chat exists is nothing but 
that Supreme Spirit ( Brahman ) spoken of and revealed through the 
Upanishads. May I not deny Brahman. And may Brahman too not 
deny me. May there be an unbroken bond of affinity and attunement 
between me and Brahman. May the Truth of the Upanishads become 
revealed in my heart, who am devoted to the Atman ( Self ). May 
they become established in my being. Om peace. peace, peace ! 


e 
অঘঅবিষী যা faery 


35 মনু কমি: maar War অতু anglarani 1 
kata ggf a tuh ang ৷ 
35 mfa: mfa: mba: n 


Om. O ye gods. may we listen to words of harmony and auspiciousness 
through our ears! O ye adorable gods. may we perceive through 
our eyes auspicious and harmonious things! May we attain the 
fullness of life devoted to the worship of the gods. engaged in godly 
and divine pursuits and endowed with strong body and senses. May 
Indra showers upon us His blessings May Brahma, the repository 
of all divine qualities. bless us. May Garuda, the destroyer of evil 
and of danger, bless us. Om peace, peace, peace ! 


apia 
(E toka: was UAE) 


35 ng anm aà nyudha farga: ৷ 
mmie: t 
agreqiafe mgaya হল: । 
ay Meeg a: বিনা ॥ 
agar) eaeafasiqaia’ erg qd: i 
melajah wang ন: | 
ma fem হা eem) হাললী aeria | 
dara meki i হা নী বিজ্যাহতঙ্চদ: | 


To me who am devoted to the Supreme Truth, may the wind be a 
soutce of Bliss. May the rivers flow bestowing Bliss. May the 
herbs and plants be bliss-giving for us. May there be Bliss day and 
night. May every particle of the earth be Bliss-giving. May 
the heavens, our father. give us Bliss. May the fruit-bearing trees 
be Bliss-giving for us. May the sun be shower Bliss upon us. May 
the cows fill us with Bliss. 

May Mitra be auspicious to us. May Varuna (Rain-god) be auspicious 
tous. May Sun-god be a source of blessing for us May Indra and 
Brihaspati bless us. May Vishnu. of long strides, shower His 


blessing upon us. 


e. 
U t 
(RÈR ₹০/18৭/২-8 ) 
35 অজ্ঞ g a E মনালি aram i 
বিধা মাল aur qd নলালানা ওয়ান || 


warst ara: afa: aari TATA মন: eg fawiturg | 
আমাল wanda: gada qt ufaur adfa ॥ 


অনালী a জাক্ুলি: anar paara wu: à 
amang থী মনী qur ঘঃ gemak n 
3 mfa: mba: হালি: | 


Om. May you all march forward unitedly : may you all speak in 
unison. May your minds be attuned and harmonious. Just as the 
devatas of old received oblations. having attained harmony of 
understanding. may you also attain (wealth and prosperity by harmony 
ard love. May the praises uttered by them be a symphony. 
attainments alike. minds in perfect attunement, discriminative under- 
standing in absolute accord. I chant herewith a mantra of harmony. 
for the sake of unity and harmony amongst you. O gods, I offer 
unto you this oblation of clarified butter. May your resolves be alike, 
your hearts vibrate in unison. and your minds and intellects be in 
consonance. May everything conduce to supreme unity and loving 
understanding amongst you 


wii-ardar 
(maada dhan teke) 


asitsfa ঈলী afa A Adna ata’ দধি Afi 
aanfa wd nfr At sa est মতি Afk 
maefa sep nfa ঈছ্ি। enfe eur মধি AR ॥ 


You are the Embodiment of all energy ; fill me with energy. 

You are the Embodiment of virility : fill me wath virility. 

You are the Embodiment of strength : fill me with strength. 

You are the Embodiment of valour ; fill me with valour. 

You are the Embodiment of indignation ; fill me with indignation (courage). 
You are the Embodiment of fortitude : fill me with fortitude. 


ক্চতীঘনিঘতু (3/8) 


aag জিল্ালৰান্‌ safü qx লনা ভবা । 
amh enh: arat qu eu: 


That Buddhi (in the form of charioteer) which is enlightened through 
association with restrained and disciplined mind. his senses are always 
under his perfect control like the trained horses of a charioteer. 
(They never become turbulent or out of control and take the 
charioteer to undesirable places). 


e. 
mua (iuit ) 


TUN ঘা eaten | 
aerea a mada, 
mela «rg স্ব লনীমিহালি it 


First. one quarter ( of knowledge ) is obtained from the teacher or 
preceptor; thereafter, one more quarter is added by the intelligent 
application of the disciple on his own; one more quarter is added 
then by mutual discussion and dialogue with his co-students ; and 
the last quarter in course of time as the student ; matures in intellect 
and awareness. 


e 
damai (9.337336 ) 


SUTHSHHUTUWTENIG ES Ta d 
ad exifas «rd জা aftaura ৷ 
affa sfarras oferta Quar i 
ঘদইধযনল্লি à and Tiada für: it 


amea agaaleda arafa aioe) 

ইল greand annad মতি | 
affir aha: জন্ম: qp: | 

ad matan gf dalaha i 
adata afitsfinienerrepedsda i 
জালালি: adent srenerapsa qur i 

ন fg aAa aed qrafa fred | 

aa হাঁলললিন্র: জ্ঞান্টলামীলি Peele tu 
আত্রানাঁল্তমন জাল aac: dadha; | 
যান ger qur gufemmnftenrfarrefa t 


O scorcher of enemies! Sacrifice involving knowledge is superior 
to sacrifice with material objects; for, O son of Pritha, allworks 
without execption culminate in knowledge. 

With reverential salutations do you approach them—the wise men 
who have known the Truth. Serve them, and question them 
repeatedly (with due respect until your doubts are a clari&ed). These 
wise men will impart the knowledge of this divine Truth unto you. 
They will impart to you that. divine knowledge by knowing which 
you will not again fall into such delusion, for you will then see all 
beings in their entirety in the self, and also in Me. 

Even if you happen to be the worst of sinners, you will surely go 
across all sin by the raft of divine knowledge. 

Just as a well.kindled fire reduces a heap of fire-wood to ashes, so 
does the fire of knowledge reduce all sins to ashes. 

Verily there is nothing so purifying as knowledge in this world. One 
who is perfect in yoga dicovers it in oneself in course of time. 

A man of deep Faith (Shraddha) and conviction, obtains this 
knowledge. being full of zeal and devotion for it and endowed with 
mastery of the senses. Having obtained that knwledge, he is 
established in supreme peace very soon. 


Sri Ramakrishna 


One needs sadhana. Mere study of the scriptures will not do. 
What will mere study accomplish? How little one assimilates ! 
The almanac may forecast twenty measures of rain; but you don't 
get a drop by squeezing its pages. 

e 
There are a few men who cannot attain knowledge of God ; men 
proud of their scholarship, proud of their education. or proud of 
their wealth. If you speak to such people abouta holy man and 
ask them to visit him, they make all kinds of excuses and will 
not go. Bue in their heart of hearts they think; "Why, we are 
big people ourselves. Must we go and visit someone else?" 


e 
Holy Mother Sri Ssrada Devi 


Why do people argue? Even the wisest of men have not found 
God through argument ! Is God a subject for argument ? 

Give up this dry discussion, this hodge-podge of dry argumentation 
and philosophy. Who has been able to know God by reasoning ? 
Even sages like Suka and Vyasa are at best like big ants ttying to 
carry away a few grains of sugar from a large heap. 


e. 
Swami Vivekananda 


Education is not filling the mind witha lot of facts, Perfecting 
the instrument and getting complete mastery of one’s own mind 1s 
the ideal of education, ...By great struggle we get a certain 
power of concentration, the power of the attachment of the mind 
to certain things. But then there is not the power of detachment. 
nlf the man is equally powerful in both—that man has attained 
manhood. You connot make him miserable even if the whole 
universe tumbles about his ears. What books can teach you that ? 


You have first to hear about it and understand what it is; and 
many things which you do not understand will be made clear to 
you by constant hearing and thinking. It is hard to understand 
everything at once. The explanation of everything is after all in 
yourself. No one was ever really taught by another; each of us 
has to teach himself. The external teacher offers only the suggestion 
which rouses the internal ceacher to work to understand things. 


The education that you are getting now has some good points, 
but it has a tremendous disadvantage which is so great that the 
good things are all weighed down. In the first place it is not a 
man-making education, it is merely and entirely a negative education. 

The child is taken to school and the first thing he learns is 
that his father is a fool, the second thing that his grandfather is 
a lunatic, the third thing that all his teachers are hypocrites, the 
fourth that all the sacred books are lies By the time he is 
sixteen he is a mass of negation, lifeless and boneless. And the 
result is that fifty years of such education has not produced one 
original man in the three Presidences. Education is not the amount 
of information that is put into your brain and runs riot there, 
undigested, all your life. If you have assimilated five ideas and 
made them your life and character, you have more education than 
any man who bas got by hearta whole library....If education is 
identical with information, the libraries are the greatest sages in 
the world, and encyclopaedias are the Rishis. The ideal therefore, 
is that we must have the whole education of our country, spriitual 
and secular, in our own hands and it must be on national lines, 
through national methods as par as practical. 


1 have heard it said that our masses are dense, that they do not 
want any education, and that they do not care for any information. 
.. Experience teaches me that they are not dense, that they are not 
slow that they are as eager and thirsty for information as any 
race under the sun, but then each nation has its own peculiarity and 


individuality with which it is born, In this blessed land, the 
foundation, the backbone. the life-centre is religion and religion 
alone. ....Touch him on spirituality, on religion. on God, on the soul, 
on the Infinite. on spiritual freedom. and | assure you. the lowest 
peasant in India is better informed on these subjects than many a 
so-called philosopher in other lands. 


e 
What we want is muscles of iron and nerves of steel. We have 
wept long enough. No more weeping. but stand on your feet and 
te men. lt is a man-making religion that we want. It is man-making 
theories that we want. It is man-making education all round that 
we want. ..Go back to your Upanishads—the shining, the 
strengthening. the bright philosophy and part from all these mysterious 
things. all these weakening things. Take up this philosophy ; the 
greatest truths are the simplest things in the world. simple as 
your own existence. The truth of the Upanishads are before you. 
Take them up. live up to them, and the salvation of India will te 


at hand. 
e 


The chief cause of Indias ruin has been the monopolising of the 
whole education and intelligence of the land, by dint of pride 
and royal authority among a handful of men..... 

Educatian, education, education alone! Trevelling through many 
cities of Europe and observing in them the comforts and education 
of even the poor people. there was brought to my mind the state 
of our own poor people, and I used tc shed tears. What made 
the difference? Education was the answer I got. Through 
education comes faith in one’s own self, and through faith in one's 
own self the inherent Brahman is waking up in them, while the 
Brahman in us is gradually becoming dormant 

Likewise the education that our boys receive is very negative. The 
schoolboy learns nothing, but has everything of his broken down- 
want of Sbraddha « the result. The Shraddha which is the keynote 
ofthe Veda and the Vedanta, the Shraddha which emboldened 


Nachiketá to face Yama and question him, through which Shraddha 
this world moves—the annihilation of that Shraddha ! Therefore 
we are so near destruction. The remedy now is the spread of 
education. First of all, Self-knowledge. Cannot the knowledge, 
by which is attained even freedom from the bondage of worldly 
existence, bring ordinary materiai prosperity ? Certainly it can. 

e. 


What we need, you know, is to study independent of foreign conrol 
different branches of the knowledge that is our own. and with it 
the English language and western science; we need technical 
education and all else that may develop industries so that men, 
instead of seeking for service, may earn enough to provide for 
themselves, and save something against a rainy day. 


One should live from his very boyhood with one whose character 
is likea blazing Bre and should have before hima living example 
of the highest teaching. ..Every boy should be trained to practise 
absolute Brahmacharya. and then, and then only. faith—Shraddha- 
will come. ...In our country, the imparting of knowledge has always 
been through men of renunciation. Later, the  Pandits, by 
monopolising all knowledge and restricting it to the tols, have only 
brought the country to the brink of ruin, India had all good 
prospects so long as tyágis( men of renunciation ) used to impart 
knowledge. 
e 


Swami Brahmananda 


Practice is the means of concentrating the mind. Pranayama, 
breath-control, is also one of the means. But it is not safe for 
a householder ; if one is not continent, one falls ill. Moreover, 
one must have nutrious food, a fine place, pure air. The more you 
will try, the more you will achieve. 

There is a spiritual eye of wisdom between the two eyebrows. 
When its vision opens, a fountain of joy is released. The whole 
universe is seen to be merged in bliss. 


The mind is just like a milch cow which gives a larger supply 
when fed well. Give the mind more food and you will find it 
giving you better service in return. And what constitutes the 
food of the mind? Meditation and concentration and all such 
practices. 
There is a class of aspirants who let loose their mind and keep a 
strong watch over its movements. The mind, after roaming here and 
there, nowhere finds lasting peace; consegently it turns back. The 
fact is, if you look after the mind. the mind will look after you. This 
being the case, ic behoves you to keep a vigilant eye on the 
movements of the mind and analyze them with the utmost care and 
scrutiny. For this mental analysis no place is more suitable than a 
place of solitary retirement. The mind has to be purged of all 
attachment : it must be made transparent. 
Just like a mahout trains a huge elephant and drives the animal 
in the way he wants it. the mind also must be trained in such 
a way that it faithfully obeys you—so that it does not bring you 
under its whims and control Simply passing the B.A. or the M.A. 
examination and getting some University degrees or earning some 
money by becoming a Barrister won't do. By all this, there will 
come some short-lived pleasure. that's all. But this will not be of 
any use in the accomplishment of the purpose of human life. But 
then I am not suggesting that anybody should remain an uneducated 
fool. A fool is unfit for higher thought: he cannot grasp any 
subtle idea. 
e 
Swami Premananda 


Swamiji ( Swami Vivekananda ) repeatedly told tae. Gill the last day. 
and till the very last moment of his earthly existence, about the 
importance of the spread of learning. Try to continue your 
educational efforts as much as possible—establishing educational 
insticutions, spread of education, imparting education and knowledge. 
This was very dear to Swamijis heart. Those fortunate souls 
who would help in this cause are gods in human form. They 
alone are selfless workers. their lives alone are meaningful, they 
alone are blessed in this world...Is education not a sadhana ? 


That education that is acquired for the sake of enjoyment, for 
the sake of luxurious living. for the sake of wealth and fame. is 
a distortion of education and harmful: on the other hand. that 
education which is obtained for the cultivation of higher values 
in life, for the realization of the inner meaning of the scriptures, 
and for widening the horizons of knowledge. is the real education 
and is beneficial. 


Swami Saradananda 


Nothing actually comes from outside. All power is within you: 
that Supreme Power needs to be awakened and manifested. Only 
a little help can be obtained from outside. One who can awaken 
this Power in the disciple is the real guru. he alone isthe real 
teacher. One who can turn the extrovert mind of the student 
inward, he alone is the real guru. Sri Ramakrishna used to say 
that the mind is, as it were, a bundle of mustard seeds. If it 
gets scattered, chen gathering it together is next to impossible. At 
present our minds are engrossed in the enjoyment of sound. touch, 
taste, form and smell This mind must be gathered inward 
through practice. Infinite is the power of the concentrated mind. 
Concentrated or controlled mind is the only means of success in 
any endeavour. 

Books are merely an aid in education. One should not depend 
totally on books. What is the use of merely getting by heart 
some books? One should regulate one’s intellect and understanding 
alongside with book-learning. If one could become a scholar 
merely by the constant study of books, then why does a book-worm 
not become a pundit? If it is possible to acquire education 
merely by comitting some books to memory. then who is more 
educated than the books themselves ? My object in Saying this is 
that one should regulate and gain mastery over one's sense-organs, 
mind and intellect. 


Swami Turiyananda 


How profound is the learning that a child receives from its mother ! 
Although the mother does not say and feel that she is imparting 
education, the process of learning takes place through her talks 
and feelings. There is such a bond of love, you see! A teacher 
should see toit that the minds of the learners get attuned to his 
own mind—it is only then the teaching-learning would be 
effective. 
e 


Swami Ramakrisbnananda 


In ancient India, the life (ofa student) spent in his professor's 
house was called the life of Brahmachorya. The Drahmacharin's 
life was exactly opposite of what we call a comfortable and luxurious 
life. However rich his parents might be, the new student would 
be treated / equally with his compeers Even the sons of kings 
had togoand live with their gurus, along with other boys, faring 
little better than they. The Brahmacharins were trained to be hardy 
and robust in their constitution. It is not rich food that makes 
a man strong physically. It is common, coarse, substantial food such 
as rice and wheat, with timely exercise, and breathing fresh air 
all day long that gives a real tone to the health of the man, and 
these things the Brabmacharins were not in want of. After finishing 
their studies they had to go back to their houses, and used to get 
themselves married, and lead a householders life till their fiftieth 
year. In the prime of manhood. with health and vigour in their 
limbs as well as in their minds the sober young men. with all 
their senses controlled, with all their passions and  appetities 
moderated and alleviated to a considerable degree, used to enter 
the responsible life of a householder... When the already moderate 
cravings of his senses get themselves almost reduced to a nonentity 
at the close of his vigorous manhood. one important question 
engrosses all his attention, ‘who. what and whence he is. To geta 
satisfactory solution of it, he finds the householder's life altogether 
unsuited to him. ..So, the Vanaprastha or the forest life is a 


natural sequence to the well spent life of a sober householder. He 
is not forced or compelled to give up the wolrd. but it naturally 
drops down from him even as the petals fall off when the fruit 
begins to grow out of the flower. In the seclusion ot the forest, 
undisturbed by any anxiety, he deeply searches in the innermost 
recesses of his heart. the solution of the problems "who. what, and 
whence’ he is. lt takes him several years to find out the much- 
longed-tor solution, and in utter joy and buoyancy of spirit, he 
is not able to confine himself to a single place and roams all 
over the world along in perfect bliss and happiness, not caring 
for the morrow. Thisis what is called B/taikshyu or the aimless, 
all-blissful life ofa Sannyasin or Paramahamsa. and the last chapter 
of an ancient Indian's life. 


e. 
Sawmi Abbedananda 
Iconsider that the aim of education should not be mere intellectual 
culture with commercial ideals to gain our livelihood in the 
struggle of competition, but that the ideal of education should be 
such as will elevate man from his ordinary selfish state into the 
unselfish universal ideal of Godhead. 
The object of education is not only to learn to think, but ro 
think independently, You must not be a phonogtaph of other 
peoples’ thoughts. You must be original in your own thinking. 
Unless the parents are properly educated, they cannot educate 
their children. By the education of children, we give the greatest 
help to mankind. 
e 
Sister Nivedita 
To be able to will nobly and efficiently has been described as the 
goal of education. The end of all culture lies in character. 
All education ought to end in freedom. 
There is one way, and one way only. It is. through the early 
years of education, to remember that there is nothing so important 
as the training of the feelings. To feel nobly. and to choose 
loftily and honestly, is a thousendfoeld more important to the 


development of faculty than any other single aspect of the 
educational process. 

Unless we train the feelings and the chioce. our man is not 
educated. He is only decked out in certain intellectual tricks that 
he has learnt to perform. By these tricks he can earn his bread. 
He cannot appeal to the heart. or give life. He is nota man at 
all: he isa clever ape. 

The training of the attention—rather than the learning of any 
special subject, or the development of any particular faculty—has 
always been, as Swami Vivekananda claimed for it, the chosen 
goal of Hindu education. 


e 
Swami Shuddhananda 


The whole scope of Sadhana is the struggle between the inner 
power of a human being and the environment. There are, therefore 
only two ways to progres. One is to give up the adverse 
circumstances by force. and to place oneself in a new favourable 
environment ; another is to remain in that same environment, and 
to acquire inner strength and virility by struggling with it. 
Otherwise, if we get swept away by our environment. then 
destruction is certain. ....Lord Sri Krishna has beautifully taught in 
the Gita howa person in whom has awakened even a small amount 
of higher thought, and who does not want to live simply a 
vegetating life of inertia, should work and struggle in the field 
of activity. He said: "You have only the right for work, and 
not for the fruits thereof.” Whatever be the work you are 
engaged in. do it under the inspiration of a high  ideal-do not 
look to the fruits of your actions. 


e 
Swami Virajananda 
That education which/once meant acquisition of knowledge. has 


now degenerated into a machinery for money-making. That 
education which was once well-regulated by the disciplines of strict 


self-control with a view to building the character of the student living 
in close contact with an illumined teacher of outstanding character, 
has now degenerated into mere  rote-learning of some books 
in exchange of money between the teacher and the student. The 
acquisition of knowledge must havea higher goal than merely earning 
money and that goal is character-building. Another name for this 
character-buiiding is life-building. and a person who has no higher 
goal of this type is a dead person and does not deserve to be 
called a man. 


e 
Swami Shankaraoanda 


There is not much that one has to do for living a righteous life 
All that is required is purity, faith in the Suprene Being, faith 
in oneself and dispassion. i. e. attenuation of the desire for enjoyment. 
Whether one is a monk or a student, everyone bas to be guided 
by a particular mental attitude, It is only then that life-building 
is possible. One's achievements are commensurate with one's 
convictions. Whatever you have been practising since your 
childhood—that alone will shape your future life. You need not 
look back to your past life. Not is there any need to be agitated 
by che thought ofthe future life. The present alone controls the 
future. Therefore, if the present life is all right and is guided by 
higher principles, then the future will also be glorious and joyful 
You are students. i.e. aspirants after knowledge. Your dharma, 
your main objective, aim, sbould be to manifest that perfection 
that is there within you. latent and potential. You are not under 
the discipline of study ; so your dharma is only study. — "For students. 
the tapasya is study". Alongside with study. try to participate 
in other educational activities. By this concentration of mind 
will increase. self-confidence will grow and you willa cquire 
intense mental strength. Further. your capacity for work will also 
increase. A complete man is one who is all-round and complete 
in all respects. You should all strive to be such men. 


Sawmi Vishuddhananda 

Just like every individual is a part of his family, every family 
too is a part of the society. Similarly, every society is a part 
of the larger human race. Hence there is a vital necessity of 
an intense striving for a full flowering the human personality — 
i.e. development of the head. hand and heart to their full glory. 
The only aim of education is the making of a perfect man—-one 
endowed with the strength of character. intellect and power. 


Swami Madhavananda 


In ancient India. Universities like those of Nalanda and Vikramasila. 
which developed into famous international centres of education, 
were associated with great religious and spiritual organizations. 
This was not an accident. but was prompted by a desire to 
impart education in a holy atmosphere. in personal contact with 
those who had dedicated their lives to the good of mankind. 
The value of such contact cannot be over-estimated. According 
to Swamiji ( Swami Vivekananda ) the modern system of education 
has not been fruifful because it lacks this personal contact between 
the teacher and the taught—an element which is basic to all 
systems of education in ancient and mediaeval India. At the same 
Gme. Swamiji was fully alive to the need of widening the scope 
of modern education by making provision in it for a theoretical 
knowledge of various sciences and their practical application in 
life. 
e 


Swami Vireswarananda 


Our present day education makes a child a specialist in one 
particular feld. but gives him no liberal education which would 
help him to be a human being an inheritor of the cultural 
heritage of the past. Another defect in our modem system of 
education is the want of proper carc and training of the instrument, 
the mind, through which kncwledge is acquired. In ancient Indian 
educational system ‘special attention was paid to the culture of 


the mind. to control and train it through meditation and 
concentration and practice of ethical purity, to make it a fit 
instument for acquiring knowledge. 


e 
Swami Gambhirananda 


Education breadens the outlook. and intellectual understanding 
generates sympathy. thus leading to greater national cohesion. By 
education has been roused the Brahman. the faith in one's. Self in 
the West, while through ignorance that power has been covered 
up in the East. To gain national faith, power. co-operation, and 
integration. the masses have to be educated. [Education should 
not aim merely at imparting information it should pay more 
attention to the laws and methods of development of personality. 
This is the great secret of training that the Indian religious systems. 
and specially yoga. discovered. 


e 
Swami Bhuteshananda 


Now is the dawn of a new age in which we need to restructure 
all our old values, being educated in the new type of education 
according to Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda. We should 
make our lives meaningful by treading anew path. Swami 
Vivekananda repeatedly told us that if we want to become familiar 
with the ideas and ideals of Sri Ramakrisha. then we ought to 
specially remember this fact. namely that nobody who ignores human 
beings, can ever become religious in the true sense of che term 


Education : Fire and the Flames 
Looking Back : Days Past 
Looking Ahead : Days Present 


Articles on different aspects of educatian by the revered 
mentors of our Institution. eminent educationists and thinkers. 
the present teachers and alumni of the Vidyamandira and a 
bunch of memoirs and critical evaluations highlight che picture 
of education around us and focus on the journey of the 
Vidyamandira through last five decades 


INDIA'S EDUCATIONAL VISION 


What isthe society that is waiting to receive an Indian youth who has 
completed his university education today? [n a national system of education. 
this is a vital question to be asked and answered by every student. If there 
is one cbaracteristic that distinguishes modern India from all her past epochs. 
it is quality of youthtul dynamism. What we witness all around us today is the 
rapid modernization of an ancient society; sensitive minds can catch the sounds 
of crumbling social edifices all round andthe coming up of new ones. It is 
already evident that the modern transition in India is not going to be a mere 
patch-work affair. The nation is dead set to create a new future for itself and 
mota mere repetition of anv of its past epochs. however glorious they may have 
been. 

The growth of a new and dynamic India, effecting revolutionary changes 
within hee own body-politic consistent with ber vision of human excellence. and 
exerting her distinctive influence on the rest of the world. is the vision that 
should inspire all our education and politics, life and religion. 

If this is the aim of the modern renaissance, who are the agents to work 
it out? The instruments of social change in any modern society are the educated 
youth of that society. Ever since India began to experience her modern renaissance 
over acentury and a half agoin the wake of Raja Rammohun Roy. her educated 
youth have been the mainstay of all ber revolutionary movements in the 
social, political. cultural. and spiritual fields. 

This is the national context, awareness of which will make our education 
purposive not only during the formal schooling period. but throughout life. Most 
of the ailments of our present-day educational system. most of the maladies 
afflicting our present-day educational system. most of the maladies afflicting our 
students and teachers, proceed from educational objectives too narrowly conceived, 
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namely. examinations and jobs. Our educational vision must assimilate the wisdom 
of Sri Ramakrishna's conviction: "As long as I Jive, so long do I learn‘. Education 
so conceived becomes continual growth of personality. steady development of 
character. and the qualitative improvement of life. A trained mind has the capacity 
to draw spiritual nourishment from every experience. be it defeat or victory, 
Sorrow of joy. Education is training tbe mind and not stuffing the brain. Character 
efficiency is the fruit of the former. while the latter produces mental stagnation 
and its attendant character deficiencies. Every country today is suffering from 
this undue stress on examinations and the stufing.the brain process behind it ; 
but it is prevalent in its most harmful form in our education. The definition of 
current American education given by an American journal ( National Parent-Teacher 
Journal. April 1955 ) as ‘the mysterious process whereby information passes from 
the notes of the professor on to the note-book of the student, through his pen. 
without entering the mind of either of them’, is an apt description of much 
of what passes for education in India today. 

This educational stagnation can be removed only by treating education 
primarily as training of the mind and. as Vivekananda defines it. as ‘the lile- 
building. man-making. character-making assimilation of ideas. The entire educational 
method and programme should keep this high objective in view. Vivekanandi 
writings ‘make their own irresistible appeal’, as remarked by  Gandhiji in his 
Foreword to ‘Education’. the little selection of Vivekananda's utterances on 
education. Here are some of these precious utterances : 

"Getting by heart the thoughts of others in a foreign language, and studing 
your brain with them and taking some university degrees. you consider yourselt 
educated? Is this education ?... Open your eyes and see what a piteous cry 
for food is rising in land of Bharata. proverbial for its food. Will your education 
fulfil this want? The education that does not help the common mass of people 
to equip themselves for the struggle for life. which does not bring out strength 
of character. a spirit of philanthropy and tbe courage of a lion—is it worth the 
name? 

"We want tbat education by which character is formed, strength of mind 
is increased, the intellect is expanded, and by whicb one can stand on one’s own 
leet. What we need is to study. independent of foreign control. diferent 
branches of tbe knowledge that is our own, and withit tbe English language 
and Western science ; we need technical education and all else that will develop 
industries, so that men, instead of seeking for service, may earn enough to provide 
for themselves and save against a rainy day’. 

Education, similarly, bas been vicwed only in ite short-term objective by 
most of the Indian students and. it is sad to note, by tbe Indian state as well 














INDIA'S EDUCATIONAL VISION 


To tbe student. it means merely passing an csamination and securing a job ; to 
the state. it means largely turning out so many mechanics and fitters, doctors 
and lawyers, teachers and clerks. and a host of other social functionaries. The 
state has need of the services of thousands of well-trained technicians of ali 
types for its developmental programmes ; it is also imperative that, with a view 
to strengthening the democratic base of Indian life. universal compulsory 
education, up to the primary level to begin with and up to the school final level 
eventually, is achieved with the minimum possible delay. This is therefore a 
legitimate and urgent objective ; what is not so legitimate is the ignoring oí the 
long-term objective, which, as we have seen before. is the qualitative improvement 
of man through the qualitative improvement of education at all levels. which means 
the progressive assimilation by every citizen of the finest heritage of East and 
West, citizens in whom the diverse forces of the spirit—faith and reason, the 
sacred and the secular, and meditation and action—so long at loggerheads with 
each other. have achieved a happy syntbesis giving man an experience of complete 
fulfilment. 4 

This is our educational vision. A nation without vision perishes. Since 
India has not perished. and shall not perish. let us cease to divorce our short- 
term objectives from the long-term ones, and make education the surest means 
to human fulfilment, individual and collective. Even while planning our institutional 
programmes of education through schools. colleges, and universities, let us also 
not lose sight of the fact that the highest education is gained not from institutions, 
however well conducted they be. but from illumined men and women. The 
former give us only apara vidya or ordinary knowledge. while from the latter 
we get para vidya or supreme knowledge. Narendranath Dutta was one of the 
brilliant students who blazoned the name of the University of Calcutta. But this 
student, let us never froget became Vivekananda, who, in the words of Romain 
Rolland ( Life of Vivekananda, Third Impression, P. 192 ) : 

‘Of all modern men achieved the highest equilibrium between the diverse 
forces of thought. and was one of the first to signa treaty of peace between 
the two forces eternally warring within us ; the forces of reason and faith’. 

Omy after he secured a still higher education at the feet oí Sri 
Ramakrishna at Dakshineswar. who himself. strange to note, did not undergo 
any institutional education. 

India's educational vision whispers into the ears of every student who 
passes out of her institutions of higher learning that there is a still higher 
education which yields the knowledge of the infinite Self of man, the Atman. 
Surplus human energy accumulated at the secular or sensate level of life, if 
not channelled into this higher spiritual direction, will recoil on the personality 
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and create emotional disturbances and inner tensions, leading man further and 
further away {rom his ideal of fulfilment in spite of all the technological products 
of his wealth and power. knowledge and leisure. Our institutional education 
will be judged a complete success only if the students it turns out are not 
insensitive of these gentle whispers. but are moved. by the fascination of this 
deeper mystery. to continue their education throughout life through the medium of 
their life and work, to convert their very bread-winning into self-knowledge. until 
the highest spiritual knowledge is gained. In the passionate words of poet Tagore 
(Lectures and Addresses pp. 27-28 Y 

"The object of education is to give man the unity of truth’... 

"D believe ina spiritual world. not as anything separate from this world, but 
as its innermost truth. With the breath we draw. we must always feel this truth, 
that we are living in God. Born in this great world. full of the mystery of 
the infinite, we cannot accept our existence as a momentary outburst of chance, 
drifting on the current of matter towards an eternal nowhere.’ 


We want that education by which character is formed, strength 
of mind is increased, the intellect is expanded. and by which one can 
stand om his own feet. 

— Swami Virekananda 


SRI RAMAKRISHNA, THE COMPLETE TEACHER 


SWAMI LOKESWARANANDA* 


Ramakrishna was an unpolished rustic. poor. and without any formal 
education. Yet his admirers were mostly sophisticated westernized people. whom he 
often designated as ‘Englishmen’. How he attracted such people is a parador. 

One of bis admirers, Pratap Chandra Majumdar, says: ‘What is there 
common between him and me? I. a Europeanized. civilized. self-centred, semi- 
sceptical, so-called educated reasoner. and he, a poor. illiterate. shrunken, unpolished, 
diseased, half-dressed, half-idolatrous, friendless Hindu devotee? Why should I 
sit long hours to attend to him, I who have listened to Disareli and Fawcett, 
Stanley and Max Muller, and a whole host of European scholars and divines ? 
„why should I be spell-bound to hear him ? And it is not I only. but dozens like me 
who do the same.” Going on, Mazumdar adds, ‘He most vehemently repudiates the 
title of being called a teacber or guru...” 

True, Ramakrishna did not like being called a teacher. but he was a teacher 
par excellence all the same. Strangely. he never thrust anything on you, he only 
took you forward from where you were. His advice to everybody was: ‘Go 
forward.’ That is to say, never consider what you know or what you are, to be 
enough. You certainly can know more and grow more. Keep growing all the 
time. If you don't grow. if you get stuck at some point. you stagnate " 

A man might be very primitive in his religious outlook. How would 
Ramakrishna receive him? He would not condemn him. He was incapable of 
condemning anybody, however stupid and crude the latter's religious ideas might be. 
He would probably say, "Yes. what you say is fine, but do not say that is final. 
What is final you do not know, you have only to explore it. It is like exploring 
the ocean. Go deeper and deeper ; at each level you have surprises waiting for 
you. Religion, according to Ramakrishna. is a process of exploration. You do 
not know where it begins and where it ends. You simply go on and on: each 
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step forward you take has its own reward. It is possible to describe what you 
experience as you go on. but the final experience is so overwhelming that it is 
impossible to put it into words. It is for cach individual to experience that state—to 
know what it is like. But he would urge you not to stop before you reach the goal. 
Always aspire to the highest, he would say. 

By ‘religion’, Ramakrishna meant ‘realization’. You cannot guess what 
sugar tastes like unless you put some grains of it in your mouth ‘The test of the 
pudding is in the eating.” A mere intellectual grasp of a religious truth is not 
enough, it has to be practised and made pare of your being. To know is to be. A 
parrot is not religious because it has learnt to speak some religious words. Mere 
speaking is not enough, religion bas to be ‘lived’. A scholar is not necessarily a 
religious man unless what be has learnt from boly books is reflected in 
his daily life. "Even Satan can quote the scriptures." Scholarship. by itself. has 
no value unless it is used as a means to attain spiritual illumination. 

The records show that Ramakrishna had among his visitors people who were 
highly intellectual as well as people who had no pretensions to being intellectual. 
He warmly teceived both kinds provided they were true seekers. Just as there 
were men like Pratap Chandra Mazumdar at one extreme, and Latu at the other. 
He would teach each of them according to his likes and beliefs. Mazumdar, a 
member of the Brahmo Sam&j, believed in God without form. Perbaps he was 
a bit fanatical about it, and had nothing but contempt for those who believed 
in God with form. To him, Ramakrishna would say. ‘Good, you worship God 
without form, but please don't say that God cannot have any form and those 
who worship Him with form are to be pitied. We just don't know what God is 
like, If you say you know everything about God, you're mistaken. It's all right 
that you prefer to worship Him as being formless But it'll bea mistake if you 
say that’s all there is to God. God can be both with form and without. He 
can even be many things more than that. Everything is possible for Him." 
Mazumdar found tbis logical He did not contradict Ramakrishna. Perhaps he 
also learnt to be humble where God was concerned. 

But what did Ramakrishna teach the illiterate Latu ? Again, he applied 
the same principle—taking him forward from where he was. Laru, judging from 
what he later turned out to be, must have bad great spiritual potential Ramakrishna 
tecognized this almost at first sight. He drew him closer and closer and finally made 
him stay with bim. Perhaps he thought this would be a better way to teach him 
than give bim merely some oral lessons Living with a teacher is always a 
more effective way of learning than merely receiving oral instructions. Fresh 
from the village, the young Latu was simple. and innocent of the ways of the 
world. In Ramakrishna be had a living example of everything be needed to 


6 





SRI RAMAKRISHNA, THE COMPLETE TEACIIER 


learn about religion. And he took lull advantage of tbis opportunity presented to 
him. 

Perbaps the most striking example of how Ramakrishna taught different 
types of his disciples comes from Girish. Girish was a profligate. There 
was hardly a vice he did not have and he was proud of this fact. Yer, paradoxically 
enough, he came under Ramakrishna’s spell. He wanted to make a complete 
turnround and asked the Master if he should give up drinking. Ramakrishna 
knew it would be impossible for him to give up drinking right away. He therefore 
advised him first to offer the liquor to Mother and then. drink it. as praséd, 
Ramakrishna must have been a wonderful psychologist True discipline is 
discipline which is self-imposed. If Ramakrishna told Girish not to drink. 
Girish would have revolted. He would have said, "Why should | not 
drink? Who are you to tell me what I should do or what I should not do? 
Am Inot my own master ? Seeing the kind of man that Girish was, this would 
have been dis reaction. Buc offering the drink to Mother first did not interfere 
with his freedom to drink. And what Ramakrishna said was only by way of 
advice, it was no injunction. This suited Girish fine. He was free to drink as 
and when heliked. but could he drink happily after offering the liquor first to 
Mother? The thought troubled him that he was offering liquor to Mother, 
while her other children offered her higher and better things—love and devotion, 
for instance, This naturally acted asa constraint on his drinking. This also m»de 
him think of God more. 

As part of his attempt to reform bis life. Girish thought he should 
completely withdraw from the theatre movement—in which his role had been 
that of a pioneer. When he sought Ramakrishna's opinion about this, Ramakrishna 
objected. He said he had been doing very good work through the theatre, 
for he was educating the masses; be would not like that work stopped in any 
circumstances. Ramakrishna’s far-sight saved the Bengali theatre. More than that, 
it saved Girish, for his life, at that point. centred round the theatre. Ifhe left 
this theatre, he would have been dead for all practical putposes—his talents, his 
inclinations al! choked. 

Swami Vivekananda's education provides another typical example of how 
Ramakrishna taught. Swamiji was a born rebel He was not used to being told 
by anybody what he should do or should noc do. He was a member of the Brahmo 
Samaj when he first met Ramakrishna. He beliveed in a personal God who is good 
andkind. The monistic idea that man and God, apparently separate, were 
ultimately one. was shocking to him. Ramakrishna did not want him to be dogmatic. 
He wanted him to study monism and then decide whether he could accept it or 
not So, whenever Swami Vivekananda came alone and was able to spend 


7 


VIDYAMANDIRA PATRIKA 


some time with Ramaktishna. the Master would ask him to read out to him a 
monistic book. At first. Swamiji would revolt, saying. “What's all tbis nonsense 
the book issaying—God being one with man. and so on? ldon't like ic." The 
Master never argued with him, trying to defend monistic thoughts He merely 
said. ‘Never mind what the book says: you don't have to agree with what it says. 
Only do me the favour of reading out the book to me. It's for my sake that you're 
reading it. Somehow or other. I enjoy listening to its arguments’. As it turned out 
later, Swamiji became a strong votary of monism. 

Ramakrishna, however, taught more by his own example than by what he 
said. That isexactly whata complete teacher does. He represented in bimselt 
the bestofevery religious point of view. Looking at him one could see religion 
at its best, in essence as well as in details. Ramak.ishna taught not only individuals, 
he taught also different religious groups and communities. He taught them just 


what they lacked in tbeir thinking. 








The first principle of true teaching it that nothing can be taught. 
The teacher it mot an instructor or teakmaster. he is a helper and 


guide. 
—$ri. Aurobinda 





ji Maharaj 


Swami 


the founder Secretary of Vidyamandira 


NEED OF SANSKRIT EDUCATION 


There is no gainsaying the fact that Sanskrit, with its vast literature dealing 
with every phase of our national life, is a veritable storehouse of knowledge 
bequeathed to us as a precious heritage of our ancestors We must, therefore, 
understand, belore anything. that Sanskrit studies furnish us with the key to the 
deeper understanding of our culture and traditions, of our ways of life. of our 
religious practices and spiritual realizations, and. in fact. of our own selves But 
it was very unfortunate for the country that in the early part of the British rule, 
when Macaulay's scheme of education was introduced. Sanskrit studies were pushed 
to the background and suffered to exist only as an outmoded pursuit for some 
over-enthusiasts, Macaulay's famous minute, however, had a tremendous success 
inasmuch as it converted even the intelligentzia of the society to the 
new creed. The advocates of English learning ran after an alien culture and 
thus became oblivious of their agelong heritage. A hiatus was created between 
the indigenous culture and che ways of life of the new converts, and a sort of 
hybrid growth among the so-called enlightened ones was the result. Referring to 
this period of our national decadence. Swami Vivekananda had said that our leaders 
accepting English as a medium of education, have pushed the country at least fifty 
years back. It would have been better if the western learning were imparted 
through the medium of Sanskrit. 

Te is an unassailable fact that the medium of instruction exerts a great 
influence on the pupils in moulding their taste and sbaping their character. English 
asa medium of instruction in our country has made our youths “English in taste, 
in language. in morals and in intellect". Tbus the introduction of a scheme of 
education which is alien in methods, language and literature bas spelt great disaster 
for the country, inasmuch as it is deterring our Progress as a self-conscious 
people. 





* Founder Secretary of the Vidyamandira and also the Saradapith. an educational Complex. He was also 
a Trustee of the Ramakrishna Math and a Member, Governing Body, Ramakrishna Mission. 
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A plan of national education. therefore, demands among other things. à 
correct evaluation of our national language and literature and ol Sanskrit language 
in particular, wherein lie buried the precious fruits of lives spent in the pursuit 
of knowledge in its diverse aspects. The fact, again, that Sanskrit is the universal 
cultural language of the Hindus throughout India and a very good cementing force 
wust not be lost sight of. It istrue that we should move with tbe time, imbibe 
what is good in other countries and thus adapt ourselves to the changes that have 
come over a progressive world ; but in doing so. we must not forget our priceless 
heritage and cut ourselves off from the age-long moorings which have sustained 
us, and preserved our integrity through countless vicissitudes. [t is not sufficient 
to sing the glories of our past heritage. but it must be studied and woven into the 
texture of our life, individual and collective. Needless to add that a careful study 
of Sanskrit alone will furnish us with the key to the treasure-house of the past 
and bring us into direct contact with what is stored up in our national history, 
culture and literature. 

It may be argued that tbe precious gems thar are embedded in the sanctuary 
of classical Sanskrit may be brought out and scattered among the masses in such 
a manner that they may understand and appreciate them ; that the Sanskrit 
literature should be translated into vernaculars and made popular among all classes of 
people. It istrue that such steps are most welcome and some useful purpose may 
be served thereby. but this is not all. It should be clearly understood that to us 
Sanskrit has more than a cultural value. lt is more essential to our mother tongue 
than Greek or Latin is to English; it is our classical language, parent of all 
vernaculars which, however, remain incomplete without the knowledge of Sanskrit. 
It may not be within the competence of all to become scholars in Sanskrit, but 
it is incumbent upon all that they should know something of itin order that 
they may understand their mother tongue better and keep themselves in touch 
with their ancient heritage and be intimately acquainted with various ceremonies, 
social habits and religious practices which form an integral part of life. Tbe 
life of about two hundred millions, on the occasion of birth or death. in prayer 
or ritual. echoes to the sweet accents and sacred recitals in Sanskrit. This 
wonderful language has been inextricably linked up with the people's lives in 
thousand and one ways for centuries. It is. therefore, idle to think that we can 
at any time do away with Sanskrit or any other language can replace it in our 
religious, philosophical and cultural pursuit of life. 

Swami Vivekananda. though aware of the difficulty inherent in learning 
Sanskrit, was very much emphatic on the spread of Sanskrit education even among 
the masses. With the study of Sanskrit goes prestige and culture which alone 
can bestow on our masses a confidence which is a prerequisite for all their progress 
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in life. Thus alone can they preserve and perpetuate the cultural ideas and 
ideals taught to them, and rise higher in social status, which is so urgently needed 
for them. Swamiji in his lecture “The Future of India", says: "The great 
difficulty in the way ( of popularising the ancient ideas) is the Sanskrit language 
of ours : and this difficulty cannot be removed until, if it is possible, the whole of 
our nation are good Sanskrit scholars. You will understand the difficulty when I tell 
you that I have been studying this language all my life and yet every new book is new 
to me...... Therefore the ideas must be taugbt in the language of the people ; and 
atthe same time Sanskrit education must goon along with it, because the very 
sound of Sanskrit words gives a prestige and a power and a strength tu the race. 
The attempts of the great Ramanuja. and of Chaitanya and of Kabir to raise the 
lower classes of India. show that che marvellous results were attained during the 
life time of those great prophets: yet the latter's failures have to be explained. 
The secret is here...... ‘They had all the wish chat these lower classes should 
come up, but they did not apply their energies to the spreading of Sanskrit 
language among tbe masses. Even the great Buddha mad? one false step when 
he stopped the Sanskrit language from being studied by tbe masses”. ( Complete 
Works Vol. III. Page 290. ) 

It isa happy augury that with the attainment of political freedom a change 
in the national outlook has already come over the country. There is a genuine 
desire at least among certain influential sections to preserve and perpetuate our 
ancient civilisation and culture This bas given an impetus to the spread of Sanskrit 
learning all over the country. since Indian culture is inseparably connected with 
Sanskrit culture. In recent years a revival of Sanskrit learning is marked every- 
where, and various institutions on this line are coming into enistence throughout 
India. Even the Stare Governments have given some serious thought to the spread 
of this ancient learning. The expenditure made on this branch of education by 
the West Bengal Government, for example. has gone up very high ducing the last 
few years, and it is hoped that they will spend more and more in the near future. 
Now is the time for all to think seriously about the re-orientation of our 
educational methods with reference to Sanskrit learning, and give a proper turn 
to it so that the country may follow their lead with profit. 

Tc is, however, a dismal discovery that Sanskrit education available in the 
fol: and the universities is much below the mark The attitude of the general 
public towards Sanskrit learning is rather discouraging. It is, therefore. feared that 
any amount of Government help alone in the form of grants, stipends and 
scholarships cannot sustain such learning for a long time. There must be a 
thorough understanding of its utility by the State and a genuine demand (or it 
from the public so that it may be based on a solid footing. 
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It cannot but be admitted that Sanskrit learning has lapsed into a barren 
pursuit in life due perhaps to some inherent defect in its methods of teaching both 
in che fols and the universities. In the first place. the orthodox way of studying 
Sanskrit in fols outlived its utility long ago. The reason for this is not far to seek. 
In modern times many complicated problems of life have cropped up for which 
adequate solution cannor be found in purely literary pursuit. much less in the 
pursuit of the time-worn language and literature of antiquity as Sanskrit. The 
modern man in his struggle for existence is forced to pay more attention to what 
is called useful and practical education by which he can be better set in the scheme 
of the present day social life. Further, it must be admitted that che stereo-typed 
method of learning which is followed in the fols, engenders a narrow outlook in 
the students and destroys all urge for a progressive life. Their sphere of knowledge 
is so circumscribed that there isbardly any scope forthe growth ofa liberal and 






cramped intellect and a dwarfed imagination. — Tol-education in the country, 
therefore, has degraded into a passive pursuit fit only for thase who have no 
prospect for a better calling in life. 

The universities. on the other hand, have assigned to Sanskrit study a place 
unworthy of its traditions and status. It has been made subservient to English 
learning which is che medium even of Sanskrit instructions. As a cultural subject 
also, Sanskrit finds a somewhat reluctant place in the university. It is taught only 
as one of many subjects. While prescribing courses of studies in literature, history 
and such other subjects, it is again English whicb finds a prominent place in the 
university curriculum. There should have been mucb more connection with a 
classical language like Sanskrit to make the general literary education culturally 
valuable and creatively fruitful. 

In so far as the State policy is concerned. the attitude towards Sanskrit is 
rather apathetic. To an unbiassed mind it is Sanskrit alone which, apart from its 
richness in cultural literature. can maintain the bond of unity throughout the 
land. This is the only language which is most universally cultivated even now in 
India, It is the fountain-head of almost all the vernaculars in the country and is 
free from any provincialism. Sanskrit has, therefore, an all India appeal, and, given 
proper support, encouragement and opportunity. it can easily become at least the 
cultural lingua franca of India. But our leaders are not yet aware of its proper 
value and immense potentiality, and the country may have to wait for a long time 
to come. for a better understanding and appreciation of this wonderful language by 
the State. 

Looked at fromthe above perspective, the future of Sanskrit may seem to 
be gloomy ; but no nation can survive if it is severed from the very root whereírom 
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it has sprung and which has sustained its vitality. It is, therefore, imperative to 
revive and revitalize Sanskrit by enlarging its scope. and at the same time effecting 
a te-orientation in the method of its studies Aims of Sanskrit education must be 
formulated consistently with our age-long ideals and the needs of the modern time. 
Tt should also be liberalized in sucha way as to make it reach even the lowest 
strata of the society. 

Dr. Rajendra Prasad while presiding over the second session of the Sanskrit 
Viswa Parishad at Banaras rightly remarked. ‘No nation can hope to progress 
without proper appreciation of its historica] consciousness. Public leaders ignorant 
of the nation's genius will fail to harness popular support for carrying out a national 
programme. One of the principal ways of understanding the genius of our nation 
is to popularise the study of Sanskrit as it alone has the potentiality of enlightening 
them as to the real nature of that genius." 

We hope the youths of our land on whom rests the responsibility of building 
India of tomorrow should deeply ponder over the need of Sanskrit study for 
reshaping the destiny of the country. 


There are many paths to knowledge already discovered and no 
enlightened mas doubts that there are many more waiting 10 be 
discovered. Indeed all paths ieod to knowledge. 

Bernard Show 


WHAT AILS STUDENTS ? 
SOME REMEDIES 


The spirit of indiscipline now running rampant in the country is not confined 
witbin the campus of Colleges or Universities. From the top-ranking officials down 
to the most illiterate man on the street. defiance and lawlessness have become almost 
a normal feature of their daily life. Asa matter of fact, there is no forum of 
activity which can be considered to be altogether free from this malignant malady, 
It is manifesting itself today in various ugly forms such as strikes, demonstrations, 
bunger-strikes, rowdyism, vandalism, burning of trains, trams and buses, breaking 
of tables and chairs, throwing of brickbats against pedestrians in the streets and 
shoes at one another in assemblies and tbe like. Whatever be the etiology of 
this widespread violence, it cannot be gainsaid that the student community, the 
most emotionally inflammable material in the corporate life of the country, cannot 
be expected to be completely impervious to tbe malevolent influence of these 
disruptive movements that have appeared as a dark cloud on the horizon of our 
national life. 

The educational institutions which were at one time the nursery of all that 
is good have become the centres of chaos and confusion, crimes and corruptions, 
and there is no knowing when the whole edifice will topple down like a house of 
cards under the storm and stress of this unsetsled condition of life. The nation 
will die an unnatural death if tbe younger generation is not saved from the baneful 
influence of these destructive activities and normalcy restored at an early 
date. 

1. It we dispassionately analyse the causes of student indiscipline, we cannot 
resist the conclusion that the teachers and che guardians are no less responsible 





* The founder Principat of the Vidyomundira for more than twenty three years. At am eminent educationist 
and a Principal who cared intensely for the student's all-round welfare. He was highly respected and even 
today remembered with lave and reverence by the Vidyamandoa alommi. He was also a Trustee 
of tha Ramakrishna Mash and এ member, Governing Body, Ramakrishna Mission. 
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for tbis regrettable state of affairs than the students themselves. In most 
of the existing schools and colleges, the boys are left to themselves to drift in the 
stream of circumstances according to their individual impulses as the teachers are 
too much engrossed in their professional problems and means of livelihood and 
the guardians in their domestic, social and official preoccupations which leave very 
little leisure at their disposal to look into the pressing intellectual, mental and 
moral requirements of the boys and to properly canalise the accumulated fund of 
their superfluous energies This is one of the worst drawbacks in the modern 
educational and social structure of the country. 

2. The guardians are very often found to condemn the teachers for their 
failure to bring out the best in the boys. Butdo notthe guardians equally share 
the responsibility to build up the character of their wards by setting an example 
Of honesty. nobleness. sobricty and purity of conduct in their own lives in their 
domestic and social environments? Where is that pristine sanctity attaching to 
householder's life—that calm atmosphere and simplicity of habits that characterised 
every household in the past? We cannot expect plants to grow and flowers to 
blossom forth in a dreary desert. The law of Nature operates with equal fotce 
and inthe same way in human society also. The domestic inlluence is therefore 
a vital factor in shaping the life and character of a boy. Let the gurdians first put 
their own houses in order and then step forward to arraign the teachers for 
neglect of duty before the bar of public opinion. 

3. As a matter of fact, if a bird is to wing its delightful flight across the 
firmament, it needs the help not only of its pair of pinions but also of its head 
and tail. A harmonious combination of the three is what is required for a bird to 
fly freely in the air, Similac is the case with the education of a boy. A concerted 
and co-ordinated effort of all the three elements viz. the guardian. the teacher and 
the student coupled with a peaceful domestic environment anda quiet academic 
atmosphere in schools and colleges is the sine qua non of a healthy growth and 
development of a disciplined and balanced life in a boy. One divorced from the 
other cannot be expected to produce the desired result. 

4. The absence of scope for the engagement of students in the various 
creative and constructive activities before and after the school or college hours is 
another drawback in the modern system of education, as it leaves adequate room and 
opportunity for the students to indulge in undesirable marters which are detrimental 
tothe balanced growth of the head. hand and heart of the student in general. 
Ifa sifting enquiry is uade in this regard, it would lead to the shocking revelation 
that 90% of the boys get no healthy mental, physical or intellectual occupation to fall 
back upon during the hours referred to above. The physical and mental urges of 
the juvenile souls can hardly be kept artificially confined within proper limits without 
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any occupational safeguards being provided 
period. 

5. Student Unions in Colleges and Universities in most cases have become 
the centres of hot political activities They more often than not play into the 
bands of wily politicians who create intolerable situations in academic circles with 
the help of students. Needless to point out that the principal object of such 
Unions should be exclusively cultural and not political, and their eaistence or 
continuance is to be justified only by the measure of cultural contribution they can 
make tothe corporate life of the institutions concerned and not by any other 
standard. The sooner the student Unions are reorganised and placed on a 
better foundation and their outlook re-oriented, the better for the student 
community. 

6. Dr. Srimali, Minister of Education, Gove. of India, while stressing the 
need for more intimate contact between students and teachers. rightly remarked, 
"In the ultimate analysis. the present situation isa result of the failure on the 
part of the parents to exercise proper control over their wards and oí teachers 
to win the respect, affection and confidence of their students. Ie is all the more 
tragic that. in many cases, the teachers themselves have been found to instigate 
students to start agitation. There are also politicians who are always ready to 
fish in troubled waters and exploit the students for their political ends. J cannot 
think of more heinous social crime than the teachers instigating their students to 
indulge in anti-social activities end politicians exploiting them for their 
selfish ends.” It has been rightly pointed our in the Bhagavad Gita (Ch. IIL21) 
that ordinary people follow the examples set by the great ones of the society. 
Isit not therefore a flagrant caricature of the noble profession of the teachers to 
resort to strikes and hunger-strikes, and to lead processions in the street, mouthing 
stereotyped slogans and shibboleths like some misguided political weathercocks in 
season and out of season? How can you expect the students to stand as silent 
and idle spectators to the panorama of the subversive activities of such teachers 
in their own schools and colleges? On November 6, 1959, Dr. Triguna Sen, 
Rector of the Jadavpur University, held an informal conference of the Calcutta 
educationists to discuss the pressing educational prublems vis-a-vis indiscipline 
among college students in West Bengal. The Principals and Professors of several 
colleges. Prof. N. K. Siddhanta (Vice-Chancellor, Cal. University) and Prof. Humayun 
Kabir. Union Minister for Scientific Researches and Cultural Affairs were amongst 
those who attended the said conference. It was. inter alia. emphatically and 
reasonably suggested that “College teachers should not contest any political 
elections, hold any office in the organisation of a political party or express any 
political opinion to students within the colleges. Moreover, they should play an 
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active role in maintaining discipline and in punishing indiscipline. They should take 
a firm stand individually and collectively when they find their students straying 
into politics or unacademic conduct. It is wrong to suppose that the maintenance 
of discipline is the concern of the Principal alone : the teachers are as directly 
concerned in this matter asthe Head of the Institution, for all of them share 
the moral responsibility for giving proper training to the pupils placed in their 
charge" 

7. ltisan astounding phenomenon that during examinations, the candidates 
burst into violence and turn examination centres into pandemoniums in a tice 
on the pretext of stiffness of questions, fancied or real. No doubt, questions 
should beso framed by the duly qualified paper-setters and so moderated by the 
equally competent moderators who ate in intimate touch with the syllabi as not 
toleave any room for unnecessary grouse or irritation on the part of the students, 
and justice should also be done to the boys if their cause is found to be justified ; but 
under no circumstances. the students should be permitted to take the law into their 
own hands and paralyse the normal functioning of the Universities or the Boards 
concerned. It has been clearly stated in the Calcutta University Regulations 
(Section 17 Chap. XXV) that, ‘if it is proved to the satisfaction of the Syndicate that 
the questions in any subject are not such as candidates could reasonably be expected 
to answer within the time allotted. or have not been fairly distributed over the 
whole course in that subject. or do not conform to the Regulations laid down for 
the examination in that subject, or show a marked change oí standard, or that 
from any other cause. injustice has been or is likely to be done. the Syndicate 
shall issue such directions as may be necessary to rectify matters.’ On the basis 
of this regulation, the Controller of Examinations also issued a separate circular 
in time to the candidates tothe effect that if they had any grievance against any 
question paper. they should submit representations in writing after an examination 
had been over instead of registering their protest against a question paper by 
rowdy conduct in the Examination Hall or by leaving the Examination Hall in 
a body, as no usful purpase would be served by such disorderly conduct and 
candidates behaving in this manner would do so at their own risk. If in the face 
of this well meant notification of the University tbe candidates run amuck and 
create hellish situations in examination halls as is being done to-day almost all over 
India, it is up to the authorities to adopt the stringent possible measures to meet 
the challenge of the time and vindicate its honour and prestige which are at stake 
under such abnormal circumstances. Any vacillation or show of weakness on the 
part ofthe authorities in this regard is sure to defeat the purpose for which disci- 
-plinary measures have been framed. You cannot quench the bubbling lava by 
merely pouring slops into the yawning orifice of a smouldering crater. 
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B. The trouble-makers in the examination hall are mostly those who get 
an easy access to it without undergoing even the semblance of a Test Examination. 
Even the mast unworthy candidates receive permission to sit for the examination 
if they can only submit the required examination fees and go through certain paper 
formalities. There is nothing at stake in the case of these non-collegiate or private 
candidates. as no serious loss of time and money or of energy is involved in-their 
cases asitisin the ease of regular candidates. The examination loses much of its 
seriousness when all and sundry without any discrimination of age or merit. get 
the passport to the sacred sanctum of the Examination Hall. This slackening of 
rules regarding admission of candidates to the examination has much to do with 
the indiscipline amongst the candidates in the examination. 

9. Co-education is another factor that has of late imbalanced the educational 
life of the student community. Opinions may differ in this regard. Bur it is an 
undeniable fact that the unbridled and unrestricted mixing of youthful boys and 
girls in schools and colleges has to a considerable extent told upon the moral 
health of the younger generation. This Occidertal system of co-education is not 
suited to the temper and genius of our people. The sooner this method is replaced 
by the time-honoured tradition and healthy principle of our forbears to cducate 
boys and girls separately in separate institutions, the better for the nation as a 
whole, 

10. We have moreover given the goby to the real values of life 
in our mad craze for the material culture of the West. In the words of 
the illustrious German Philosopher Nietzsche, “The greatest cvents--these are 
Not our loudest ; on the contrary. our quietest hours. The world turns itself nor 
around the discoverers of new noises. but around the discoverers of new values". But 
our modern educational institutions built up in imitation of the Occident. ate 
encouraging the alumni to be more and more noisy and intemperate as if by noisiness 
and violence they can grow much bigger in their moral stature than by silent pursuit 
of their works and education. It is regrettable that the students ignoring the 
real values of life are drifting away from their cultural moorings from day to day 
through sheer neglect of the study of their indigenous thought and culture as 
embodied in their Sanskrit literature. It really portends a great disaster for the 
country as a whole that Sanskrit —the storehouse of all that is good in our civilization 
has of late been cast into the cold shade of neglect. The sooner this blunder is 
rectified the better for our boys. With the roll of years and change of curricula, 
the entire complexion of education has undergone a tragic transformation. Every 
student of history is cognisane of the fact that excellent moral principles were 
implanted deep in the plastic minds oi the young learners in the formative period 
of their lives in the past by inculcating such uplifting gaspels as are found recorded 
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in our scriptures : 
"super ex uam" “জিজ্ঞা ম দযুদন্ৰমা । sakan AR 
Fegan” “মা বিত্িখাবহ s" "erred গমব্বিচ্যদু । eater 
Takreer! serere sugars i” “মাহ্বৃনী মধ । Rada 
wi জাঙাতইবী সহ । effer মহ" “aaaea 
wra of afeen লী rof: amame gufonfa 
জানি adara লী aha 1” 

—"Knowledge results from deep reverence for the teachers and elders. 
Tongue must utter what is sweet and good and ears listen to what lofty things the 
scriptures teach. The teachers and the taught should never bear malice or hatred 
towards any. A student must not deviate from the path of truth and religion 
He must do those works which are beneficial to the society, look upon his parents, 
teachers and guests as gods, perform faultless acts and not others and imitate only 
the good deeds of his preceptors." Aa a matter of fact, if we want to tackle the 
problem of student indiscipline most effectively we can ill afford to brush aside 
this vital factor in framing the educational scheme for our younger generation. A 
healthy social order can never be built up without the strong moral background 
ot the students, 

11. The unwieldy number of boys in most colleges is a bafling problem by 
itself. The situation demands an immediate disintegration of such huge colleges 
into small units to make it possible for the college authorities and the teaching staff 
to control and guide the boys according to a balanced programme of healthy co 
„curricular activities. This must be done without delay even if it meant financial 
loss to some colleges or to the Government. For. the future of the country would 
be completely blighted if we fail to arrest this growing spirit of insubordination, 
especially among the students. The preservation of the moral and spiritual health 
of the younger generation,—the future builders of the destiny of the nation. should 
engage the closest care and attention of the persons who have the wellbeing of the 
country at heart. 

12. There is of latea great furore over the question of introduction of 
religious education in educational institutions. Some opine that religion bas 
exhausted its possibili and outgrown its usefulness in this age of scientific 
renaissance and as such it should be banished as an out-moded system from the 
field of education | Perversity can go no further. In India. it must not be forgotten, 
the grand. edi6ce of her cultural life stands on the terra firma of the spiritual 
contributions of the great religious leaders of the past and the present. To dislodge 
religion {rom its rightful place as a great moral force in the scheme of our 
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educational and cultural life is to negate the past and to commit violence to our 





kananda rightly pointed oot in most unambiguous terms, 
on alone is the life of India and when that goes India will die, 
in spite of politics, in spite of social reforms, in spite of Kuvera's wealth poured 
upon the head of every one of her children." He wanted to rehabilitate the past 
glories of his motherland through an education which would not merely combine 
in it the best elements of Eastern and Western culture but would at the same 
time hold aloft the Indian ideals of devotion, wisdom and morality so that it might 
meet the national temperament at every poinr. Real education, he said. was that 
which enabled a person to manifest the perfection already in him bya balanced 
and barmonious development of his head, hand and heart. 

13. The Radhakrishnan Commission on University Education in 1948-49, 
while speaking about the duties and responsibilities of our Universities said. "The 
greatness of a country does not depend on the extent of its territory, the length 
of its communications or the amount of its walth or equitable distribution of wealth, 
important as all these things are. If we wish to bring about a savage upheaval 
in our society or Rakshasa Raj. all that we need todo isto give vocational and 
technical education and starve the spirit. We will have a nuraber of scientists 
without conscience, technicians without taste who find a void within themselves, 
a moral vacuum and a desperate need to substitute something. anything. for their 
lost endeavour and purpose. Society will then get what it deserves. If we claim 
to be civilized. we must develop thought for the poor and suffering, chivalrous 
tegard and respect for women, faith in human brotherhood. love of peace and 
freedom, abhorrence of cruelty and ceaseless devotion to claims of justice. University 
must stand for these ideal causes which can never be lost so longos men seek 
wisdom and follow righteousness.” In a similar vein the Mudaliar Commision on 
Secondary Education in 1952-53 says. "In dealing with the aims and objects of 
education, we have made it clear that the supreme end of the educative process 
should be the training of charactet and personality of students in such a way that 
they will be able to realise their full potentialities and contribute to the well-being 
of the community.” 

In this connection we will do well tc quote from the Report of the Committee 
of Religious and Moral Instruction appointed very recently by the Central Ministry 
of Education, which emphatically says, "Many af the ills in tbe education world 
and in the society asa whole today are mainly due to the gradual disappearance 
of the hold of religion on the people". In the view of the Committee, the only 
cure of this growing malady lies in the deliberate inculcation of moral and spiritual 
values from the earliest years of our lives- The illustrious Journal. "The Amrita 
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Bazar Patrika” editorially comments. in its issue of tbe 4th February. 1960, "Tbe only 
possible way to inculcate moral values in tbe students is perbaps to arrange for 
residential institutions on the model of those of the Ramakrishna Mission and 
similar other organisations preferably outside big cities...... Moral values can be 
inculcated as a living force in the younger generation only in such an atmosphere 
and not through mass media in tbe existing Schools and Colleges". In this 
connection I may be permitted to add that indiscipline is almost a rarity in residential 
Colleges of small dimension where there is an intimate contact between the teacher 
and the taught and the daily life is regulated according to a. carefully chalked our 
programme of prayer, study, physical exercise, cultural activities, recreation, games 
and sports. An excellent academic atmosphere can be created and maintained for 
a peaceful pursuit oí studies if it is managed by a staff of outstanding moral 
integrity ; for it is the dignity of character that counts more than mere dry and 
soulless rules and regulations in building up the lives of the students. This close 
contact between the wo is sure to foster a spirit of love and mutual obligation 
and help minimise and eliminate chances of defiance or disrespect to the authorities. 

14. It would indeed be a grave blunder to snppase that this student indis- 
-cipline is an isolated problem in the realm of education alone. It would be viewed 
asa part and parcel of the hydra-headed socio-economic problems of the country 
asa whole. In the process of reconstruction undertaken by the persons placed at 
the apex of the administration, they have more or less failed to provide suitable 
occupation for those who come out of the Universities, year in and yeat out, after 
the completion of their education in the diferent branches of study. Those who 
are trying to build up a new India must pay most serious attention to this vital 
problem of unemployment, create opportunities and avenues for the educated youths 
of tbe land for the proper utilisation of their talents and thus fill up the lacuna 
unexpectedly created by a sudden jump of the country from slavery to indepen. 
dence. We need not despair. The country is passing through a period of transition 
and it isupto the authorities and the enlightened people to reorganise our 
educational system in the light of the experiences they have been able 
to gather in this particular regard. We doubt not that the student with their feet 
firmly set on the soil of India, with their time properly utilised, energy 
duly canalised. heart immensely expanded and intellect tightly barnessed to useful 
and constructive activities would be able to grow up to be responsible citizens of the 
country and devote themselves, after the conclusion of their University Education, 
to the fruitful work of reconstruction of their motherland for the wellbeing of their 
own brothers and sisters as also for the good of the humanity at large. 





GLITTERS OF TRUE GOLD 


SwAMI GAHANANANDA* 


lwould like to begin by stating that itis a privilage to participate in this 
Golden Jubilee function. When we say "Golden Jubilee", we mean fifty golden 
years. The Vidyamandira has fifty shining years behind it. It bas some other 
unique features also. Tbe Vidyamandira is the first degree college started by the 
Ramakrishna Mission. It came into existence as the pratial fulfilment of a 
educational vision. I am referring to the original wish or dream of Swami 
Vimukrünandaji For various reasons, it could not be fully realized. 

Nearly a hundred years ago Swami Vivekananda showed the close connection 
between culture and education. Wherever there isa great culture, you will ind 
behind it a highly developed system of education. Ancient India could produce a 
great culture because it had developed a wonderful system of education—the 
Gurukula system. When a boy reached the age of eigbt he was taken to a Guru, 
and left completely to tbe Guru's wise care. Manu's injunction was: "Don't 
disturb the boy for 12 years." 

In those days people took education seriously. In the Taittiriya Upanishad 
we find a discusion on what true tapasis. The opinion of the Vedic Risbi is ; 
“Swddhydya pravacana eveti" "study and teaching alone" constitutes true tapas. 
Education itself is the best tapas, that is, the best form of human effort. 

In modern times we are facing a crisis in culture, If you study ic carefully. 
you will fnd that this crisis has been brought about by our defective educational 
system. India is a nation of so many racial, linguistic. religious and tegional 
diversities. What really holds this nation together is its culture. But the common 
people. especially the youths, have very little idea of this common culture. Most 
of chem remain alienated from the great culture of India. The chief cause for 
this alienation is our defective educational system. 














* Generel Secretary, Ramakrishna Math and Mission. This article has been based on the Presidential 
Address delivered in the Inaugural Meeting of the Goiden Jubilee Celebration on 4 July, 1991. 
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The present system of education in India was introduced by the British. 
The British Government was not interested in developing science and technology 
in India. Nor were they interested in developing our ancient culture. After 
India's independence, science and technology have been introduced into education 
on a large scale. However. India's cultural heritage has been left out of the 
purview of education. Asa result, there is confusion of values and lack of direction 
in individual as well ascollective life. This kind of conflict between education 
and culture is not so serious in Western countries, since those countries have been 
developing a materialistic, technological culture for the last three hundred years. 
India's case is different. We have an ancient. very rich culture. But the present 
system of education is not rooted in it. 

What is t Indian culture? What is the unique feature of Indian 
culture ? Spirituality. Spirituality is the chief characteristic of Indian culture. 
No other culture in the world has given so much importance to spiritual life as 
Indian culture has done. In the words of Swami Vivekananda, "The Indian mind 
is first religious. then everything else. So this is to be strengthened”. On another 
occasion Swamiji said: “Religion and religion alone is the life of India, and 
when that goes, India will die, in spite of politics, in spite of social reforms. in 
spite of Kubera's wealth poured upon the head of every one of her children". 
Here by “religion” Swamiji means spirituality. And by spirituality is meant 
everything concerned with the direct realization (aparokshánubhuti) of God. The 
truths and laws of the spiritual world were discovered by the sages of ancient 
India. These constitute the essentials of religion. Temples and rituals, mythological 
stories and institutions—all these Swami Vivekananda regarded as only secondary 
details. Accroding to Swamiji. "Each soul is potentially divine ; the goal is to 
manifest this divinity within". This is what spirituality means : it is the essence of 
teligion, the core of Indian culture. Swami Vivekananda called this core and 
essence of religion “Vedanta”. 

Vedanta is in harmony with modern science. Many people think that 
religion and science are contradictory. This may be true of other religions but 
not of Indian religion, that is, Vedanta. In Indian culture, religion and science 
are not mutually contradictory but complementary. This is because both are 
concerned with the ultimate Truth. Science seeks truth in the external world, 
whereas religion seeks Truth in the inner world. Both science and Indian religion 
regard the ultimate Reality as a unitary principle. Regarding this Swami Vivekananda 
said. (I am quoting his words): “Just as a physicist, when he pursues his knowledge 
to its limits, finds it melting away into metaphysics, soa metaphysician will find 
that what he calls mind and matter are but apparent distinctions, the reality being 
one. 
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Another similarity between science and Indian religion is that both are based 
on the principle of verifiability. Science says that something can be regarded as 
true only if it is proved through correct observation and experiment. Vedanta 
also says that the truths of religion must be verified through direct realization. 
Regarding this I would like to give you a remarkable quotation from Swami 
Vivekananda. Swamiji said : “Ts religion to justify itself by the discoveries of 
reason. through which every other science justifies itself? Are the same methods 
of investigation which we apply to science and knowledge outside. to 
be applied to the science of religion? In my opinion this must be so, and I am 
also of the opinion that the sooner it is done the better.” (C.W.I. 366) 

So you see. in Indian culture, religion and science are complementary. 
Pointing this out. Swami Vivekananda said. "In India the attempt has been made 
from the earliest times ta reach a science of religion and philosopby, for 
the Hindus do not separate these as is customary in Western countries. We regard 
religion and philasophy as but two aspects of one thing which must equally be 
grounded in reason and scientific truth." (C W. IIE 5) It was the lack of 
understanding of this fundamental rruth that made our policy makers adopt 
secularism as a political creed soon after we attained independence. The purpose 
of secularism as a political principle is to eliminate religious fanaticism, bigotry and 
conflicts out of public life. To «hatextenc it is indeed a good and necessary 
principle. But. unfortunately, ignorance of the true scope of secularism has led 
to the elimination of the life-giving principles of spiritual life also from education 
and other departments of national life. 

True religion, that is, the basic principles of spiritual life, must be reintroduced 
into our educational system. Every Indian boy and girl must havea thorough 
knowledge of spirituality. They should know what true religionis They should 
be able to harmonize modern science with the ancient cultural heritage of their 
country. This is the first important thing to be done in this country. 

Religion hes another important role to play in education—in the building of 
character. From very ancient times religion bas been the custodian of morality, 
This is true not only of India, but of other parts of the world as well. Religion 
and moralicy are not the same, but they always go together. Without moral 
strength it is not possible to attain success in any field of life. And moral strength 
comes only by developing integrity of character and unselfishness. Swami 
Vivekananda has said. "No great work can be achieved through humbug". (C. W.VI. 
330) Our ancient scriptures, the Upanishads declare : Satyameva jayate, na-anptam, 
“Truth alone triumphs, not falsehood”. Development of character should begin 
early in one’s life—as early as possible. Our children and young men should learn 
that a pure and strong character is a great asset in personal life and that it should 
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be protected at all costs. 

Swamiji gave great importance to strength—strength of all kinds : physical 
strength. mental strength and spiritual strength. He believed that most of the 
sufferings in life are caused by weakness. He said. (I am quoting his words) “It 
is weakness, says the Vedanta, which is the cause of all misery in this world. 
‘Weakness is the one cause of suffering... We lie, steal, kill and commit other crimes 
because we are weak.” (C. W. II. 198) [n another place he said. “The remedy for 
weakness is not brooding over weakness. but thinking of strength that is already 
within them... Never say ‘No’, never say ‘I cannot’, for you are infinite." (C.W.II. 
300) 

Among the other qualities of personality that Swami Vivekananda considered 
important. faith and Brahmacharya deserve special mention. By faith Swamiji 
meant trust in God, trust in the power of Dharma and also trust in one's own selt. 
Swamiji used to say: "The history of the world is that of six men of faith, 
six men of pure character.” (C.W.VI. 144) 

It was Swami Vivekananda's belief that faith and Brahmacharya are closely 
interconnected. Brahmacbarya means, to lead the life of a student with self-control 
and discipline. As longas you remain a student you should observe chastity in 
thought, word and deed. [n this regard. our Indian youths should not imitate 
Western youths. If you lead a pure life, it will help you in your studies and sports. 
The benefits of a disciplined student's life will last through the rest of your life, 
even when you lead a householder’s life. 

But the human quality that Swami Vivekananda has stressed most is 
unselfishness and service. He has given a new definition of morality. To quote 
his words, "The only definition that can be given of morality is this: that which 
is selfish is immoral, and that which is unselfish is moral.” For Swat unselfishness 
and service are not mere matters of rules and regulations, but ol reality. If God 
dwells in all beings as the Supreme Self, if every man is potentially divine. then, 
to serve God in man or man as God is the best form of worship. To quote Swamiji's 
own words: “Itisa privilege to serve mankind, for this is the worship of God. 
God is here in all these human souls, He is the soul of man.” (C.W.I. 424) 

This ideal of service should become an integral part of education. Institutions 
like the Vidyamandira provide opportuni to young students to put into practice 
Swamiji’s ideal of service. I believe this ideal of service is slowly spteading among 
our youths, More and more young people are coming forward to work as volunteers 
and render free service in many institutions and also in independent groups. This 
is indeed a good sign. 

If the Vidyamandira has fifty golden years behind it. { am sure it has many 
more shining years before it. I also hope that, through divine grace. Swami 
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Vimuktanandaji's wish to see the Sarada Pitha becoming an independent. 
comprehensive educational centre will attain ful&lment. 

In conclusion I would like to offer prayers to Sri Sti Thakur. Sri Sri Ma 
and Swamiji, for the continued prosperity of the institution. May the noble 
ideals that the Vidyamandira stands for. be fully manifested in the lives of all those 
who are connected with this institution. 


| had six honest serving men— | They taught me all I knew, | 
Their names were Where and What and When—| and Why and How and 

Who. 
—Rudiard Kipling 


Educotiow is the art of making men ethical. [It begins with pupils. 
whose life ir at the instinctive level. and show them the way to a second 
birth. the way 10 change their instinctive nature into a second intellectual 
nature and makes the intellectual level habitual t0. them. 

Herel 


MY ASSOCIATION WITH VIDYAMANDIRA 


On return from America and London, where his mission had been gloriously 
successful, Swami Vivekananda found his own country to bave lost confidence in 
herself. He tried to restore this confidence by re-educating our youths. With this 
ideal in mind, Swami Vimuktananda, General Secretary of Ramakrishna Mison 
Saradapitha, started a residential college on @ plot of a land, close to the Math. 
purchased in 1938. 

Vimuktanandaji was assisted in bis work by the devoted service of five highly 
qualified monastic members of our Mission including myself who were given to teach 
History, Civics and Logic. However. for want of fund. he could not appoint 
qualified teachers of subjects like English. Mathematics, Physics and Chemistry, even 
though selfless teachers had already agreed to render free service. The mission 
remains grateful to them for ever. 

The college started with but 20 students, for the simple reason that not many 
parents trusted a new college. But the prospects brightened a great deal «hen by the 
grace of Thakur and Swamiji. the whole group of these boys passed the university 
examination and, on top of it, one of them came to be placed 10th in otder of merit. 
This brilliant success changed the face of the Vidyamandira altogether and in the 
second year student admission rose to 200, 

The college gradually became popular and, in time. grew into a degree college, 
offering courses in both Arts and Science. 

Revered Swami Tejasanandaji Maharaj, a bighly qualified monk and the first 
Principal ofthe college, made sure that its resident students routinely attended 
prayer and did manual work as part of an all-round training. which, in his view, 
must aim at the development of all aspects of one's personality—physical, intellectual 
and spiritual. 

This approach was of course predicated on Swami Vivekananda's conception 





° A Senior Monk of the Ramakrishna Order. Secretary, Ramakrishna Mission Jamshedpur, He was the 
Vice-Principal of Vidyamandira in the initial years, 
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ef education asa process that brings out tbe best qualities of head and heart with 
which a human being is born. To use Swami Vivekananda's own words the " 
of education is to manifest perfection inevery man". Alas. the education system 
as we have it never fulfils this aim becausc it merely prepares our students to 
earn their livelihood to the total neglect of spiritual growth. What is forgotten is 
that self-development is impossible without the full utilisation of one's mental 
and spiritual potential. What use are scientific giants, if they are moral 





pigmies ? 
Swamiji set us the motto of “Be and make." An honest pursuit of this 
motto can tum out men of character who alone. with the qualities of their head 
and heart. civilise our society in the true sense of the term. Let the Vidyamandira, 
therefore. help its students to practise concentration of mind through their 
particular subjects of study in the first place. and carry it on. nay develop it 
further. tbrough prayer. morning and evening. in the shrine. Young men such as 
these will glorify their own | their nation, and society at large. 








Pupils should know to discriminate berween what should be received 
und what rejected. It is the duty of the teacher 10 reach bis pupil's 
diwrimination. If we go on taking it inditcriminorely we would be no 
better than machienes, We are thinking, knowing beings and we mun in 
this period distinguish truth from untruth, swear from bitter language citan 


from uncican things and so on. 
—M. K. Gandhi 
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The world is too much with us : late and soon. 
Getting and spending. we lay waste our powers : 
Little we sce in Nature that is ours ; 

We bave given out hearts away. a sordid boon ! 
The sea that bares her bosom to the moon : 

The winds that will be howling at all hours, 
And up-gathered now like sleeping flowers 

For this, for everything. we are out of tune ; 


It moves us noc." 
— William Wordsworth 


Modern man is in a burry. He is racing against time. He has no time to 
wait. He has to conquer Nature; he has to conquer Time itself. But Nature 
boomerangs, spelling an ecological disaster. And it has set perceptive minds of 
our times thinking. 

But the ancient man. since the very beginnings of Time, Jearnt all his lessons 
{from Nature. The birds in the sky, the fish in the waters, the trees gently swaying 
in the wind. the rising and the setting sun, the awe-inspiting thunder and lightning, 
the gentle moon—all these taught him whatever he wanted to know about lite. 
Everything beckoned him toa bigher Reality, hidden behind the mantle of Nature. 
At the same time, Nature taught bim bow to live in this world. how to get his 
food and clothing. and even shelter. 

In che Upanishads, there is the story of Satyakama Jabala, the boy who 
went toa great Rishi. to learn about Brahman. When asked about his parentage, 
the boy repeated what he bad heard from his mother that she did not know who 
his father was. Hearing this the teacher considered him eligible for receiving the 
knowledge of Brahman, because he would not swerve from Truth. 

* President. Sri Ramakrishna Math, Madras. Former-Secretary of the Vidyamandira (1976-1991), 
and Trustee of the Ramakrishna Marh and a member, Gorerning Body. Ramakrithna: Mission. 
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Now. how did the Guru teach him? ‘He gave Satyakama four hundred 
lean. weak cows to tske care of and sent bim to a forest. There he went and 
lived for some time. The teacher had told him to come back when the herd 
would increase to the number of one thousand.” 

Altec a few years, one day Satyakama heard a big bull in the herd saying 
to him, "We are a thousand now; take us back to your teacher. I will teach 
youa little of Brahmant Then the Fire. then a swan and then a bird, tjogh p 
him more of Brahman. Satyakama returned to his teacher's house and presente. 
himself before him with due reverence. The teacher, as soon as he saw his disciple. 
remarked : 'Satyakama. your face shines like a knower of Brahman. Who then 
has taught thee?” ‘Beings other than men,’ replied Satyakama, but prayed to be 
taught further by the teacher. 

Now, the allegory apart. the story conveys to us a message—a message that 
we can learn everything from Nature both within and without. Swami Vivekananda, 
narrating this story comments. ‘The great idea of which we here see the germ is 
that all these voices are within ourselves? We may add that the voices within 
us speak when we tune ourselves to the rhythm of Nature, which vibrates through 
the universe. The truth embedded in Nature tells us, ‘Understand what this world 
is. so that it may not hurt you.'* 

Education, therefore, is not merely getting a few degrees or learning some 
trades, which would help one earn a livlibood. It has to be a natural development, 
a growth, just(à like a little plane that grows into a huge tree, all the time taking 
form the environment what it needs to grow. 

Human life has to be a growth, if it is to have a meaning. We have 
to leatn where Nature has placed us—our surroundings, the men and women 
and ali other creatures that surround us. Life is a continuous interaction with 
our surroundings. Our education, today, unfortunately does not teach us how 
to relate ourselves to the world around us. But for a poet it is different. As 
Wordsworth wrote 

"Thanks to the human heart by which we live, 

Thanks to its tenderness, its joys and feat 
To me the meanest flower that blows can give 

Thoughts that often lie too deep for tears.'* 

But, for the ordinary man, worn out by the cares of life and burdened 
with the ‘information-gathering’ education of today. has hardly time to look 
at even the best flowers around him. The creativity in him is crushed. 

For instance, Rabindranath Tagore’s founding of the Vishwa-Bharati 
university amidst a rural setting was for the sake of opening up the tender 
minds and bearts of the young ones to the nature around them. The famous 
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university of today. stacted as a small school In the beginning. he felt the need 
of a headmaster and appointed one. who was a stickler for rules. He complained 
that the boys climbed the trees. talked loudly and ran about. The poet replied. 
"Well in your age. they won't do that. Now allow them to run about a 
little. The trees have spread out their branches invitingly. Let the children 
climb them and swing their legs” Tbe Headmaster left !* 

Writing about the genesis of Santiniketan. he says. ‘Education divorced 
from Nature bas brought about untold harm to young children. The sense oí 
isolation that is generated through such separation has caused great evil to 
mankind. This misfortune has beset the world since a long time ago. That is 
why this institution came to be founded'.* 

Tagore wanted that in the early stages of life the children should 911 
their time with joy and merriment, that comes from intimate daily contact 
with Nature. expressed through painting, songs, acting etc. This would &ll 
their deeper consciousness with joy and happiness. Indeed, growth is possible 
only in such a natural setting. when the mind communicates with Nature and 
expresses itselí in creative pursuits. 

The whole of life is an interaction with nature. external and internal. 
Life becomes joyful if the harmony underlying Nature becomes a felt experience. 
No doubt. economic considerations do weigh heavily in planning our education. 
But, to develop an integrated personality man has to learn to live in peace 
with his inside and his outside. Though we would like to put a premium on 
the intellect, it is a fact of life that man lives more through his heart chan 
through his intellect. Therefore education must find ways and means of expansion 

+ of the heart, and closer contact with Nature—the trees. the river. the sea and 
the mountain, the flora and fauna—all these tend to make the mind introspective 
and sets it thinking on original lines. This is the reason why Tagore wanted 
children to be educated in the midst of Nature rather than be huddled up 
into educational ‘factories’. 

Henry David Thoreau. that great naturalist. who defied the established 
traditions of conventional society and lived alone on the bank of a pond in the 
forest observes ‘I went to the woods because I wished to live deliberately. 
to front only the essential facts of life, and see if I could not learn what it 
had to teach, and not when I came to die, discover that I had not lived." 

But, for ‘learning to live’. we should not be divorced from Nature. but 
become tuned to its inner rhythm. The human sou! thatis notso much dead 
as nor to admire and appreciate the rising sun over the mountains, the setting 
sun dipping into the sea. or tbe lotus buds slowly dancing touched by the sofc 
breeze. can awaken to the tune of the cosmic rhytbm within. As Thoreau puts 
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it "We must learn to reawaken and keep ourselves awake, not by mechanical 
aids, but by an infinite expectation of the dawn. which does not forsake us in our 
soundest sleep.'* 

So as to ‘learn to live, we must learn to be touched by the life-[orce 
that pulsates all around us through Nature. For the last two or three centuries 
man, guided by a mechanistic view of the universe, has failed to detect this 
pulsating life everywhere. But as peter Tomkins and Christopher Bird say, 
‘evidence now supports the vision of the poet and the philosopher that plants 
are living. breathing. communicating creatures, endowed with personality and the 
attributes of soul. [t isonly we, in our blindness, who have insisted on calling 
them automata.” 

As already stated. all education is really the study of Nature. both external 
and internal. So far we have shown the importance of contact witb external 
Nature, so as to bring out the creative faculties in tbe student. But that is not 
enough. The student needs to understand internal Nature also. 

What is this internal Nature? It is the study of man himself—the inner 
man. Indeed. we are hardly conscious. of the various factors within us which 
shape our personalities. First of all. we have to be aware of these factors and 
then we have to mould them is a way that one does not become a slave of 
one’s emotions, passions and inbuilt tendencies, but is able to give proper directions 
to them, in order to make one's life meaningful and oriented to a higher 
purpose. For doing this, our educational system should have the necessary 
components in itself to teach tbe children che method of looking within. 

Today when we talk of ‘looking within’, the so-called ‘secularists’ get a 
fright. and think that this would introduce religion into education through the 
back door. But ‘looking within’ or trying to understand the ‘inner man’ does not 
mean adherence to this or that religion. It is absolutely necessary if man is to 
learn to organise his life in a manner that he can live at peace with himself 
and with his surroundings. Indeed, with all the affluence and progress of science 
and technology. man has more mental problems in advanced countries, chan in 
the so-called ‘underdeveloped’ ones. 

The main component of modern education is. as stated earlier, ‘information 
gatbering’—information collected by observing external Nature. But when man 
begins to exploit external Nature through technology. for fulfiling his selfish ends, 
Nature boomerangs This could be remedied by observing and understanding 
internal Nature. For, in a sense. we may say that the human being is the least 
understood in tbis phenomena of Nature. 

As the famous physicist Fritjof Capra says ‘A scsience concerned only 
with quantity and based exclusively on measurement is inherently unable to deal 
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with experience, quality or values. It will therefore be inadequate for understanding 
the nature of consciousness, since consciousness is a central aspect of our inner 
world and thus, first of all. an experience. 9 

Talking of mental health, which is an urgent concern of western thinkers, 
Capra says ‘Genuine mental health would involve a balanced interplay of both 
modes of experience, a way of life in which one's identification with the ego 
is playful and tentative rather than absolute and mandatory, while concern with 
material possessions is pragmatic rather then obsessive. Such a way of being 
would be characterized by an affirmative attitude to life, an emphasis on the 
present moment, and a deep awareness of the spiritual dimension of existenze.'! ! 

Before we examine the practical possibilities of linking education to Nature 
in the present-day context, it will be worth our while to discuss one more 
burning topic of the day—Environment. In fact, the importance of environmental 
education is being understood more and more every day. 

It is being realized now by all thinking people that man is nor an isolated 
being on the face of the earth. He is closely connected with everything around 
him plants, trees, animals, birds, acquatic life and even inanimate Nature. 

As Fritjof Capra says: ‘Detailed study of ecosystems over the past decades 
has shown quite clearly that most relationships between living organisms are 
essentially co-operative ones, characterized by co-existence and interdependence, and 
symbiotic in various degrees. Although there is competition. it usually takes place 
within a wider context of co-operation, so that the larger system is kept in balance. 
Even predator-prey relationships that are destructive to the immediate prey are 
generally beneficent for both the species.” 

Capra adds that the Socialist Darwinist's view of Nature in terms of 
competition, struggle and destruction has led to a philosophy of exploitation 
and destruction of the natural environment. But it has no scientific 








justification. 

Therefore. the environment is not meant for exploitation. Nature's 
bounties may be enjoyed by man. but within a limit. Gcecdiness will only result 
in misery. As the /fiväsya Upanishad warned man thousands of years ago 
*Hávisyamidam sarvam yat kincha jagatydm jagat: tena tyaktena bhunjithé, mà 
&rdhah kasyasvid dhanam,"'* ‘whatever there is in this changeful. ephemeral world 
should be covered by the Lord. Enjoy this through renunciation : don't be greedy, 
for whose, indeed, is wealth ?° 

It exploitation of Nature beyond a limit is co be prevented. man should 
impose upon himself a limit to his so-called necessities, instead of allowing himself 
to be plunged into fathomless consumerism. Artifici liy increasing the needs of 
man through relentless advertising only results in Gilling this beautiful earth with 
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junk all around. That is where environmental education would help to restrict 
human greed and allow him to enjoy Nature inher pristine purity, by silent 
Observation—both externally and internally. 

Now. to sum up. we may delineate the practical possibilities of an 
educational system that is tuned to the music of Nature, an education that 
would teach the child to be receptive and perceptive at the same time. 

For this purpose. the child should be taught to ( i) appreciate Nature and 
derive joy from it (ii) understand the importance of the environment; and 
(iii) learn to look within and try to understand his own psyche. 

Broadly speaking. we may say that at the stage of primary education the 
child should be taught to appreciate Nature. Pleasant surroundings should be 
created with plants and trees and flowers. The children are naturally attracted 
to plants, birds and animals. This should not only be encouraged. but they should 
be taught how to getin tune with them. They could be taught to grow flowering 
plants. They could be taught to identify the bieds and animals around and develop 
friendly feelings towards them. In short. the children should be made to feel 
their oneness with life around them. 

At the secondary level, environmental education could be introduced, The 
importance of preservation of the flora and fauna, the forests and rivers, how 
pollution of the water-ways and oceans affects human life, how the ecosyatems of 
Nature evolved throught millions of years of work—all these should be taught. 
The earthworm. the bacteria of the soil, the various insects, birds etc. instead 
of being considered as competitors or enemies of man should be understood as 
our helpers in this grand phenomenon of Nature. Love and understanding of 
the environment would enrich the mind and heart of the child. 

At the High School and Higher Secondary level, the understanding of the 
internal Nature could be introduced. A bit of western and eastern psychology, 
along with concentration of mind could be taught at this level. Illustrations of 
how the human passions and emotions, if not properly controlled and directed 
can wreck one's life should be the content of a new subject of study. Here there 
should be no moralizing ; the student's interest should be kindled by teaching him 
or her to think independently. What they learn should be a self-discovery 
it cannot be fed from outside. Of course. to find teachers for this aspect of 
education will be dificult. Bur an anthology compiled from the thoughts of great 
minds and arranged in a progressive manner may help. 

We may conclude this paper by saying that education should be a rediscovery 
of man himself. botb bis inner and outer dimensions, and it should also formulate 
bis relations with the surrounding world. The buman being should. indeed, find 
bis or her place in the cosmos and learn to vibrate in tune with all that breathes 
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on this planet. and thus we should abolish the education of death and destruction 
Hom tbis living planet. 
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What is this jubilee for? Will this enhance the reputation of the 
institution? fs the celebration intended to trumpet the institution's 
80 years of glorious existence? Is this simply an observance of a ritual? Valid 
as they are, questions like these should not obscure the true purpose. which is to 
celebrate the triumph of the values the Vidyamandira has upheld for half a century. 

Here comes before my eyes an episode. On a humid afternoon in 1970 the 
Vidyamandira boys were playing a football match on their playground. The most 
enthusiastic supporter of the college team was its founder-Principal Swami 
Tejashanandaji who was sitting on a. wheel-chair close to the field's boundary. The 
old Swami was leading a 60:04 hfe ; while his spirit remained indomitable. his 
health had turned poor with the onset of cancer. No sooner had the Vidyamandira 
team scored the second goal than the old Swami rushed tothe field with two 
hands raised. forgetting his walking stick. his deadly disease and even his surrounding. 
Alump grew in my throat. Ah! Here was a man who whole-heartedly shared 
the fortune and misery. joy and sorrow of the Vidyamandira. Though some 
considered him too impossibly old-fashioned to understand the winds of their times. 
none failed to appreciate his total identification with the Vidyamandira ; none 
could deny that be was tbe driving influence of the Vidyamandira for a quarter of 
a century. In fact. his life had captured exactly che etbos of the Vidyamandira- 
-life. I ask : why should an all-renouncing monk, a disciple of Swami Brabmananda, 
have dedicated himself entirely to the Vidyamandira ? 

Education introduced by the British rulers aimed at creating ‘a class of 
persons Indians in blood and colour. but English in taste. in opinion, in morals 
and in intellect They succeeded as much as the post-independant education planner 
who has inflicted a sharp divide on our society. Indian society today has become 
torn between a small class of educated elite and an underclass of students 








* Former Principal. Ramakrishna Mission Vidyamandirg, Presently Aust. Secretary, Ramakrishna Math 
aad Mistion. 
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academically ill-prepared for higher education or gainful employment. Malcolm 
Adiseshiah correctly classified the latter as ‘unemployable’. Before the 
independence as well as alter it. the country was in the thick of problems. But 
those who set up the Vidyamandira in 1941 believed that however many and 
grave problems there might be there was none that could be solved by the magic 
wand of education. As if placing faith in Swamiji’s concept of education, the 
Kothari Commission announced in 1968. "The destiny of India is now being 
shaped in ber class rooms’. Ironically, it took only two decades and a half to 
turn the land of ‘unity in diversity’ that was India into a battle field of divisive 
forces based on language, religion and region ; to turn the land of Buddha into 
a territory oí mayhem and terrorism; the land of Ramakrishna into a feld of 
communal disharmony and religious dissension The future seems increasingly 
sombre, This is perhaps understandable, for when the country had adopted a new 
constitution it had not only shunned its traditional moorings but had also 
failed to introduce value-education compatible with the secular, democratic and 
socialistic ideals enshrined in its constitution. The country’s school-going children 
are yet to imbibe che 84 values ideatified and recommended by the NCERT. Bereft 
ot a value-oriented education the nation is just drifting To put it bluntly, 
the nation's education isin the doldrums. We have failed to evolve an education 
system ‘on national lines, through national methods’ strongly recommended by 
Swami Vivekananda. We have failed to take note of Rabindranath Tagorc's 
warning that our education was not in keeping with the life we lead. Small 
wonder, therefore. that our education system has reaped such a harvest ? 

In the midst of chaos and confusion the Vidyemandira. however, has 
completed half a century of its useful existence. It has earned distinctions. 
Affiliated to the Calcurta University. its students bave always learnt more than 
what the University bas prescribed. Whereas today's education. in general, 
instead of liberating the mind otten reinforces the existing dogmas and stifles 
tree thinking. The Vidyamandira's environment bas stimulated enquiring minds to 
crass barriers; it has inspired self-esteem among the youths. [ts corridors are 
more or less free from the cobwebs of myths and: sbibboleths in spite of the 
fact that its faculty members uphold opposite ideologies. Again. there are 
ideologous and pedagogic teachers. The ideologous or committed teachers often 
keep themselves off the realities. but in case of pedagogic or professional tcachets, 
pragmatism triumphs over principles. Founded and administered by a religious 
organisation, the Vidyamandira authorities smilingly colerate atheists. sceptics, 
etc. among the teachers, Though apolitical, the institution desires that its 
products would actively participate in all kinds of activities for the development 
of the nation. 
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No doubt, the Vidyamandira is an institution with a difference. The 
values it safeguards, the tradition it has built over the decades, the vision of the 
golden future it places before the youths are its valuable treasures. Anyone who 
develops a sense of belonging to this institution can never escape their influences, 
rather they become bis own. In fact they colour bis words and deeds, they 
always inspire him to strive for the goal the Vidyamandira cherishes. The 
Vidyamandira. like a loving mother, welcomes the freshers evety year, continuously 
tends them for several years, and sends them out as soon as they grow up. 
Always proud of her children. the Vidyamandira tirelessly takes care of her 
wards, Impartial in her treatment though she is. she perhaps pays more attention 
tothe weak orthe sickly ones. Quietly she serves her wards, while the latter 
busy themselves to acquire knowledge, skill and values. In brief, she provides 
them wholesome education in a congenial environment. 

Education. to Mahatma Gandhi. meant ‘an all-round drawing out the best 
in child and men—body, mind and spirit. Sti Aurobindo held that education 
helps ‘the growing soul to draw out that in itself which is best and make it 
perfect fora noble use. These are but echoes of Swami Vivekananda's thought 
which he had spelled out in the early nineties of the last century. Whereas 
Gandhiji and Aurobindo and also western savants like Pestalozzi laid emphasis 
on the drawing out of that which is latent in a learner, Swamiji pointed out 
that teachers, parents and institutions cannot really do much in making the 
potentialities manifest in a child : they can at best help a child in its endeavour 
to manifest the qualities and capabilities lying dormant in it. Man is like a 
spring of infinite power coiled up insidea small body and is always struggling 
to bring out what is latent in him. Teachers and parents can only help him 
to get the obstacles removed and assist in manifesting the qualities remaining 
quiescent in him. Naturally, Swamiji wanted to instil ina child self-confidence 
first so that asit grows it gradually becomes self-reliant. Nevertheless. in 
Swamiji's scheme of education, parents, teachers, institutions and society at large 
have each some significant role to play. Apportioning share among various agents 
a Sanskrit verse has delineated their roles. It reads: ‘dcatyat pidam Adhatre 
sisyah pàdam svamedhay4/ pádam sa brahmacdribhyo pádam kálakramena tu.’ The 
process of education as growth is continuous and life-long, In the process a pupil 
gets a fourth of his education from his teachers, another fourth by his own 
intellectual effort, a third from his fellow students and the rest in course of time, 
evidently through life and experience. According to this scheme. the Vidyamandira 
provides the educands three-fourth coverage of the entire process of education. 

In the development ofa child. nature and nurture are both important. 
Contrary to traditional notion, the great thinker Bertrand Russell claimed thac 
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what commonly passed as human nature was at most one-tenth nature, the 
nine-tenths being nucture. He was of the opinion that what is called human 
nature can be almost changed by changes in early education. Swamiji too said, 
“It is the Constant struggle against nature that constitutes buman Progress. not 
conformity wich it’. But even while planning the ‘nurture’ factors. the parents, 
teachers and institutions can at best helpa growing learner manifest his dormant 
power which is useful to him and to the community to which he belongs. Therewith 
they indirectly help rhe self-effulgent soul behind ‘human nature’ of the learner 
to manitest little by little. 

More than an educational institution, the Vidyamandira represents an ideal. 
Here, in the air one can hear that human life is not for selfish pursuit of pleasure, 
not for amassing power and pelf, not for sell-aggrandizement, it is for something 
more rewarding. Man sbould have fulfilment by realizing his divine nature, man 
must attain to a life without frontiers. Education should help him to achieve 
the perfection which is already in him. The word ‘perfection’ is derived {rom 
"perficere" which means transformation, self-fulfilment. To succeed in this direction, 
one has to steadily cut down his selfishness and to proportionately increase 
love and concern for others. For this Swami Vivekananda reminded his 
countrymen the age-old twin ideal of the nation, namely. renunciation and 
service. A peep into the Vidyamandira's scheme of life reveals that the community's 
overall endeavour is to help the youngmen imbibe this twin ideal. Such ideas 
which have their feet on earth. which have been tried and tested over a long 
petiod of time, which are placed persuasively and attractively and which are 
followed up with commitment and determination as well as patience. are bound 
to succeed one day or other. Itis no wonder therefore ro see that as the 
freshers get settled in the Vidyamandira community, the latter helps them to 
make transition trom the boundaries of family circle to the horizon of this 
community which cherishes happiness and peace for all and eventually to accept 
the above mentioned twin ideal. 

Swami Vimuktanandaji, the founder-sectetary of the Vidyamandira and 
Swami Tejashanandaji secured for the Vidyamandira the best of the ‘nurture’ 
factors. The Guru. the Ganga and the Shastras moulded Swami Vivekananda's 
character. This was Sister Nivedita's view. They had selected a site lor the 
Vidyamandira near the Ganga as well as the principal temple of Sri Ramakrishna, 
the Guru of gurus. Sri Ramakrishna had moulded Swami Vivekananda 
from Narendranath. the saint Adbhutananda from the shephardboy Rakhturam. 
the saint Gouti-Ma from an ordinary girl Mridani. Shastras covering para-vidya 
and apara.vidya were there for the youths to study. And the young sannyasins 
who had dedicated themselves to the Ramakrishna ideal were chosen as care- 
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-takers of the boys In this way they created an idyllic environment for the 
blooming of youths. Here played the forces of the spirit of enquiry, the motivation 
for putting into practice noble precepts, the creative forces urging the flow of 
exuberance. etc. All these created an urge among youths to sincerely strive for 
man-making and character-building. 

The Vidyamandira-life is not a dull. routined. humdrum existence. In the 
daily chore there are studies. debates and discussions ; reading of holy texts, prayers 
and meditation, eating. drinking and chatting; body building. sports and games : 
vedic chanting. singing and instrument playing : and much fun, joy end laughter. 
In sucha setting the youngmen have communion of ideas and feelings with their 
visiting lecturers and resident young sannyasin house-masters, Principal and Vice- 
Principal. All these contribute to the growth of the cultural ethos of the 
Vidyamandira-life. 

Being a residential institution, it takes care of its wards round the clock. The 
students’ immediate supervisors are the housemasters who bear the major brunt. A 
housemaster, nacessarily a Swami or a Brahmachari. is not only their mentor 
bur their elderly friend and philosopher in one. He welcomes the freshers into the 
house of which he is in-charge. assists them to get their initial fear and apprehensions 
dissolved and blossom into enthusiastic youngmen. A housemaster lives with ther, 
shares their joy and sorrow, and in fact. pours his life out for them, reserving 
nothing for himself. He nurtures their faith in Swami Vivekananda who is placed 
as the model for the youths to emulate. He urges them to think big He is 
always by the side of the one who struggles to come up. Also. he helps one who 
experiences bouts of depression for some reason or other. Those among the 
housemasters who are kind, nice, and who love youths and care for them 
exert great influence on the students In fact, the lay and monastic 
teachers make the Vidyamandira values and culture tangible to the 
students. 

Strength begets strength; an inspired life inspires others. Unless a 
person practises what he preaches, his ideas. however beautiful they may 
be. are merely flights of imagination, even fantasies, without direciton, 
without substance. Ideas gain easier acceptibility if their usefulness is 
demonstrated in one’s life. No amount of logical dialogue can never match 
the force of a visible evidence. And the lives of resident monks and 
brahmacharins are the worth-while visible evidence. It is more their Practice 
than their precepts which catches the growing youths’ imagination. Such 
flaming lives only can ignite the charcoal of possibilities lying buried in every 
youngman. How happy a dedicated teacher or housemaster feels to see his 
ideas through to their eventual acceptance by his students. 
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The word Vidyamandira suggests a temple of learning. In the campus 
sprawl buildings for class rooms, laboratories, library. gymnasium, auditorium, 
dormitory, refectory. house of prayer. etc. The prominent among them carty 
a beautiful dome each. and they altogether present the look of a cluster 
of temples. In the prayer houses. commonly called the prayer halls, 
youngmen sing hymns. and devotional songs and thereafter prey to the 
Divine. On some auspicious days special puja and haban are offered. In 
the syllabus provided by the university religion is a taboo, the plea being 
that ours is a secular state. Even the Radhakrishnan — Commission's 
recommendation for the introduction of religion and moral education in the 
colleges have been ignored, Earlier during the British raj the policy of neutrality 
witb ragard to religious pluralism did not permit religious instruction in any 
government aided establishments. About its consequences Arthur Mayhew 
observed, „it has robbed the ( education ) system of religious warmth, colour 
and signi&cance and that the want of this has made the education unreal and 
unconvincing among peoples whose life......! is fundamentally religious. In 
the same strain, the University Education Commission report of 1948-49 struck 
a nore of warning. saying. ‘If we exclude spiritual training in our institution. 
we would be untrue to our whole historical development. Taking cognizance 
of the historical realities, in Swami Vivekananda's scheme religion forms tbe 
core of education. And keeping this in view. the sordid materialism of today's 
syllabus has been tempered by introducing a subject entitled ‘Spiritual 
heritage of India. The proximity of the Belur Math. the daily 
worship in the Vidyamandira shrine. special pujas and prayers, devotional songs. 
meditation, etc. sweeten the hardness of intellectual emercises Also they 
mellow down the ideas alien and sometimes detrimental to the spirit of the 
Vidyamandira. 

In this lively environment live intelligent youngmen together fer two 
to five years. And during their stay they willy nilly encounter different forces at 
play. Admittedly. values are caught rather than taught. The values which 
are seamlessly interwoven with the way of life here imperceptibly settle in 
the receptive minds whereas novel ideas and images projected by subject 
-teachers in the class room continue to assult the young minds. In any case. 
the empbasis is always on the values of selflessness and discipline. so essential 
to normal family life. The messages, the images are everywhere in the campus. 
Interactions among ideas. individuals, and the institution slowly but steadily 
contribute to the building up of the psycho-somatic frame of growing youngmen. 
Tbus built. the finished products of the Vidyamandira go out year after 





year. 
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Another image. almost ineradicable, of Swami Tejashanandaji rises before 
my eyes even today. It was in 1950 during the Durgapuja that I saw bim 
Gest at Belur Math. With a gerua chaddar tied around his loin, the Swami 
and some Vidyamandira students were distributing prasada. His role as the 
captain of the service-brigade impressed me. Apart from the efficiency of 
service. the Swami's deep concern for his boys touched my heart. Part through 
the service the Swami asked one young boy. who, it scems, had exhausted 
bimself. to take some rest and another to drink a gulp of water and immediately 
thereafter he returned to his post. It was a simple idea of seMless service. 
Bur when multiplied by all those who followed him occasion after occasion 
was to have profound consequences. Besides, who among them could miss his 
spirit of service ? 

Thave this image of tbe Vidyamandira and it is cheering to see that this 
is also the alumni's image of their Vidyamandira. Even those who once grumbled 
about the cules of discipline here, are now the astout defenders of the ideal the 
Vidyamandira stands for. I say the alumni are the cultural ambassadors 
of the Vidyamandira. This role they play from the conviction of their 
heart. otherwise why should they be so eager to get their sons admitted 
here? They do so under the spell of the charm the Vidyamondira exudes ; 
they do so being attracted by the fervent message of bope, courage and 
self-help the Vidyamandica always diffuses. 


The educational institution. which 1 have in mind has primarily for its 
object the constant persuit of truth, from which the imparting of truth 
naturally follows. it must moi be a dead cage in which living minds 


are fed with food artificially prepared. 
—Rabindranath Tagore 


EDUCATION FOR SELF-DEVELOPMENT 


SWAMI ADISWARANANDA® 


The industrial culture of the twentieth century has changed the face of 
the earth. It has disrupted the moorings of traditional life and values, Gone 
are the days of peaceful, idyllic villages and communities, The craftsman of the 
past is now a labourer. Economic interest has become the prime concern of 
life. Acquisition of wealth is the only measure of success The sense of duty 
has been replaced by the rules of “doing business.” Spiritual pursuit is looked 
upon as old-fashioned and life-negating. Holy days have been replaced by holidays. 
prayers by therapy and counseling. Religious conlession. known to be good for the 
soul, is now considered "bad (or reputation." Contemplation and meditation are 
practied not for spiritual enlightenment but for improving health and increasing 
efficiency. Interpersonal relations have been largely dehumanized. People are 
regarded as mere numbers or cogs in a machine. Alcoholism, drug-addiction, 
violence and greed have assumed frightening proportions. In spite of all scientific 
achievement and material progress, life is fast losing its charm in the affluent 
socicties. 

The despairing condition of our industrial age has rekindled the old 
debate abour rhe meaning of life, its values and goals. [s it worth gaining the 
world at the cast of the soul? What should be the ideal of balanced education ? 
s it ever possible to fuse the secular tothe sacred? Religious traditionalists 
vant to tutn the clock back and return tothe days of the {orest-civilization of 
incient times. They maintain that there cannot be any compromise between 
vorldly values and spiritual values. The hardened materialists are impatient, 
nd are ready to sacrifice the soul for the sake of the world. The social 
tagmatists advocate subordinating the spiritual values to the needs of tbe time. 
"hus the debate goes on without any conclusion in sight. 

lt is universally agreed that the goal of education is self-development. But 
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selídevelopment is not something that can be achieved through a course of 
study for a few months or years. Selídevelopment is a life-long process. t is 
learning to learn not only from the successes of others, but also from the 
mistakes of others. Anold proverb says “Learn from others’ mistakes, because 
you cannot live long enough to make all the mistakes.” Self-development begins 
with the acquiting of secular knowledge. and then transforming that knowledge 
into wisdom When knowledge means more than ordered thinking. and has 
teal significance [ot life, it is called wisdom. Wisdom prescribes norms and 
values in the midst of the changes and uncertainties of life. It does not come 
like a revelation ; it grows and evolves through life's experiences No one can 
have these experiences without living the life. and there isno such thing as 
vicarious living. One has to live, take risks, make mistakes and gain wisdom. 

Broadly speaking. there ate four aspects of selí-development physical, 
mental, moral, and spiritual. These four aspects represent the four kinds of fitness 
needed by a human individual to succeed in any walk of life. The first aspece 
is physical fitness. It is said that a strong body obeys, and a weak body commands, 
Mastery over the body is the first step toward mastery over the mind. The 
second aspect of seltdevelopment is the control of the mind. The mind, when 
controlled. is our best friend. and when left uncontrolled. becomes our worst enemy. 
One who has no control over the mind has neither peace nor happiness. A weak 
mind engenders low self-esteem. lack of judgement, morbid sentimentalism, and 
confused thinking. Fitness ofthe mind is achieved by exercising control over 
our urges and impulses. with the help of reason and discrimination. The third 
aspect of self-develupment is moral. By cultivation of moral consciousness, an 
individual expands his personality and becomes truly human. Morality is the 
very backbone of spirituality. It teaches us that what is pleasant is nor 
necessarily good. Moral consciousness reaches its highest ful&llment in the spiritual. 
which is the fourth aspect of self-development. A human individual is essentially 
t. That is his true identity. Through spiritual education he finds a 
connection with the cosmas. He discovers that all existence is one, Rising above 
self-love and sel(.concern. he realizes bis unity with all. 

The Vedic seers describe life asa vast ocean. one shore of which is known 
and the other shore unknown. The ocean has swift currents, countless whirlpools, 
high winds, and bottomless depth. The individual's life is like a boat on that 
ocean. To live is to cross this ocean of life. There are some who feel 
frightened at the prospect of having to cross tbe ocean. and become hopeless ; 
they never succeed in crossing. There are others who look for a bired hand to 
take them across; they never find an7 such person and thus miss the Opportunity 
of crossing. There are yet others who wait for the winds, whirlpools, and 
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currents to subside so that they may cross the ocean easily; they become 
terribly disappointed to discover that the ocean does not, and will not, change 
its nature. There are still others who rush to cross without any preparation : 
they are carried away by the currents and get drowned. So the Vedic seers 
advise us to learn about the nature of the ocean and master the methods of 
Crossing it. The goal of education isto teach us the laws of the ocean ol life and 
the rules of navigation. 

Knowing that self-development alone can guarantee peace and happiness, 
the Vedic seers formulated a scheme of education based on four (fundamental 
values. These are: dharma, ot cultivation of ghteous conduct; artha, or 
acquisition of wealth ; Kama, or fulfilment of legitimate desires: and moksha. or 
spiritual enlightenment. The first three belong to the realm of worldly values 
while the fourth is called the supreme value. The first three serve a teps 
toward the fourth. Dharma, or righteous conduct, is the basis of both individual 
progress ard social welfare. It enables a person to secure the foundations of 
life by conserving energy. disciplining tbe mind, and developing character. 
Dharma is his code of honour, dignity. and self-respect. The second fundamental 
value, artha, or wealth, is a human necessity. In this world a person without 
money is considered a failure. Without material security he cannot keep bis 
soul and body together. The empty stomach must be filled before one can 
think of filling the emptiness of the heart. So Sri Ramakrishna says. “Religion 
is not for empty bellies "* The third fundamental value. kăma. refers to tbe 
satisfaction of legitimate desires. Desires when unrestrained lead to disintegration 
of the body and mind. and again, when suppressed. create an unhealthy state 
of the body and mind. making lile drab and grey. But pursuit of wealth and 
enjoyment. unless guided by dharma, can make a person debased, £reedy, and 
selfish. The fourth value. moksha, is the freedom of the spirit. It is this quest 
for freedom that distinguishes a human being from the animals. Moksha is the 
ultimate goal of life. Moksha is self-knowledge and it must be attained here 
on earth before the body falls off. By attaining this knowledge. a person rises 
above the world of relativity to the light of infinity. He discovers that his soul 
is the soul of all living beings and things, which is the basis of all ethics, morality 
peace, and fulfillment. The Vedic way teaches usto treat the body and mind as 
vehicles for reaching the final goal. and not as ends in themselves. [tis a teaching 
that evaluates a person not on the basis of what he has, but on the basis of what 
he is. Wealth and prosperity. if they are not for the gual of Self knowledge. breed 
delusion and attachment. Fulfilment of desires when it is not subordinated to the 
need for Self-knowledge leads to disintegration of the personality. Act and 
aesthetics, when they arc separated from the goal of Self-knowledge degenerate 
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into promiscuity. Morality, when it is not for Sel-knowledge becomes enlightened 
Self-interest. Science and technology. when they are not for Self-knowledge prove 
to be dangerous weapons of self-destruction. 

In keeping with the four values, the Vedic seers divided life into four 
stages. The first is called brahmacharya. It is the period when one is a student. 
He learns the lessons of life. disciplines his body and mind, conserves his energy. 
and gathers knowledge of both the secular and the sacred sciences. The 
knowledge of the secular frees him from the material worries of life, while that 
of the sacred leads him forward. The second stage is that of the — gürhasthe, 
when one marries and enters family life. Marriage is neither a confession of sin 
nor a concession to weakness. Husband and wile are considered co-participants 
in the spiritual quest. Through participation in family life a person learns to 
share the joys and sorrows of his fellow human binegs. and realizes that bis peace 
and bappiness depend upon the peace and happiness of others. Then when his 
skin begins to wrinkle and his hair tums grey. he is ready for the third stage 
of life. which is known as vállaprastha. He now beings to loosen his social bonds 
by practising detachment. The pleasures and excitement of youth lose their appeal. 
He devotes himself more and more to the contemplation of God. seeking spiritual 
fulfilment. Finally. he reaches the fourth stage when he is essentially a sannyasin, 
finding satisfaction and joy in constant contact with his true Self. Alone a 
person is born, alone be dies. and he must prepare for that. Life and death go 
togecber. To think only of death is morbid pessimism, while to think only of 
life is false optimism. As Lewis Mumford aptly says, “Without fullness of 
experience, length of days is nothing. When fullness of life bas been achieved. 
shortness of days is nothing"! Knowing death as part of life, the sannyasin 
dedicates himself to the service of all, irrespective of caste, creed, race, or 
nationality. The scheme of the four values and the four stages supplies us with 
lc between the human and the divine within us, and endows. all our 
with meaning and dignity. 

There are some who contend that the four values formulated by the Vedic 
seers thousands of years ago are not relevant to presentday conditions. To this, 
the Vedic seers would say that while the society undergoes manifold changes, 
the basic values of life remain the same. The quest for peace and happiness and 
everlasting life is the quest eternal. It isas true for the modern city-dwellers 
of today as it was for the forest-dwellers of ancient times. Ifthe Vedic seers 
considered spiritual enlightenment as the supreme value, it is because spiritual 
enlightenment the true measure of all fulfilment. prosperity. progress, 
and success in life. The root cause of a person's downfall is his spiritual weakness. 
Spiritual weakness brings on moral decay, and moral decay causes. psychological 
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and physical decline. The worth of an individual is determined by the quality 
of his character, not by the quantity of his possessions. As Dr. S. Radhakrishnan 
remarks: “A monkey trained to ride a bicycle, drink a glass, and smoke a pipe 
is stilla monkey."* Desires are insatiable and life is short. Peace and bappiness 
can never be found in escape or over-simplification. The realities of life are 
mot tailored to our dreams and imaginations. Vedic education does not promise 
us a problem-free life. It teaches us how to face the problems and resolve them 
successfully. [t does not believe in heavenly solutions for earthly problems. 

India. the heart of the East and the home of the anicent, life-giving wisdom 
of the Vedas, neglected the values of artha and kima in this persuit of dharma 
and moksha. In search of God in heaven, it forgot God on earth—the living God. 
shining in every heart as the ever-present luminous Sell The result has been 
economic degradation. poverty, and erosion of humanitarian values. The neglect 
of material values makes the moral and spiritual values sterile. A human individual 
is not just a soul, but body-mind-soul. Self-knowledge is not for those who are 
physically weak and mentally dissipated. Renunciation presupposes having things 
to renounce. ‘Dispassion’ becomes negative when it is not inspired by devotion 
to God, The West. on the other hand, lost touch with the soul while it pursued 
the goal of gaining the world. Asa result with all its wealth and affluence it is 
troubled and restless. The East knows what is right but is too weak to actualize 
it. The West has the strength and the resources but does rot know what ro 
actualize. The East has lost contact with the earthly realities, while the 
west is lost in dream and delusion. The East needs to learn form the 
West the secret of material success. and the West needs to leatn form the Eest the 
wisdom of the soul. Only a judicious integration of the twa perspectives can 
make the philosophy of education meaningful. This was the vision of Swami 
Vivekananda — "By preaching the profound secrets of Vedanta inthe Western 
world, shall attract the sympathy and regard of these mighty nations. 
maintaining for ourselves the position of their teachers in spiritual matters ; let 
them remain our teachers in all material concerns."* 

The Ramakrishna Mission Vidyamandira is engaged in the task of fulfilling 
the vision of Swami Vivekananda. From a bumble beginning it has grown intoa 
large institution, nourished by the dedicated and selfless efforts of its teachers 
and students. [ts service to society is noble and commendable. [t is more than 
a college: itis a temple of learning that teaches not to imitate others but to 
learn through life, not merely to collect theoretical knowledge but to convert 
that knowledge into wisdom for the goal of self-development. The completion 
of its fiftieth year isa notable achievement and a significant milestone in its 
history. 
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SOME THOUGHTS ON EDUCATION IN RESIDENTIAL 
AND NON-RESIDENTIAL INSTITUTIONS 


Objectives of Education 

How to impart the right type of education to our pupils is the common 
concern of both residential and non-residential educational institutions. 
Education in actual practice has come to mean today only the passing of 
examinations and securing certificates and degrees with which to earn onc's 
livelihood. Such a narrow view of education has been the cause of incalculable 
harm. Great educators like Swami Vivekananda, Mabatma Gandhi. Aurobindo, 
and Rabindranath Tagore have repudiated such wrong concepts of education. 
Swami Vivekananda remarked that the “education which does not help the 
common mass of people to equip themselves for the struggle of life. which 
does not bring out the strength of character, a spirit of philanthropy and the 
courage of a lion" is not worth the name. According to bim, real education is 
not mete collection of information about varied subjects, nor is it “even 
diverse knowledge". It is ‘man-making’, ‘character-building’ assimilation of 
ir isa "training of the individuals to will rightly and efficiently”. It 
is "the manifestation of the perfection already in man."' The echo of these 
words of Swamiji can be heard in the voices oí many other great modern 
educators Thus. through education we want to bring about the tota] 
development of the students’ personality; the development of their head, 
heart—and hands, too. In other words, we would like our students to grow as 
ideal citizens physically strong, intellectually sharp and alert capable of 
thinking deeply and dispassionately, morally upright and charitable. and spiritually 
endowed with faith in the Supreme and the divine nature of man. 





2. The present system 
The: present system of education does not, except in rare cases, take care 





* Ex-Student, Vidyamandira, Present President Advaita Ashram, Moyavari, amd Trustee of the 
Ramakrishan Math ond a Member, Governing Body, Romakrishat Mission. 
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of all these aspects of students’ personality. It lays almost exclusive emphasis 
on developing their intellect only. Even this objective is not adequately 
fulfilled owing to wrong methods of teaching that do not stimulate creative 
thinking, but rather. encourage cramming. Shortage of competent teachers, or 
teachers lacking in proper perspective bas further aggravated the problem. So 
far as the building up of sound physique is concerned. many or most of our 
schools and colleges cannot afford to provide adequate facilities for games 
and sports. Even students problems regarding hygienic g conditions, 
nutrition, medical treatment. and general improvement of health are not taken 
care of by most of the educational institutions. [n students’ hostels, very 
inadequate attention is paid to such problems. Regarding moral and spiritual 
growth of students. our educational institutions seem to be under a false notion 
that they have no responsibility at all. Often it is thought that moral teaching 
or studies, though necessary. cannot be imparted in schools and colleges 
because such teaching or studies cannot be divorced from religious instruction, 
and religious classes cannot be held in secular institutions. Or it is assumed 
that moral training isthe responsibility of the parents and guardians only. 






Rays of Hope 

However, the picture isnot all gloomy. There are rays of hope. Even 
working under the present system, our educational institutions can do a lot 
more for their pupils, for their physical, intellectual. moral and spiritual growth, 
provided of course, they have the will to make determined efforts. Institutions 
tun by religious organizations like the Ramakrishna Mission and others. by many 
trusts, and some other private agencies imbued with higher idealism, actually 
have been doing commendable work for the spread of all-round education by 
following their own ways and methods. The more such institutions, the better 
for the country. Such institutions may be both residential and” non-residential 
And there is greater scope for imparting all-round education in the residential 
institutions than in the non-residential ones when the advantages of the 
former are properly utilized. One great advantage of the residential institutions 
is that students are always available in the campus of the tion, and all 
the hours of their stay can be used constructively for their training in formal or 
informal ways, 








How ta Improve 
The hostel administrators of such institutions can certainly take the 
responsibility of supplying nutritious food, and arrange for the physical 
culrure of all its pupils through games, sports, and medical attention, etc. 
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So far as curricular studies are concerned. the residential institutions do nor 
have any additional advantage over the non-residential institutions because both 
tunction under the same syllabus. the same rules and regulations of teaching. 
and examination system. etc. But by providing a calm and congenial academic 
environment, the hostels of the residential or partially residential institutions can 
help the students to study deeply. to improve their grasp and compichension 
of their subjects by nutual discussion with fellow students. Senior students can 
also help the junior ones. Above all. there is sufficient scope for organizing a 
number of co-curricular activities which ate conducive 10 the dents’ all-round 
growth—pbhysical. intellectual. moral and spiritual. Such activities may includes 
in addition to games and sports, music. elocution. recitations, debates, organizing 
dramatic performances, social service projects, taking literacy classes for illiterate 
persons, nursing fellow students in their illness, celebrating the birth anniversaries of 
the patriots, saints, and prophets, (orming study circles for value-orientation, reading 
inspiring literature of great men like Swami Vivekananda, and organizing prayer 
and meditations classes, celebration of national festivals, and soon. Such activities 
can help the students develop their talents and awaken their moral and spiritual 
faculties. Through these can also be impressively presented before them the 
eternal moral, spiritual, social and cultural values that have sustained and 
nourished our national culture and civilization. lt is true that even within the 
time-bound routine and a rigidly fixed syllabus, the non-residential institutions 
can also undertake some or perhaps all of these co-curricular activities. Bur 
facilities for organizing them are much greater in residential institutions than in 
non-residential ones. 





5. Need of Using Proper Religious Books in our Secular State 

The use of religious books in the formal or informal classes or study-circles, 
in the organizing of other co-curricular activities should not be objected to. on the 
plea that the state is secular. Properly understood the secular character of our 
state does not prohibit one from studying or discussing religious ideals in the 
educational institutions, Our state is secular — not in the sense that it advocates 
a materialistic outlook. It is secular in the sense that it is not Partial or 
biased cowards any particular sectarian or denominational teligion. It means— 
Orat least it should mean—that the state is equally reverential towards all 
religions. Here. educational institutions—residential or non-residential—should 
not try to indoctrinate their students into certain sectarian dogma, but they 
ought to provide correct and adequate information, facts and knowledge about 
different religion and also about the common fundamental bases of all religions 
In fact. it is not by keeping our students in the daik about religions, bur 
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by enlightening their minds about the glory and sublimity of J:fferent 
religions. about the common principles that run through them, like a thread 
passing through all tbe flowers of a garland. that we can positively help our 
students. Thus can we help them understand, appreciate and respect all 
religions and their followers. Such studies or discussions will work as a positive 
step towards national integration. In a multi-religious country like India 
the need for such a calm and dispassionate study of religions has been 
stressed both by the University Education Commission ( 1948-49 ), headed by 
Dr. S Radhakrishnan, and by the Education Commission (1964-66), headed by 
Dr. D. S. Kothari. In fact. the former Commission has recommended for our 
educational institutions the study of the lives of great religious leaders like 
Gautama—the Buddha, Confucius. Zoroaster, Socrates, Jesus, Sankara, Ramanuja. 
Madhva. Mohammad. Kabir, Nanak. Gandhi, and also the study of “some 
selections of a universalist character from the scriptures of the world."* It has 
in this connection cautioned that books that support dogmatism have to be 
avoided. It has rightly observed: "We should not prescribe books which feel 
an obligation to prove that their religion is true and often that it alone is 


true”? 








6. Rooks alone are not adequate for Character-moulding education—best means is 
teachers’ sound character 

It must not be forgotten in this connection that the study of. or 
discusswn on, religious subjects through classes or study circles or otber 
co-cutricular activities, forms rather a minor part of a moral and religious 
education towards character-building. They are alter all not quite adequate for 
such education. It is tightly said that “moral and religious instruction does not 
mean moral improvement."* or “soinstruct the intellect is not to improve the 
heart. For the improvement of moral character and for awakening the students’ 
spititual impulses, examples of living characters are indispensable and necessary, 
If the teachers are men of sound moral character. their love, care and concern 
for their pupils, their hard labour to prepare themselves to teach well, their 
devotiun to study and to knowledge. their patriotism and orher virtues, will 
imperceptibly make a deep impact on the minds of their students, Students 
will not only respect such teachers but tbey will be inspired and encouraged 
to emulate the examples of theit teachers Their dormant moral and spiritual 
faculties will awaken gradually. A process of slow transformation of character 
towards betterment will start working within. Study of the lives of many 
great men shows that their teachers or their parents’ examplary character 
erected a great moulding effect on their personality. The role of such teachers 
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cannot be overemphasized. Students can come in touch with such teachers in 
both residential and non-residential institutions, but they can have closer and 
personal touch with such teachers in residential institutions So Swami 
Vivekananda said, “My ideal of education is Guru griha Vasa, Without the 
personal life of the teacher there would be no education... One must live from 
one's boyhood with one whose character is a blazing fire and one should have 
before him a living example of the highest teaching"* 


Cultural and Spiritual Environment of the Educational Institutions 

The second most important factor that contributes towards the success of a 
character-building education is the cultural and spiritual atmosphere of the 
institution. Atmosphere has a physical and a mental side. On the physical side. 
the institution should be in a calm and quiet place, away from the din and bustle 
of city life. The mental atmosphere which is far more important. includes the 
social, cultural. moral and spiritual atmosphere of the institution. Such 
atmosphere imperceptibly elevates the students’ life toa high level of thinking. 
It becomes easy for them to praccise certain virtues if they live in an atmosphere 
of such virtues. But how can such an atmosphere be created? It is created 
automatically when people forming the educational community are found to be 
practising virtues—like simplicity, honesty. highmindedness combined with 
plain-living, love. unselfishness, service, and fellow-feeling, faith in God. and in 
the divine purpose of life. It has been found from experience that in the absence of 
such environment only theoretical teachings and discussions on morals, philosophy, 
love. charity, and comparative religion. etc.. cannot impress, far less induce oc 
inspire, the young minds to absorb and practise these virtues. When we live 
in a healthy place our health improves smoothly. Food is digested and assimilated 
easily. When the students live in an intellectually, morally and spiritually 
elevating atmosphere, their mental health improves smoothly, idcas learnt are 
also assimilated better. A major task of the educational institutions is. therefore, 
how to build up such an atmosphere. The task is harder for residential institutions 
than for non-residential institutions. For inthe case of the former, the problem is 
to create and maintain that atmosphere for all the twenty-four hours of the 
day, while in the latre: it is a question of creating and maintaining it during 
working hours of the working days. 











B. Special facilities of the residential institutions 

For intense and undisturbed study as well as for physical culture, students 
can get more facilities in the residential institutions than in the non-residential 
ones. For in the former they get the benefit of educational environment even 
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outside school or college hours. For character building also the residential 
institutions can efford much greater facilities. What is in essence, character- 
building? It is mainly to train oneself: first, ro will rightly, i.e. to will to do 
or follow what is morally sound and noble, and second. to make that will strong 
and effective, ie.. to transform it into action. It is a question of habit 
formation. Good habits are formed by constent practice. 

Therefore, Swami Vivekananda says that "character is repeated habits and 
repeated habits can reform character." These habits are not mechanical physical 
habits. But they are habits of thinking and willing the noblest, as well as 
babirs of doing only what is morally sound. By observing an ideal teacher, a 
student is inspired to lead an ideal life. But to Jead an ideal life he needs proper 
environment where he can form babits of noble thinking and noble doing. An 
ideal residential institution can provide that facility for all the twenty-lour 
hours of the day. 


9, Residential institutions vs Institutions with Boarding Houses 

In our short discussion above, we have tried to show that in residential 
institutions there is much greater scope for imparting all-round education—i.e. 
education for physical, intellectual moral and spiritual development. But 
residential institutions cannot achieve these objectives unless an atmosphere of 
discipline combined with genuine love and concern for the welfare of the students. 
and of morality and high culture is built up. These objectives cannot be achieved 
either if men of sound character with an attitude of service are absent. [n the 
absence of such facilities a residential institution becomes just an institution with 
a boarding house only. In fact. many of our residential institutions have now 
become boarding houses of indiscipline. all kinds of injurious habits, including drug 
addiction, and cruel ragging These have become dreaded places for guardians 
and their wards. It is imperative that urgent steps be taken to transform those 
boarding houses into parts of real institutions of education. 


10. Substitutes for Residential Institutions ; Ideal Homes ( Grihastha Ashramas ) 

Residential institutions in eur country are justa few. It is not Gnancially 
possible to make all institutions residential. But the facilities for all-round 
development of the pupils are badly needed not for the welfare of the students 
alone but for the welfare of the country at large. So what is necessary is the reform 
of home-education, which is also a form of residential education. In other words, 
the moral, cultural and spiritual atmosphere of the family isto be improved. If 
the parents’ lives become ideal and exemplary. much of the benefits of 
residential instirutions can be obtained through home-education. 


54 


SOME THOUGHTS ON EDUCATION 


Our homes are a type of Ashrama—Grihastha Ashramas. We cannot 
appteciably increase the number ofthe country's residential schools and colleges. 
But if we can transform our homes into true Grihastha Ashramas, they will be 
substitutes for residential institutions. 
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LOOKING BACK 


To reminisce isa happy pastime. but to express it all in the form of an 
article is diGicult. Thisis so because one cannot avoid being autobiographical 
to some extent, and, secondly, it rakes up past events which may not be pleasant 
to all Therefore while narrating some of my experiences of Vidyamandira life, 
I cannot but leave much unsaid. 

Unlike the calm that usually characterizes Vidyamandira life. it was quite 
stormy in 1967 when I joined it as the vice-Principal. In the shadow of the giant 
personality of the then Principal Swami Tejasanandaji Mabaraj, a young 
Brahmacharin like myself, who had so long been working in an unknown village 
school, could not be expected to arouse much interest. 

But Tejasanandaji Maharaj was then only a feeble shadow of his former 
sell. Advanced age and protracted illness had reduced his mental and physical 
condition to such a precarious state that he could no more cope with the 
increasingly complex situation confronting the management of the Vidyamandira. 

So in April 1968 Swami Prabbananda & former Headmaster of the reputed 
Narendrapur School, relieved Swai ‘ejasanandaji Maharaj and took charge as 
Principal. Having served the Vidyamandira as its Principal for neatly twenty- 
five years Swami Tejasanandaji Maharaj left the college for good in his 
perambulator accompanied by his attendant. But such was the logic of 
the circumstances that no farewell was said. no tear was shed, nor a sigh 
heard. 

Swami Prabbanandaji worked as the Principal for about two years and a 
half. Even during this short period, punctuated by strikes and demonstrations of 
all sorts, he could establish rapport with the teachers and the students, and 
could find time to streamline the administration and bring about some improvement 
in it 











* A Trustee of the Ramakrishna Math and a Member, Governing Body, Ramakrishna Mision. 
Former Principal of the Vidyamandira ( 1970-72 and 1974-1980 ). 
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Another striking point deserves mention bere. The Vidyamandira, like 
every other institution, has a special wave length for communication. Prabbanandaji 
could teadily attune himself to this wave length and his communication with 
the Vidyamandira community was easy. Butin my case it took a longtime. No 
doubt I made some close friends, and received some appreciation for adroit 
handling of mass indiscipline particularly when extremist activity had the feld 
day in West Bengal. In my estimanon, | apsider tbat in my whole career in the 
Vidyamandira. | could give my best dur. ome months in 1970-71. And yet I 

i ^ , "age, 
have to admit that the Vidyamandira con. wy usa whole could not accept 
me even when I completed my first five years thei. the last two years of which 
being as the officiating Principal. x 

But the situation was totally different two years later in 1974 when I rejoined 
the Vidyamandira as the Principal. Either the Vidyamandira or I or, possibly 
both had changed in such a manner that communication was readily established. 
But more about this a licrle later. 

Brahmachari Biswanath {who later became Swami Santarupananda ) who 
had long association with the Vidyamandira as a student, as a hostel superintendent, 
asa lecturer and nally as officiating Vice-Principal, succeeded me in 1972 as 
officiating Principal. He was methodical and took some positive steps in the right 
direction. His youth was his only handicap. 

As I said earlier, in the Vidyamandira from 1974 to 1980, I received full 
co-operation and good-will. Co-operation of the teachers was complete. The 
team worked so well that we could feel that it was a pleasure to work 
together. The teaching staff as well as the student community enthusiastically 
offered innovative ideas in bringing out departmental magazines, arranging 
meaningful seminars and symposia. introducing scrutiny of answer papers of 
internal examinations, remedial teaching for under-achievers—all these along 
with normal teaching. A group of teachers went round Presidency College and 
other Ramakrishna Mission Colleges in west Bengal to study their working in the 
science loboratories with a view to improving the working of our laboratories. [t 
is during this period, possibly in 1975, that the annual reunion of past and present 
students was reintroduced after a gap of many years. 

Like every institution handling youths, the Vidyamandira had problems of 
& grave nature even during this period, as for instance, the eruption of an explosive 
situation created by a student's suicide. But because of the stout support and 
cooperation of all, they could be tackled withou: much difficulty. 

Persons attached to the Vidyamandira--monastics, members of the 
staf and students—bave from time to time tried to translate into action the 
soul-stirring call of Swami Vivekananda for raising masses : 
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“Onward for ever. Sympathy for the poor, the down-trodden. even unto 
death—tbis is our motto. Onward, brave lads. Have faith in the Lord : 
no policy. it is nothing. Feel forthe miserable and look up for helr =e 
shall come—. I bequeath to you young men, this sympath,, This struggle 
for the poor. the ignorant. the oppressed... Vow, then, to devote your 
whole lives to the cause of the redemption of the three hundred millions, 
going down and down everyda; 

{ Complete Works of Swami tanda. Vol. 5. pages 30, 16, 17) 

1 shall narrate only ae te in this regard. In May 1976 the college 
had its Summer Camp for the ™. v. 3. ( National Service Scheme ) volunteers at a 
place not far from Sankiail railway station close to the Delta Jute Mill There 
was a slum area adjacent to the Mill where there was a net-work of drains, the total 
length of which would not be less than three quarters of a mile. The slum-dwellers 
were mostly labourers of the Jute Mill and their family members. They belonged to a 
pacticular community and were not only economically poor but equally backward 
educationally and culturally, and had scant idea about health and hygiene. Filth 
and dirty water collected in the drains and stagnated. Children used them as 
latrines and elders as urinal. In short. it was a veritable hell. The plan of campaign 
ofthe N. S. S. team was toclean the drains, and they did it, It was a sight to 
see. Some slum-dwellers in the beginning ridiculed the boys, but as days passed and 
the volunteers went ahead with their clean:ng program, they were impressed, and 
some of them earnestly joined tLe cleaning campaign. A meeting was also held to 
erplain, with audio-visual aids, the necessity of observing health and bygiene rules 
for the good of the slum-dwellers. 

I remember the comment of a young N. S. S. volunteer echoing the sentiments 
of his fellow volunteers: "In the beginning I felt great repugnance in getting 
down into the drain and cleaning the dirt with my hands but later I found the 
work quite delightful.” 

Once R—. a student who completed his education with honours in English 
wrote me a long letter. In the letter, among other things, he informed how 
deeply impressed be was by some monks who were methodical and efficient but 
would avoid the lime-light This showed that even persons silent by nature 
would not remain unobserved and sometimes leave deeper and more lasting 
impressions on the sensitive minds of some youths than those who worked in the 
full glare of the foot-lights. We know, even simple folks like the Late Tarini, tbe 
moustached darwan, and G— the gardener bad admirers in the Vidyamandira 
community. 

In conclusion I would like to state that the names of several students, 
teachers, non-teaching employees and monks who helped and impressed me deeply 














LOOKING BACK 


are crowding in my memory to find an outlet. But avoid mentioning any for if 
I chose to mention some, many other names would be bound to remain unmentioned 
due to inadvertence and lack of space. 

But I could not leave out the name of Swami Tejasanandaji Maharaj for that 
would be like playing Hamlet without the Prince of Denmark. The Vidyamandira 
could become Vidyamandira mainly due to him. He loved the Vidyamandira and 
all that concerned the Vidyamandira with an intensity which could only match his 
ove for bis chosen ideals—his Ishta. Language of love has a universal appeal and 
has far reaching effect. This is exactly why even twenty years after his passing 
away no account of the Vidyamandira can be considered complete without 
remembering ‘Principal Maharaj’ Srimat Swami Tejasanandaji. 


From the known to the unknown, from the easy to the difficult, must be the 
motto of every teacher, the ruk of every lesson. 
—Sister Nivedita 


A WORD ABOUT ACADEMIC WORLD 


In his ‘Some tasks for Education’. Sir Richard Livingstone, a former Vice- 
Chancellor of the University of Oxford, writes: "To build up in every man and 
woman a solid core of spiritual life. which will resist the attrition of everyday 
existencein our mechanised world. that is che most difficult and important task of 
school and University. Barbarian tribes destroyed the Roman Empire. There are 
no such tribes to destroy modern civilisation from outside. The barbarians are 
ourselves, The real modern problem is to humanize man, to show him tbe spiritual 
ideals without which neither happiness nor success are genuine or permanent. We 
are to produce beings who will know not only to split atoms but how to use their 
power for good.” The conflict between matter and spirit has been referred to by 
Arnold Toynbee as the schism of the soul. So he exhorts us to strike a balance 
between matter and spirit and also asserts that ‘spiritual side of man's life is of vastly 
greater importance for man's well-being than is his command over non-human 
nature’. Unfortunately. our civilisation is not inspired by spiritual insights. Our ‘dark 
guardians’. Freud. Mars and Darwin and their henchmen have taught us to show 
double standard morality, which demands n» moral scruples from its adherence 
and freely advocate violence to serve its purpose. By and large, the minds of the 
people are terrifyingly dominated by disbeliefs. superstitions and hatred. They 
are poor victims of slogans and it is a pity that perversion is so complete that they 
don't feel the yoke of enslavement. Poverty and ignorance are the breeding 
grounds of violence no doubt, but oppulence and education are no less dangerous. 
Regarding the savagery of the so-called polished people. J. B. Priestley has aptly 
remarked : “We live in a curious age which is trying hard to abolish want but is 
also abolishing, without trying. any regard and respect for other people's possessions. 
They may gcow up under capitalism or socialism but what they really care about is 





* Was a hostel Superintendent in the Vidyamandira in the 60-3 and is presently the Ministersin- 
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vandalism. Well-paid and well-fed youth has done more damage than all tbe 
hungry millions of the Bleak Age." Ieis certainly not the youth alone who ate to 
be blamed. The whole bunch has gone crazy. The sense of frustrations is in the 
air in today's world. An unprecedented orgy of wanton destruction unleashed by 
teenage vandals. under the guidance of misguided leaders, is costing crores of 
rupees, Alter the war is over. soldiers come with their mutilated body which 
are healed up in no time : But the real tragedy is elsewhere. The scar in their mind, 
their twisted personality. theit loss of faith in human values are the glaring defects 
of war So also apart from the economic loss tesulting from the agitation of our 
youth. the real loss is their dehumanising temper. To lose one's life may be a 
trifling ching but to see the sense of this life dissipated. to see our reason (or existence 
disappear. that ‘= what is insupportable and at the same time most shocking. 
This unmistakably shows the loss of human qualities of man and it has created an 
image of distorted personality even among the educated, Referring to the 
pervasive impact of this image among the rank and file of the society. Dr. 
Radhakrishnan nearly two decades ago. in his Secondary Education Enquiry 
Commission Report gave a glaring picture of neobarbarism: He said; "The 
convulsive situation in Europe at the present moment is due to the fact that average 
men are uncultured ; they are igaorant of the essential system of ideas concerning 
the world and the man, which belong to our time. This average person is the new 
barbarian, a laggered behind the contemporary civilisation. This new bar, barian is 
above all the professional man, more learned than ever before, but at the same 
time more uncultured the engineer, the physician the lawyer. and the scientist.” 
Oblivious of the time spirit of this age we condemn the students who view 
askance to the propagation of unscientific religious dogmas and lebel-moralicy and 
such other outdated views. We cannot say that the academic world is sequestered 
from all other aspects of the world. In these armageddonial days. when the entire 
atmosphere is surcharged with explosive thoughts, when the hedonistic philosophy 
has captivated the mind of the people; when the barbaric splendour, ugly vulgarity 
and inordinate greed for self-aggrandizement, greed for power, greed for money 
and greed for recognition are eulogised in the name of progress, we can assume 
that the world has been tumed into a jungle of snarling beasts. A slight 
provocation may bring flasbing knives into open. We are thrown. as if, into the 
melting pot of humanity and there to remain seething bubbling. boiling and never 
uniting. The plethoric plenty of various types of “ism” are on the anvil of 
contemporary thought. Divergent views of the scholars are coming wave after 
wave uponthem. Education has become a propaganda of the politicians. They 
are confused, perplexed and bewildered. Crushed under the ignoble weight of 
their doubts, their distrust of themselves, their fears. their hearts are torn by 
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secret sufferings. About them Dr. Radhakrishnan hassaid “In moment of self 
analysis he feels distressed in spirit, unsure of himself, pulled this way or that. 
He becomes embittered, sick unto death”. He has hardly any emotionally tinged 
convictions as his inner voice bas become the sport of random gust. His is a life 
seething with frustrations, fear and inner conflicts The parents, teachers and the 
elders of the society are becoming sorry pictures of patches and compromises. 
Being immensely fed by cynic literature and being nurtured ina climate of 
nihilism they can hardly be expected to condemn the spirit of lucre, of greed, 
of mammon rampant in social mind. When such is the mental torpor of the people, 
trumpet blast of lectures will hardly be of any value of rescuing the students living 
in a seething cauldron consumed with fever of secularism. 

We like to explode tbe myth that personal touch. healthy atmosphere and 
opportunity for creative purpose will act as deterrent and reorient the mind of the 
students. The average attitude of the students residing in residential institutions is 
not commendable. Even the mentality of the students reared up in a far better 
atmosphere under the personal supervision of the noble, dedicated workers cannot 
be much appreciated. They are also the products of the age and as such no amount 
of schooling by competent teachers will be successful in rescuing them from the 
sinister influence of the Time. The impact of sciences and technology in the minds 
of the youth is very great. Their mental make-up. their aime and aspirations. their 
low and bantering spirit displayed in behaviour are hostile to the growth of a 
healthy mind. They are complacent about the spree of indiscipline. Thus a 
generation that is wedded to the philosophy of sensate culture, betrays an 
extra-ordinary shallowness of mind. Real life is crushed beneath the heavy yoke 
of triding Therefore. a generation which bas been born in confusion, suckled 
in tumult, and reared with cars, radios, movies, comics and picture magazines ; 
can hardly be expected to mature as reflective, sober and sturdy people. The 
problem is mote philosophical rather than organisational and economic. Political 
agitation backed by violence hasbeen accepted as a mathod for redressing the 
grievances. Unprincipled politics has become a gospel of our people. When 
politics encroaches upon the domain of morality. humanity. and culture and 
when it endeavours to crush liberty of thought and thus reduce men to mere 
stooges, we can not visualise any bright pictute of our society. Upon the 
character of the elites depends the timber and tone of the society. When the 
elites of the country ate not stirred up to look ahead and look around, when 
they fail to instil a better philosophy of lifein the people, we cannot expect 
the students to be free from the amorphous cbaos that looms large on the 
horizon. 

Unless we submit to the discipline of the good. we shallever be lost in 
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the encroaching prolific jungles of desire. though we dwell in paved and 
sterile cities of stone and steel, Fuman mind is like Nature. Nature, as Huxley 
points out, if left to itslef. will produce the Amazon forest or tbe arid 
stretches of the Sahara. It never produces a garden, in fact. it proliferates all 
existing gardens with weeds and pests. and one must goon constantly &ghting 
against it. This imposes a great challenge to all classes of people. believing in 
spiritual outlook of life, and professing as defender of human faith. 

“When the literary class betrays". says Emerson. “a destitution of faith. 
it is not strange that society should be disheartened and sensualised by disbelief. 
Whar is the remedy? Life must be lived ina higher plane. we must go to the 
higher platform to which we are always invited to ascend.” Sothe challenging 
temper of the people demands a living example of spirituality. No doubt, it is 
painful to live consistently in the light of an ideal ina society built on its 
perversion. An aggresive counter attack must come from those who want to 
save humanity from stagnation and death. By purity, self-control, and 
unselfishness and unswerving faith in the divinity of man we can do 
something in salvaging the youth from black waters of life. It requires tbe 
concerted. action of the elites of the society who should ungrudgingly devote 
themselves in propagating a better and saner outlook of life. Psychological 
revolution couducive to real progress should precede the environmental 
change. 

In ancient India the personal influence of the teacher in imparting education 
was highly recognized, and following that trend of thought Swami Vivekananda 
prescribed residential institution of education where the alumni and teachers can 
live together and have a free exchange of ideas. 

The Swami said: “One should live from his boyhood with one whose 
character is like a blazing fire. and should have before him a living example of the 
highest teaching. In our country the imparting of knowledge bas always been 
through men of renunciation. Tbe charge of imparting knowledge should again fall 
upon the shoulders of tyagis.” 

Hence integrity of character of the teacher will produce a tremendous impact 
on the minds of tke students, and in this way we can create a new species of 
studenti We should never minimize the importance of the moral character of a 
teacher. Open sesame is invardness. 





RECENT TRENDS IN BIOTECHNOLOGY 


DR. ANANDA CHAKRABARTY* 


Biotechnology is a branch of biology, with inputs from chemistry. physics 
and engineering. that allows manufacturing of a number of commercial products, 
some oí which are made from completely new sources and are economically 
attractive. Biotechnology encompasses a number of areas such as medicine and 
health. industry, agriculture. energy and the environment. Most of the recent 
advances have been in biomedical areas although signiBcant progress is being 
made in areas of agriculture. Genetic engineering is the major component of 
modern biotechnology, and it is the genetic engineerign technology that is driving 
most of biotechnological developments today. Genetic engineering involves 
manipulation of genes, which are the hereditary materials that are passed on 
from one generation to the next. Genes are made of DNA ( Deoryribonucleic acid ) 
and in some cases RNA (Ribonucleic acid), and are linearly arranged as a 
thread in the cell on a piece of DNA called tbe chromosome. While lower forms 
of life such as bacteria may have one or two chromosomes. higher life forms such 
as animal or human cells bave a number of chromosomes. Sometimes, genes 
could be arranged on autonomously replicating pieces of DNA called plasmids 
(which are therefore separate from the cbromosome but basically perform 
a similar function ). The importance of a gene resides in the fact that it directs 
the synthesis of a polypeptide Although there are variations that allow a gene 
to be split into several parts in many higher forms of cells, or a single gene 
may have other smaller DNA sequences that will allow it to produce more than 
one polypeptide. in general a single gene will direct the synthesis of a single 
polypeptide. 

So, what is a polypeptide! Polypeptides. also known as proteins, ate 
the most important constituents of acel. A typical bacterium may make 2 to 
3 thousands of such proteins: human cells will make thousands more. Proteins 








* Professor, Dept. of Microbiology & Immunology, Uaiversity of lilinpis College of Medicine, Chicago, 
Hlingis . U. S. A.. an eminent Scientist, Ex-Student, Vidyemandira. 
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Serve as the major structural constituents of cells, as well as períorm catalytic 
functions as enzymes within the cells In animal or human cells, proteins may 
alo constitute hormones such as insulin or growth hormone that stringently 
tegulate cellular metabolism. Diseases such as diabetes or dwarfism result when 
the cells are deficient in the production of these hormones Such patients 
must then to be treated with insulin or growth hormone to overcome the symptoms 
associated with diabetes or dwarfism. Since only specific organs of human or 
animals produce the hormone. and only in extremely limited quantity. having 
enough insulin or human growth hormone to treat all the patients has been 
problematic. and expensive. 

Many drugs such as antibiotics are produced by microorganisms. It is lot 
easiet to grow microorganisms in large fermentors to isolate the antibiotics. 
Antibiotics, therefore, are usually available in plenty and are not too expensive, 
Proteins such as insulin or human growth hormone are, of course. not produced 
by microorganisms and must be extracted from human or animal tissues, usually 
after their death. Thus the supply has been limited and the price high. Wouldn't 
it be wonderful if human or animal products could be made from microbial 
fermentations, just like antibiotics? Modern day techniques of genetic engineering 
allow insertion ! called cloning) of human or animal genes (as well as plant 
genes ) in bacteria or yeasts to enable such cells to produce important animal 
proteins such as insulin and the like. Genetic engineering techniques also allow 
cloning of microbial, animal, human or plant genes in either plant or animal 
cells to allow such cellsto make all these various products Techniques have 
been developed so that plant cells having foreign animal or microbial genes can 
be regenerated into growing plants. thereby producing transgenic plants. Such 
plants may have unique characteristics that normal plants do not have. Similar 
techniques have been developed that allow insertion of loreign genes in animals 
( mice for example | to produce transgenic mice. In this short article | will 
provide a few current examples as to how new and interesting products are 
being made by completely new hosts fot commercial purposes. Certainly, the 
ability co introduce foreign genes to produce transgenic animals and plants nor 
only opens up completely new avenues ro produce valuable products in large 
amounts. but can lead to production of interesting plants that might be rendered 
draught-resistant or pest-resistant or that t produce nutritionally better or 
larger-in-size fruits. Many drugs may artificially be produced by plants in the 
íurure because of ease of growing plants as well as high yiclds usually obtained 
from plants. Introduction of foreign genes (such as that for growth hormone ) 
into animals can not only lead to a larger or bulkier animal ( for consumption of 
meat) or increase the yield of milk by lactating animals But introduction of 
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foreign genes in humans may allow a permanent curing of human genetic diseases 
such as diabetes or cystic fibrosis. for which only symptomatic treatment now 
exists Human genetic therapy is a controversial but rapidly advancing field where 
the impact of biotechnology in alleviating human suffering could be immeasurable, 
provided a number of technical obstacles can be overcome in targeting a functional 
gene to replace a disease gene in humans. The ethical considerations in the 
replacement of one human gene by another are also mindboggling. and therefore 
such experimentations are closely supervised by various health-related government 
agencies. 


Production of animal proteins by microorganisms 

A number of cases are now known where various animal genes have been 
inserted in microorganisms for the production of commercially important animal 
proteins. [ have already mentioned the production of insulin or human growth 
hormone by the common bacterium Escherichia coli. Rennin is a milk coagulant 
traditionally extracted from calves’ stomach. The rennin gene has been inserted 
in various bacteria and rennin is produced by fermentation by companies such 
as Pfizer or Gist-Brocades. Interleukin—2 and gamma interferon. two bioactive drugs 
also produced by genetic engineering and used to treat patients for reducing 
blood pressure or treating some form of cancer, are undergoing clinical tests 
by companies such as Cetus or Biogen. Recently, Genentech. a premier biotechnology 
company, produced human DNase by generic engineering for reducing the viscasity 
ofthe mucus produced by cystic Gbrosis patients. Genentech has also produced 
by genetic engineering tissue plasminogen activator (t-PA ) for dissolving blood 
clots in the heart, while Amgen has embarked on extensive production of 
erythropoietin. The production of bovine somatotropin. which allows increase of 
milk production in cows by 15% or so. has been accomplished via insertion of the 
gene in microorganisms, Thus a number of human or animal proteins of high 
biological activity. which are normally produced in extremely small amounts in 
the human or animal bosts, are now produced by microbial fermentation for 
commercial purposes. 


Production of diagnostic agents 

A major advancement in molecular diegnostics is the production of 
monoclonal antibodies by hybridoma cells. Normally. animal or human cells 
provoke antibody synthesis against a number of foreign eubsiances which are 
called antigens, each of which may have a number of antigenic determinants. 
Such a mixture of antibodies is called polyclonal. Monoclonal antibodies are 
highly specific for a single antigenic determinant and can therefore be used 
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asa specific diagnostic tool against a pathogen carrying thar specific antigen. 
The idea, therefore, is to prepare a monoclonal ( or polyclonal ) antibody against 
avery specific antigen which is characteristic of the pathogen only. Use of 
this antibody and its binding with any specimen will then show if the specimen 
contains the pathogen. The determination as to whether the antibody has 
bound with the antigen ( diagnostic testing) is done usually by enzyme linked 
immunosorbant assays (ELISA ). In its simplest 1 m. the pathogen carrying 
the antigen or the specimen sample is fred to a solid matrix to which is then 
added the primary antibody. If the pathogen-specific antigen is present, the 
antibody will bind to it. Excess unbound antibody is tben washed off. A second 
antibody that is directed against the primary antibody (but not to the initial 
antigen) is then added to the fired antigen-antibody residue. The secondary 
antibody will have attached to it an enzyme such as a peroxidase or alkaline 
phosphatase which can catalyze a reaction where a colourless substrate will be 
converted to a co.oured product. Any unbound secondary antibody is thorcughly 
washed off. and then the antigen-antibody-antibody mixture is treated with the 
colourless substrate. Ifa colour develops, that means that tbe second antibody 
containing the peronidase/alkaline phosphatase is bound (with the primary 
antibody which can only bind with the pathogen antigen ). Thus a positive colour 
reaction implies the presence of the pathogen (containing its antigenic 
determinant ). 

Normally. wonoclonal antibodies are produced by fused animal cell lines, 
which are expensive to grow and which grow quite slowly. Making hybridomas 
could thus be an expensive and time consuming process. It is possible to cleave 
antibody molecules with proteolytic enzymes such as papain. and isolate the 
amino terminal half of the heavy chain and the part or whole of the light 
chain (Fab fragment) which contains the antigen binding activities. Functional 
antibody molecules can be produced in bacteria such as E. coli (which can 
grow rapidly to produce the antibody, in contrast to the slow-growing hybridoma 
cells) by cloning the heavy and light chain genes using bacteriophage lambda as 
* cloning vector. Such sequences can later be combined by additiona! cloning 
procedures to allow production of both light and beavy chains to form the 
antibody Fv fragment. Large number of antibodies can be made ir E coli 
which will someday allow inexpensive and ready production of various 
antibodies against specific pathogens or other antigenic materials. 

An exciting recent trend in antibody research is the production of 
catalytic antibody. Antibodies selectively bind antigens but have no catalytic 
activity and are therefore not enzymes. By cleverly raising an immune response 
against a small molecule ( hapten ). rationally designed to resemble the transition 
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state for a particulat reaction of interest. it has been possible to have antibodies 
that carry out various catalytic reactions. Such catalytic antibodies could be 
extremely useful, since they can be designed to carry out specific reactions. 
For example, it is possible to obtain antibodies with esterase activity by 
generating an immune response against a  posirively-charged. tetrahedral 
analogue of an ester substrate. Similar catalytic antibodies with other enzymatic 
functions have now been developed. 





Genetic Engineering in Plan 

Even though plants provide a major part of our diet, in the form of cereals, 
fruit and vegetables. one of the problems of intensive agriculture is the 
susceptibility of most varieties of plants to insects and pests. Various chemicals 
in the form of insecticides and pesticides are therefore routinely used to protect 
plants from such pests. Unfortunately, the insecticides and pesticides are often 
toxic and persistent in the environment, there by creating health and environmental 
pollution problems. Thus major efforts have been directed towards engineering 
plants that themselves would be resistant to insects or pests or even to 
chemicals such as herbicides, so that the use of pesticide can be minimized or 
the herbicides will affect only the weeds and not the target plant. For example. 
a microbial resistance gene to the herbicide glyphosate has been incorporated 
in plants to make them resistant to this compound. Some bacteria such as 
Bacillus thuringiensis produce toxins that kill insects such as caterpillars which 
cause extensive crop damage. This toxin gene has been inserted in plants 
such as tobacco sothat the insects would not touch the plant since they die 
if they eat the plants. The bio-insecticide producing plant leaves are, however, 
harmless to human beings. Thus resistance to insects due to the bi 
property of the plants discourages widespread use of highly toxic chemical 
insecticides and prevents environmental pollution. Similarly, lectin proteins from 
pea. which interfere with the digestive processes of some insects, have been 
produced in potatoes to make the potato plants resistant to pests. Usually 
grain crops are less susceptible to genetic engineering than plants like Tomatos 
or petunias. Success has recently been reported for introduction of resistance 
gene for the herbicide bialaphos to corn grain cells. Using various plant 
specific promoters, it has also been possible to allow expression of other plant 
and animal genes in plant cells. which suggests that it will certainly be possible 
in the near future to produce various drugs and pharmaceuticals, not by bacterial 
fermentation or animal cell culture, but by plant leaves or fruit. This may 
greatly increase the availability of drugs, reducing their costs. 
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Production of foreign proteins by animal cells 

A major advancement in bivtechnology and genetic engineering research 
duting the last few years has been the sbility to introduce foreign genes in 
transgenic animals The technology for introducing foreign genes in various 
animal cells is now well-established and interesting varieties of transgenic 
animals have been developed, mostly to study expression of. medically important 
genes ina new surrounding. Ever since the demonstration that introduction of 
growth hormone genesin mice will allow the mice to grow faster and bigger. 
attempts have been made to grow bigger fish or cattle for higher protein yield 
Or better milk production. For example. the introduction of the fish trout 
growth hormone into the fish carp has produced a rapid growing carp of a 
much larger size. Introduction of bovine growth hormone gene into cattle is 
claimed to have given rise to bigger calves. By using promoters that allow 
milk protein gene expression, attempts have been made to produce interesting 
proteins as part of milk in mice. Foreszample. urokinase is an enzyme used 
asa drug which is normally found in kidney. A company in Massachusetts has 
cloned a hybrid bovine alpha-sub S-I Casein/human urokinase gene in mice 
which produced 1 to 2 mg of human urokinase protein per ml of mouse milk 
Another Massachusetts company has some success in producing human growth 
hormone in the milk of genetically engineered mice. Attempts are being made 
to produce such products as parts of cow's milk. Another favourite source for 
producing human or animal proteins is a variety of insects. Using an insect 
virus ( baculovirus ) as a vector. a large number of such proteins have been 
produced in caterpillars. Some fish, which live in the cold waters of the Atlantic 
Ocean, produce antifreeze proteins to protect their intracellular water from 
freezing. The genes for two such proteins from Atlantic Wolffish were introduced 
by P-clement transformation into the common fruity Drosophila to the yolk 
polypeptide gene promoters. The insects thereby produced the fish antifreeze 
proteins in large amounts. 

By far. the greatest but most controversial impact of genetic engineering 
on human health and well-being is expected to come from gene therapy. There 
are more than two thousand genetic diseases that inflict mankind in various 
parts of the world. Such genetic diseases are often caused by a single 
mutation in a gene, as in sickle cell anaemia or cystic fibrosis There is no 
cure for genetic diseases. many of which prove to be fatal in a few years, 
unless, of course, one can replace the mutated gene in the human chromosome 
with a functional versjon of the same gene. That's where gene therapy 
comes in with the idea to replace a defective human gene by a correct one. 
The first proposed trials of buman gene therapy involve blood cells because 
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these cells can be coveniently removed from the body. have new genes added 
to them by retroviral vectors and then reintroduced into the patients Two 
types of therapies have been proposed. In one case. children suffering from a 
sare genetic disease having deficiency of the enzyme Adenosine deaminase 
(ADA), which is important in the development of the immune system and 
allows the children to fight infections, will be provided with a functional 
copy of this gene in their cells which will then be returned to their bodies. 
In the other proposed therapy. a group of cells called rumour-infltrating 
lymphocytes—which ate white blood cells that seck out and attack cancer 
cells called malignant melanoma—will be endowed with the gene for tumour 
necrosis factor (TNF). TNF is expected to provide additional capability to the 
tumour-infiltrating lymphocytes to specifically attack and kill cancer cells in 
melanoma patients. Preliminary experiments using a marker bacterial gene bave 
shown that the inserted foreign genes persist for weeks in the patients. 
Using a human gene known as the retinoblastoma gene in mice. researchers 
at San Diego recently demonstrated that such a gene greatly helps in the 
slowing down of the growth of prostate cancer cells in mice. This is the 
first time that an animal cancer similar to common human prostate cancer 
has been slowed down with a buman gene transplant. Undoubtedly. many more 
attempts will be made to introduce appropriate genes in animals and 
ultimately to human patients, for partial or complete cure of some dreaded 
diseases. 





Concluding remarks 

The purpose of this short article is to draw attention of the Vidyamandira 
students. faculty, and interested alumni to the progress that is taking place 
in biotechnology research and development. Certainlv. the traditional ways of 
doing things are changing. Important human products such as insulin or human 
growth hormone are being produced in bacteria, human ur bacterial products 
are being made as part of mice milk. and plant and animal proteins ate being 
made by insects. Certainly, the goal of making many of these products in plants, 
and changing che quality and quantity of plant products will be reached, 
which will revolutionize agriculture in the next few decades. The practice 
of science and engineering education in the Vidyamandira, as well as other 
educational instirutions in India, wil) be a major thrust towards achieving many 
of the important goals mentioned in this article. 





EDUCATION AND EMPLOYMENT 


DR. B. Sen” 


Introduction 

One of the objectives of education is to generate appropriate manpower 
required for various occupations in different sectors of economy. The present 
system of education was introduced during the British rule. The system was 
designed to meet primarily the requirement of the administration. It had no 
relevance to employment or socio-economic development of the country. The 
educational facilities were very limited. After independence. alongwith the launching 
of various development programmes under Five Year Plans, there has been 
considerable expansion of educational facilities at all levels, However, tbe 
expansion especially at higher level has been allowed without proper assessment 
of the country's manpower requirement. It is true that expansion of facilities in 
technical and other professional education had been helpful in generating manpower 
which was urgently required for the implementation of various development 
programmes. Buteven in those fields, expansion was made on rough estimates 
without proper manpower survey. In case of general disciplines in arts and 
science, there was no exercise to estimate the requirement. Thete was also 
no revision of curricula to relate education to employment. This unplanned 
proliferation bas led to the production of a huge population of indifferently 
educated persons seeking jobs. 


2 National Policy on Education 

The first attempt to evolve a planned educational system in the country 
was made in 1968 when a National Policy on Education was adopted. The policy 
was framed on the basis of a comprehensive report submitted by the Education 
Commission ( 1964-66) popularly known as ‘Kothari Commission’. Among 
other issues, the Commission examined in details the aspect of manpower 
Generation and employment in the planning of education. On the basis of 





* Principal, Bengal Engineering College. Howrah. 
7 


VIDYAMANDIRA PATRIKA 


surveys and researches conducted by the Institute of Applied Manpower 
Research, the Indian Statistical Institute, New Delhi and tbe Unit for 
Economic and Statistical Studies on Higher Educati London School of 
Economics in collaboration with the Planning commission. the Commission 
prepared estimates of existing work-force with different qualifications. engaged 
in various sectors of economy. Assuming certain annual growth rates, the 
Commission also worked out approximate estimates of workforce which will be 
required in future after 10 and 20 years in different sectors and suggested 
desired enrolment at different stages of education. On the basis of such 
exercises, tbe Commission warmed that in order to avoid massive educated 
unemployment, the unplanned expansion of higher education must be restricted. 
lt was specifically recommended that special and intensive effort should be 
made to vocationalize secondary education and develop professional education 
at the University stage. The Commission suggested that at least of 50% of the 
students at the post-secondary stage should be diverted to vocational stream 
over a period of twenty years. 

In pursuance of the 1968 National Policy on Education, some 
measures were taken to reorient end improve the educational system. A 
common education structure in the patrern 10+2+3 was introduced. Work 
emperience was included as an integral component of tbe school curticulam. 
Facilities for science and professional education were expanded as a result 
of which we have today the third largest scientific and tecbnical manpower in the 
world. Centres of Advanced Studies and Research were set up to promote 
R & D activities While these achievements are commendable, it is unfortunate 
that no serious effort bas been made to implement the crucial recommendation 
ofthe Kothari Commission regarding vocationalization of secondary educi k 
A review of tbe educational scene made in 1985 revealed that it was not 
possible to divert even 5% of the post-secondary students to vocational streams 
over a period of 20 years. The majority of students again entered the University 
system and pursued general courses in liberal arts and science. Thus 
non-implementation of the programmes of vocationalization resulted in further 
increase in tbe volume of unproductive educated youth looking for jobs. 

In May 1986, tbe Government of India adopted a New Education 
Policy after a nation-wide debate and discussion. In this Policy also, vocation- 
“alization has been recognised as a crucial programme. It bas been stated 
that well-planned programmes of vocational education would be introduced 
systematically and rigorously. The salient features of the  vocationalization 
programme as reflected in the New Education Policy are as below : 

—Enhancement of individual employability. reduction of mis-match berween 
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the demand and supply of skilled manpower and provision of an 

alternative for those pursuing higher education without particular interest 

or purpose. 

—Vocational education to be a distinct stream intended to prepare students 
for identified occupations. 

—Courses to be ordinarily provided at the post-secondary stage but can be 
made available after class-VIII. 

—Development of attitudes. knowledge and skill for entrepreneurship and 
self-employment. 

—A target for diversion of 10 percent of higher secondary students to 

vocational courses by 1990 and 25 percent by 995. 

In order to implement various directives of the New Education Policy, a 
detailed Programme of Action (POA) has been formulated. According to 
POA. inadequate organisational structure is the single most important factor 
responsible for unsatisfactory progress of vocationalization. Based on this, the 
POA bas suggested setting up of a Joint Council of Vocational Education 
(JCVE) asan Apex Body at the national level ; a Central Institute of Vocational 
Education to perform research and development and monitoring and development 
functions ; State Councils and Institutes of Vocational Education and District 
Level Co-ordination Committees. A centrally sponsord scheme of vocationalization 
of education had been drawn up witb a budget provision of Rs. 41000 crores during 
the Seventh Plan. The scheme envisages grant of assistance to tbe States 
for conducting vocational survey, developing infrastructure, arranging teachers’ 
training etc. 

In order to implement the above scheme, some of the States particularly in 
South India, have started the process of vocationalization in a big way. [t is, however. 
reported chat the over-all progress in the country is far from satisfactory. In many 
States including West Bengal. no positive step has yet been taken towards 
vocatienalization. [t appears that thereis serious doubt about the necessity and 
success of the scheme of vocational education. There is a strong opinion that 
unless job opportunities can be increased, the vocationally trained students will 
also be unemployed and such students will create more social problems as they 
lack general education and hence mobility. Many are of the view that previous 
attempts to introduce vocational streams were not successful and popular 
because the products of vocational streams could not find employment and there 
isno scope for further education and career advancement. 

A sincere introspection will reveal that the vocational programmes failed 
because of the following reasons : 

i) There was no survey and analysis of the workforce distribution, study of 
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job profile and qualifications of different categories of personnel engaged 

in various occupations in different sectors of economy. 

The schemes of vocationalization was not implemented seriously after 

necessary preparation. There was no separate council or body for 

organising such programmes. In most cases, these programmes were introduced 
in general schools which have no competence, expericnce or genuine interest 
in this matter. 

The curriculum. course structure and training methodology were not 

properly designed. As a matter of fact. the objective was not clear and 

defined. There was no emphasis on training for ‘self employment’. There 
was no provision for advanced evel training for vocational students. 

No step was taken to incorporate vocational qualification in the recruitment 

rules for different jobs. 

It has to be realised that if we want to avoid unemployment amongst 
educated youth, it is essential to plan and design educational programmes to 
conform to manpower distribution and requirement in various sectors of economy. 
For this purpose it is necessary to address to certain basic considerations such as 
demographic features. work-force distribution in different sectors of economy, 
future manpower requirement, competence and qualifications of different 
categories of personnel engaged in different occupations, financial and other 
resources etc. Such basic issues and parameters were carefully examined by the 
Kothari Commission. The Commission recommended that there should be suitable 
machinery for assessment of manpower ona continuing basis both at the Centre 
and also at the State level and the educational progress should be reviewed after 
every five years Unfortunately, it was not possible to set up such machinery. 
A few years ago, the Ministry of Human Resource Development set up a National 
Technical Manpower Information Service for the purpose of assessing the 
requirement of technical manpower. This service has not been organised properly 
either. Asa result, while framing the new Education Policy in 1986, no quanti- 
-tative estimates about manpower requirement were available. 

It is not possible within tbe limited scope ofthe present paper to discuss 
all relevant aspects. Some of the major considerations which may be helpful in 
appreciating the urgency of the situation and the suggestions made by the author, 
will be discussed. 


3. Certain Basic Considerations 
a) Demographic Features 
India is a vast country with a population of more than 800 million. The 
figure will cross 1000 taillion by the end of 2000 A.D. Seventy-five 
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percent of the population lives in rural areas where agriculrure is the main 
occupation. The economic standard of the people is in general poor and 
nearly forty percent of the population is below the poverty line. The 
workers are still following the age-old traditional method of production and, 
consequently, their productivity is low. According to 1981 Census, about 
53 percent of the male population was illiterate. The level of illiteracy among 
women was as high as 75 percent. The figure is still higher amongst SC/ST 
Communities. According to recent estimates, approximately 50 percent of 
the children in the age group of 6-11 years are still our of School. Again 
out of those who enter School nearly 70 percent drop out belore they 
complete lower secondary stage i.e.. calss VIII. The Majority of students 
drop out due to economic reasons. 

If we frame an Education Policy without due regard to the problems 
and requirement of 75 percenc of population living in rural areas, then 
that will not bea National Policy. Again if the educational programmes 
cannot improve the productivity of the rural people. and help them 
improve their economic standard and quality of life, the country as a 
whole cannot make any material progress. It is. therefore, essential that 
while we plan educational programmes for rural areas. we must take into 
account the above demographic features of rural communities. 

The facts stated above suggest that a common educational structure of 
the 10--2--3 pattern and the common curriculum as envisaged in the 
1936 National Policy on Education will not serve any meaningful purpose 
if adopted in rural areas It is true that opportunities (or higher 
education should be available to rural students also. But the majority 
ofthe rural students cannot and should not go for higher education. As 
a matter of fact, as already stated above, the majority of rural students 
cannot even complete elementary education due to economic reason. 
Keeping this face in view, it is felt that in rural areas, besides formal 
School programmes, it will be desirable to arrange vocation-oriented 
formal and also non-formal programmes of education and training to 
suit the convenience of rural children. Such programmes sbould be 
organised with a view to improving their productivity. 

Workforce Distribution and qualifications : 
The different occupational gropus pertaining to various economic activities 
in a country may be classified under three major sectors: 

L Primary Sector Agriculture, fishing. forestry. 

Il. Secondary Sector Manufacturing. mining, construction, utilities 

trade and commerce. 
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Tertiary Sector Services—Health services, Educational services, 
Defence and protective services etc. 
As worked out by the Kothari Commission, the manpower stock in the 
country in 1961 and qualifications of different categories of personnel were as 
shown in Table I. 


TABLE—1 WORKFORCE DISTRIBUTION IN INDIA IN 1961. 
! IN THOUSANDS ) 





SECTOR Total Below Matriculates Inter- Gradu- 
Workers Matric -mediates -ates 
L Primary 131.142 130.648 381 46 67 
IL Secondary 37.960 35,968 1373 305 374 
III. Tertiary 19.574 16.895 1.509 405 705 
TOTAL 1.88.675 1.83511 3,263 756 1146 


The distribution in different Sectors, expressed as percentage of coral 
workforce is shown in Fig —1. 


PRIMARY 69.509; 
SECONDARY (S) 20.12%, 

TERTIARY (T) 10.38% 
100:00 





FIG.—1 WORKFORCE DISTRIBUTION 


The distribution o( workforce changes over the years with increase in 
activities in different sectors and also with the introduction of new technology, 
It wil be interesting to study the distribution and changes expressed as 
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percentage of total workforce in some of the advanced countries as shown in 
Table—2. 


TABLE—2: PERCENTAGE DISTRIBUTION OF WORKFORCE IN 








ADVANCED COUNTRIES : 

Country 1911 1951 1971 

| PS T P S T P S T 

1 
U.S A. | 316 316 368 119 345 536 43 336 621 
U.K. | 88 516 397 51 491 458 27 445 528 
FRANCE | 410 330 260 270,363 367 139 383 473 
GERMANY 368 410 222 232 429 339 89 492 419 
JAPAN , 630 176 194 375 249 376 159 360 481 


From an analysis of the data indicated in Table—2, it appears that in 
advanced countries, there has been a significant migration of workforce [rom 
the Primary Sector to Secondary and Tertiary Sectors over the years, In almost 
all the advanced countries. the workforce in the Primary Sector has decreased 
most. The employment in the Tertiary Sector, on the other hand. has gone up 
maximally, Recent trends indicate that with the introduction of sophisticated 
automation based on micro-electronic technology. the employment in the 
Secondary Sector is ükely to shrink further. All the advanced countries are 
working on programmes for increasing activities in the Tertiary, that is, service 
‘sector to compensate displacement of workforce in the Secondary Sector. It 
will be noted that the distribution in India is totally different, having maximum 
workforce in the Primary Sector and minimum in the Tertiary Sector. 

In the analysis of workforce. another aspece is the distribution of 
personnel with different qualifications. In any occupation we have. in general 
three categories or levels of personnel. namely. artisans/operatives, middle level 
assistants Supervisors and senior Supervisors/Executives. Quahfications for these 
three categories may be indicated as below 


Category Qualifications 
A. Artisans/Operatives = Vocational skill with general 
education below Secondary level. 
B. Middle Level = Vocational/Professional Diploma 
Assistants/Supervisors at Post-secondary level. 
C. Senior Supervisors/Executives = Graduates/Post-graduates. 


As obtained from the Kothari Commission's Report. the percentage 
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distribution of persons wirh different quali&cations working in various sectors of 
economy in the year 1961 was as shown in Table—3. 
TABLE—3: Percentage Distribution of Workforce according to 
Quali&cstions— 1961. 








Below Matricu- — Matriculates Graduates/Post- 
Sector lation. & Intermediates Graduates 
(Operations) (Middle Level (Sr. Executives) 
Supervisors) 

I. Primary 6924 07202 0058 6950 
IL. Secondary 1906 0880 0190 2012 
IL Tertiary 8:35 1060 0370 1038 

9725 2142 0608 10000 





From Table—3, it will appear that in the year 1961, more than 
97 percent of total workforce had qualifications below Matriculation, 
approximately 2 percent bad been Matriculates and Intermediates and only 
about 0°6 percent were Graduates. It is quite likely that during the last 30 
years there has been migration of workforce {rom the Primary to other Sectors. 
However. considering the slow growth rate of development, the shift may not 
be more than 10-15%. Even in that case. 80-90% of the workforce will be 
at the level of artisans/operatives, about 10-20% at the level of middle level 
Assistants/Supervisors and 2.5% may be senior Supervisors and Executives 
requiring Graduate/Post-graduate degree. 


4 Some Broad inferences and Suggestions for Re-orieniation 

Some broad bur important inferences which follow from the study of 
demographic features and workforce characteristics discussed above and some 
suggestions regarding re-orientation of our educational programmes are presented 
below : 

a) 80-90% of the student population entering Schools, should be trained as 
artisans/operatives. Educational and training programmes should be organised 
accordingly. 

In rural areas special non-formal and flexible vocational training programme 
should be organised for the huge percentage of school drop-outs and for 
the adult illiterate. both men and women. 

At che Post-secondary level, majority of the students should be diverted to 
vocational, technical or other professional courses. Vocational courses 
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should be organised not only in technical trades but also in non-technical 
services such as teaching. health services, banking. tourism, protective 
services, laboratory technicians ete. In U.S. A., majority of the students 
after school programme enter Community Colleges or Vocational 
Institutes which offer a large variety of Vocational Courses. The existing 
pass Graduate courses which practically serve no meaningful purpose 
should be re-oriented as vocational courses. The Universities should pay 
serious attention to this matter. 

In organising vocational programmes at different levels, emphasis should be on 
‘self-employment’. Necessary support and guidance should be arranged 
to help such students organise their own enterprise. There should also 
be provision and programmes for advanced level training. The major 
industrial groups like TATA, BIRLA. MODI etc. should undertake 
responsibility of organising such advanced level training courses. For 
salaried vocational jobs, requirement of vocational qualifications should be 
incorporated in the recruitment rules. 

e) Higher University education should be restricted. Only students with high 

scholastic ability should be allowed admission in such courses. Facilities 
for professional education should be increased. Instead of offering 
stereotyped courses. steps should be taken to introduce courses in 
emerging areas alter, of course, necessary manpower assessment. No 
course at the higher level should be offered without proper manpower 
assessment. 
As emphasized all along in this paper. we must not allow unplanned 
educational programmes any further. One of the most important and 
essential pre-requisite for planning of educational programmes is rhe 
assessment of manpower requirement and level of qualifications and 
training for different categories of personnel in various occupations. In 
order to organise a meaningful educational system and to avoid colossal 
wastage of funds and energy in producing unproductive educated persons, 
manpower assessment has got to be done. Suitable manpower assessment 
organisation should be set up both at the Centre and also in the States. 
In this age of Information Technology, this should not be a difficult 
task. 








5. Concluding Remarks 

In «he above paras some basic issues in regard to the Educational 
System and its planning with a view to relating education to employment 
have been discussed. The considerations and findings arc well known. But 
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unfortunately, for some inexplicable reason. the educational authorities including 
the Universities are not keen to reorient the system. Maybe it is a giagantic 
task. Nevertheless in consideration of the tremendous impact of the system. 
on the society. we must correct the system. There cannot be any excuse for 
continuing this unproductive system of education any longer. We have to accept 
faces and take appropriate steps to evolve a meaningful system. There is no 
doubt that in view of constraints of resources, we have to introduce the 
changes in a phased manner. From the analysis presented in the paper, it 
follows that the major emphasis should be on organisation of vocational 
education at all levels. It is strongly suggested that the Government should 
appoint a Task Force to examine the issue and formulate a plan of action. 





A hundred times a doy | remind myself that my inner and outer life 
depend: upon the labours of other mem, liring and dead, thot | mut 
exer myself in order to give in ihe same mease as I have receive! 


and am sil! receiving. 
—Alhert Eianteia. 


EDUCATION AS YOGA 
Spiritual Education in a New Perspective 


SWAMI BHAJANANANDA" 


A few years ago when I was staying at Mayavati in the Himalayas, I 
wentíora walk one evening. On tbe way I met a little boy, seven or eight 
years old, sitting on the edge of a potato field reading his school book and 
also watching out to prevent monkeys from digging out potatoes. Seeing me 
going for a walk. he said. ‘I will also go with you. I tried to dissuade 
him, but he wouldn't listen and started following me. Absorbed as I was 
in planning my next editorial, I soon forgot all about the boy. After walking 
a short distance, [ came to an elevated place where the landscape opened 
out to reveal a breath-taking panorama of green valleys stretching to the 
horizon and the snow-clad mountain peaks beyond shimmering in the auburn 
glow of the evening sun. Overpowered by a sense of sublimity, | sat down 
to meditate. After some time I remembered the child, and turned round to see 
where he was. There he was. sitting crosslegged. bolt upright. eyes closed in 
meditation. The little potato-Beld watchman had changed into a Yogi ! 

Generally speaking. children have a high degree of spiritual sensitivity, 
an innate faculty that catches the vibrations of spiritual immanence in nature. 
"Heaven lies about us in our infancy’, says Wordsworth in his "Ode on Intimations 
of Immortality from Recollections of Early Childhood’. Many grown-ups look 
back totheir childhood with nostalgic feelings for the ‘sense sublime’ that they 
miss in their lives now. The first question that Gautama Buddha asked a teacher 
whom he met after renouncing bis kingdom was ‘Can you make me regain 
the serene joy that [ once experienced in my childhood sitting under a rose- 
-apple tree ঠা 

Unfortunately. this ‘innocent cognition’ (a term introduced by the American 
psychologist Abraham Maslow ) of childhood is lost during adolescence. partly 
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owing to unfavourable social conditions but chiefly owing to the faulty system 
of education. It is well known that childhood and adolescent erperiences. 
especially those which are unconsciously ‘repressed’. exert a deep influence upon 
adult attitudes and behaviour. In fact, many people spend a sizable part of their 
adult life in trying to overcome the crippling effects of traumatic experiences and 
bad habits of childhood and adolescence. By the time a young man turns to 
spiritual life, he finds himself already within the prison walls of wrong attitudes, 
impulses and habits which can be broken only through intense struggle. This 
shows how important it is to begin one's spiritual life as early as possible and to 
integrate spirituality into the present system of secular education. 

Both these conditions prevailed in ancient India during the Vedic period. 
Spiritual life began at the early age of eight or so with the initiation of the boy 
into Gáyatr] upásánà. Since every object was regarded as a manifestation of divine 
Reality. everything was regarded as sacred. And hence there was no distinction 
between sacted and secular education. Stories of Satyakama Jabali, Upakasala 
Kamalayana and other boys in the Vedas give us an idea of the system of integral 
education that prevailed in the Vedic period. Children lived with their teachers 
in close communion with nature. The aim was the total development of man by 
awakening the dormant faculties and training the sensory mind. Art the threshold 
of youth, students came out of their teachers’ homes, guru-kulas, as ‘fully 
functioning personalities; to use the American psychologist Carl Roger's well-known 
phrase. 

Crisis in education, neo-humanism 

There is now a wide-spread awareness that the present system of education 
which originated in the West has outlived its original purpose. On the one hand it 
creates an intellectual elite and a rich upper class alienated from the common 
masses. and on the other. it does not enable the educated people to face and solve 
the existential problems of life such as meaningless, boredom. Jove, guilt, 
insecurity and so on. The abuses of the present system of education are such 
that some modern educationists, who ace known as 'deschoolers', go to the extent 
of advocating the abolition of schools. Says Ivan D. Illich in his book Deschouling 
Society, (page 3), ‘Institutionalization of values leads inevitably to physical 
pollution, social polarization and psychological impotence. three dimensions in a 
process of global degradation. According to Kenneth W. Thompson in The Task 
of Universities ina Changing World, (ed. Stephen D. Kertz), the suppositions and 
value-structures that favoured the formation of an elite as representative of the 
society have already been eroded. The new iroperatives that claim to establish the 
equality of men everywhere have not spelt out their value system. Hence 
society is moving ahead on certain residual values that have not been sufficiently 
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reaffirmed or reinterpreted. (p. 23-33, adapted) 

The present crisis in education has been brought about by three main factors. 
The primary factor is of course time-lag. There is always a time-lag berween education 
and social development. That is to say, when social changes take place, ir takes 
education quite some time to catch up with those changes. 

The second factor is the unprecedented tempo of change going on in society. 
There is an explosion of knowledge in such 9৩145 as particle physics, astrophysics, 
molecular biology. space technology and so on. The electronics revolution and 
computerization have brought about drastic changesin industry. commerce and 
communication. Alvin Toffler says in his famous book Future Shock, ‘The future 
illiterate man will not be one who cannot read or write but one who cannot 
organize knowledge.’ Added to this knowledge explosion, there is utter confusion 
of goals, ideals. values. The present system of education is inadequate to cope 
with all these changes. Says Toffler. ‘All the evidence to me is that our society 
is out of control... The society has changed so rapidly. has become so complex. 
that those who are nominally in power are really powerless, and therefore the 
system is out of control in many, many respects’, 

The thitd factor involved in the current crisis in education is the radical 
change of the image of man in the present-day society. The ongoing trend in defining 
man's place in the universe and intechuman relationships has been termed ‘Neo- 
humanism’. 

At this point it is important to remember that the pattern of education 
adopted by a society is shaped toa great extent by the image of man developed by 
the culture of that society. The ancient Chinese image of man was social and the 
Chinese system of education was oriented to social life. The ancient Indian image 
ofman was spiritual and the Indian pattern of education was primarily meant 
for spiritual development. The Graeco-Roman image of man was that ofa 
thinker and the pattern of education developed by that culture emphasized 
study of nature and logical thinking. The Christian image of man as a born sinner 
redeemed by a Saviour was the basis of the Christian pattern of education 
which emphasized moral life and subservience to religious authority in the torm 
of the Church. This pattern prevailed in Europe till the beginning of the 
nineteenth century. 

Several historical events such as the Renaissance. the French Revolution 
and Industrial Revolution, and the work of great educationists lke Rousseau 
(1712-78 ) Pestalozzi ( 1746-1827), Froebel ( 1782-1852 ), Herbart (1776-1341), 
John Dewey ( 1859-1952) and others helped to tree education from the hold 
of dogmatic religion and made it humanistic. Humanism as a philosophy is 
based on the belief thar human life is more valuable and human interests are 
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more important than all other metapbysical principles. In practice it stresses 
the freedom and dignity of the individual, supremacy of reason and concern 
for fellowmen. Most of the systems of education now prevalent all over the 
world are based on this humanism. 

However, the two World Wars. the futile Vietnam War, the  horrors of 
atomic holocaust, the hippie movement. drug addiction and increasing violance 
have shown the inadequa: of humanism. The pursuit of pleasure and competi- 
tion for wealth bave alienated man (rom his real self and has created problems 
such as meaninglessness, boredom, guilt. insecurity etc. which have undermined 
the very basis of traditional humanism. But the most decisive factor has been 
the influence of Indian philosophical mystical thought, represented by Vedanta 
and Yoge, upon the Western mind. 

Modern man isin search of his crue soul. He wants to recover his lost 
dignity. his shattered self-confidence. He is in search ofa set of values which 
will make his life meaningful, an experience which will give bim lasting fvlGlment 
and peace. He isalso in search of a new way of social life which is free from 
competition and ৫8015709001. These concerns together constitute the new 
humanism of the modern world. The existing system of education is wholly 
inadequate to meet the demands of this neo-humanism And this is the main 
cause of the present crisis in education. 

There is a growing awareness that the present crisis in education can be 
overcome only by accepting spiritual life as an integral part of education or 
by making education a preparation for higher spiritual fulfilment. 

Meaning of spiritual education 

The word ‘spiritual’ is derived from the word ‘spirit’, and what ‘spirit’ 
means depends upon the concept of personality prevalent in a particular 
religious tradition. Barring the materialistic view which denies the exisience 
of mind apart from the body, there are two main theories of personality. 
According tc one theory, buman personality is dichotomous, that is to say, it 
consists of body and mind only, the mind itself being called soul and spirit. 
This is the Judeo-Chrisrian and Islamic view and has been accepted by almost 
all western philosophers from Plato onwards. In this tradition spiritual life 
usually means nothing more than moral development, with the added 
emphasis on the deepening of faith. 

According to the other theory, buman personality is trichotomous, that is, 
it consists of body. tind and also the Atman which may be translated as the 
Spirit or the Self. This view isheld by all schools of Hinduism and finds its 
best expression in Vedanta. Ir Vedanta by Atman is meant the self-existent, 
self-luminous principle of pure consciousness which is different fom the mind, and 
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wiieh is the real source of afl knowledge and bliss. Furthermore, all individual 
selves are one in a cosmic principle known as Brahman or Supreme Self or 
Spirit which is the Ultimate Reality behind the apparent universe. The 
realization of the oneness of the individual spirit with the Supreme Spirit. 
wbicb is the real nature of man, is the goal of life. The doctrine of the 
Atman is one of India's great contributions to world culture. It is this view 
of human nature that is acceptable to Neo-bumanism, and is being adopted 
by an increasingly large number of people including some eminent scientists. 
This is the view that should form the basis of spiritual education in modern 
times, 

Two points ae to be noted here. Since our real nature is the Atman. 
we can never attain lasting fulfilment or peace unless we realize It. Hence 
the main aim of spiritual education should be Self-realization. 

Secondly, though our real nature is the Arman, the capacity to realize 
it is only potentially present in the vast majority of humanity. In order to 
actualize this potential. it is necessary to practise certain special disciplines 
called Yogas. As Swami Vivekananda has stated, ‘Each soul is potentially 
divine. The goal is to manifest this divinity within, by controlling nature, 
external and = internal. Do this by work or worship or psychic control or 
philosophy — by one or more or all of these — and be free. This is the whole of 
Religion. Doctrines or dogmas or rituals or books or temples or forms are but 
secondary details," 

The ‘manifestation of divinity’ has been conceived by Swamiji in several 
ways. Sometimes he speaks of it as the removal of obstacles to perfection or 
the removal of a veil covering the light of knowledge within. In other piaces 
he speaks of it as the development of a faculty or as an inner awakening. 
However conceived. yoga means the removal of obstacles to the natural 
unfoldment of the inner Spirit. Explaining this in his commentary on Patanjali's 
Yoga Sutras (4.3, Swamiji says: ‘The water for irrigation of fields is already in 
the canal. only shut in by gates. The farmer opens these gates. and the water 
Bows in by itself, by the law of gravitation. So all progress and power are 
already in every ma perfection is man's nature, only itis barred in and 
ptevented from taking its proper course. If anyone can take off the bar. in 
rushes Nature. Then the man attains the powers which are his already. Those 
we call wicked become saints as soon as tbe bar is broken and Nature rushes 
in... All these practices and struggles to become religious are only negative 
work, to take off the bars, and open the doors to that perfection which is our 
birthright, our nature." 

Education as Yoga 
Lf we compare Swami Vivekananda's statements on Yoga with his elucidation 
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of the process of education, we come to the somewhat startling conclusion 
that Swamiji regarded education as a form of Yoga. Thisisclear, in the first 
place. from the st g similarity between the two definitions he has given for 
education and religi "Education is the manifestation of the perfection 
already in man "Religion is the manifestation of the divinity already in 








man. 

As in the case of Yoga. education also is. according to Swai a negative 
process of removing the obstacles to  unloldment of knowledge and power 
inherent in the soul. ‘You cannot teach a child any more than you can grow a 
plant. All you can do is on the negative... You can take a the obstacles. but. 
knowledge comes out of it» own nature. Loosen the soila le. put a hedge 
around it.... and there your work stops... Tbe rest is manifestation from within 









its own nature.” 

In another context Swamiji refers to education asa process of awakening : 
"You see, no one can teach anybody... Vedanta says tbat within man is all 
knowledge—even ina boy itisso—and it requires only an awakening. and tbat 
much is the work of a teacher.” Swamiji has also spoken of education as the 
development of a faculty and process of unveiling. 

But the mast striking similarity between Yoga and education is tbe importance 
given to concentration in both. Regarding this Swamiji said, ‘To me the very 
essence of education is concentration, not the collecting of facts. If [ had to do 
my education over again, and had any voice in the matter, I would not study 
facts at all. I would develop the power of concentration and detachment, and 
then with a perfect instrument, I could collect facts at will" 

Swamijí's concept of education as Yoga is inseparable from another equally 
remarkable concept of his—the removal of tbe distinction between tbe sacred and 
the secular. lí everything is permeated by the Supreme Spirit known as 
Brahman. how can there be any distiction between the sacred and the secular? 
As Sister Nivedita bas stated. ‘If the many and tbe One be indeed the same 
Reality, then it is not all modes of worship alone, but equally all modes of work. 
all modes of struggle. all modes of creation, which are paths ot realization. No 
distinction, henceforth, between sacred and secular. To labour is to pray. To 
conquer is to renounce. Life is itself religion. To have and to hold isassterna 
trust as to quit and to avoid." 

However. it should be clearly understood that non-recognition of tbe 
distinction berween the sacred and the secular does not mean the abolition of 
the sacred from life. the secularization of life. Rather, what it means is just 
the reverse: the divinization of all activities, the deification of human life. 





EDUCATION AS YOGA 


Two types of spiritual education 

The negation of the distinction between the sacred and the secular does 
not mean that the same type of education should be given to all At present 
there is a major division of the field of education into two groups One group 
consists of youths who want to lead a predominantly religious life as monks, 
priests or sidbskds The other group, which of course isthe most numerous, 
consists of students who wish to follow some profession such as engineering. teaching 
business etc and still want to attain spiritual fulfilment. This division 
corresponds to the two types of society sociologists speak of: the Gesselschafe 
or specifically religious organization such asa church. monastery etc. which one 
joins as a member; and the Gemeinschaft ot community into which one is 
born and in which religion plays only a secondary role. The needs and 
qualifications of students belonging to these two groups are different. The 
distinction between these two groups may persist for very many yeats to come. 
Limitations of space prevent us from persuing this topic further here. 

So, then. education is a form of Yoga in so fer asit isa technique ol 
transforming human consciousness. Just as Yoga accelerates the evolution of the 
individual. education accelerates the evolution of the whole mankind. Through 
education the knowledge and skills that humanity bas accumulated through 
centuries can be transmitted to vast numbers of young people in a few years. 
What it took Newton, Faraday or Darwin a lifetime to understand can be 
communicated to a young boy in just a few hours through education. 

When education becomes innovative, we call it ‘research’ Both Yoga 
and research need years of dedication and concentration. and are creative 
processes through which new truths are discovered. In ancient India. whoever 
discovered any new truth was called a Rishi. seer. Thus we had Rishis like 
Vishwamitra who ‘discovered’ the Gayatri Mantra. Y4gnavalkya who ‘discovered’ 
truths about the immsnence and transcendence of Brahman, Pa who 
discovered the rules of Sanskrit grammar and Sushruta who made discoveries 
in medicine and surgery. From that broad angle of vision, many of the modern 
scientists who have made spectacular discoveries may also be regarded as Rishis, 
Swami Vivekananda visualized a future when innumerable Rishis and Prophets 
would live in our cities and towns In the course of a lecture Swamiji said : 
“awe have to remember that you, and I, and every one of us will be called 
upon to become Rishis; and we must have faith in ourselves: we must become 
world-movers... May the Lord help us, each one of us here, to realize the 
Risbibood for our own salvation and for that of others! Education attains is 
true fulfilment only when it leads to some form of Rishihood. 
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Preamble 

Let us face it. Our medical education is distressingly irrelevant. It does not 
address itself to the major health problems that plague our country. [t cares 
for few of us. leave alone the poorest of the poor. Having borrowed our 
medical education system (tom our British masters, we have but madea few 
cosmetic changes to it here and there; so that it may glitter. But alas. all 
that glitters is not gold. 


National health policy 

And that is but natural in a third world country. wkzre the National 
Health Policy! came to be stated only in 1982. after long 35 years of 
independence. That too is sketchy, with some pious ambitions, having very 
little relation to the reality. It is worth remembering that there is yet no 
National Drug Policy — an awfully shameful omission for an independent 
nation. 


Health budget in India 

Another shameful fact is that our budgetary systems allocate little 
money for health care. Table—1? shows actual expenditure incurred in respect 
of health in different 5-year plans. 





* MBBS, Ph D. Profextor and Head, Medical Entomology and Chairman, Division of Parastiology. 
Calcutta School of Tropical Medicine, Calcutta 700 073. and an Ex-stadent of Vidyamandira. 
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Table 1 


Investment on health in India 
IRs. in crores) 


Water supply 





No. Period Tor health, "Toncy alloted Family welfare — Subtotal and anton 
|. Firs Plan 1960:0 or 653 110 
(1951.56) (00০) 17) oD 156) 

2. Second Plan 46120 50 1458 7 

(1956-61) 0090) 401) ou (sa) 
3. Third Plan 8476-5 249 2508 1057 
(1961.66) (100) 0 (29) (112) 
Fourth Plan 15788 2780 615 £889 
(1966-74) (100) ৮115) e» 129) 
Fifth Plan 392462 4918 12526 1০১16 
(1974.79) 1100) a 02 12.8) 
Sixth Plan 1092007 3122 776 
(1980-85) (100) eu n 
Seventh Plan 1300000 32563 66492 5522: 
(1985-90) 100) (18) o) (S 





Medical manpower 


Even then. if we look at the medi 
only glitters, but also dazzles. 








ical education from a distance. 
“lu 


There are 125 medical colleges in India?, (of which medical degrees 
of 106 medical colleges are recognized ) with 14,000 admissions per year. 
About 4,000 post-graduate students are being registered every year in different 
medical colleges ( Tables 2. 3)". 


^ 


Table 2 


Students admitted to Grst year MBBS course 
& qualified final MBBS in India 





Year No. of Medical Admission Passed 
colleges Male Female Total Male Female Total 
1971-72 98 9451 2597 12048 7908 2917 10825 
1985-86 122 6278 3713 9991 7720 3750 11470 
t 
797* 
1986-87 125 6913 4349 11262 7919 4125 12044 
+ 
2025* 
1987.88 125 B648 — 5518 14766 NR NR NR 


*Data from new medical colleges are not properly available. 
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Table 3 
Number of post-graduate (degree/diploma) awarded in various 
disciplines of medical science by various universities (1986) 











Toral Degree Diploma 
subjects Male Female Total Male Female Total 
37 3135 803 3938 1193 427 1620 
Degrees 3938 
Diplomas 1620 


Tet 5*7 

It is pertinent to mention here that the Government of India bas decided 
mot to set up any new medical college except in the hill areas or fur flung 
terrain where no sucb colleges presently erist?. 

The total number of doctors practising in the modern system of medicine 
is about 350,000 which means one doctor to a population. of 2400*. 

There are about 30,000 registered medical pccsons in West Bengal of 
whom only about nine thousands l'-e in the rural areas. On an average, the 
doctor-population ratio is 1:20." According to rhe Mudaliat Committee* 
the doctot-population ratio should be 1 3500. And it should be uniform. 
Here lies the fallacy. For emample in West Bengal there is a gross disparity 
so far as urban (l 773) and rural (1 5031) doctor-population distribution 
is concerned*, In other parts of rural “wia. the sirutaion is worse than in 
West Bengal For instance. tke overall doctor-population ratio in Assam. 
Madhya Pradesh and Haryana is 1 6829, 1 6825 and 1 5668 
respectively’. From these data, the ratio im rural areas of the States 
just mentioned can easily be imagined. Tbus the figures reveal thata vast 
majority of doctors are concentrated in urban and semiucban areas’ and 
out rural people, who constirute about 80% of the population, receive no 
more medical care than they used to before Independence. 

Numbers of Ayurveda. Unani, Siddha & Homeopathy colleges (and their 
admission capacity) as on 1.487 throughout the country are 98 (3842). 
17(650) X150) & 96(5389) respectively. In West Bengal there is one Ayurveda 
college with admission capacity 60 and 12 Homeopathy colleges witb admission 
capacity 795*. 


History of medical education in India 
Early phase. In tbe early days of the eighteenth century the British 
Surgeons in-charge of hospitals trained a few Indians on the European models 
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of treatment, but they received no systemic education. They were recognized 
as ‘native doctors’. According to Rev. Long'. prior to 1807 from 50-100 
Native doctors were allowed to attend the hospitals run on Western system 
to initiate its study and practice and to introduce it in their country. There 
was a vemacular medical school with 30 students under Dr. Jameson. 
According to a decision made by the Medical Board. the first medical school 
in India was established in Calcutta in 1824 under the name ‘Native Medical 
Institute’ The duration of the course was 3 years, the medium of teaching 
was Urdu, dissections were done only in lower animals and the students 
were allowed to see the postmortem of patients dying at the general hospital. 
In 1826 medical classes were started in the Sanskrit College and in the Madrasa. 
It cost the Government Rs. 1000/- per student. Thereafter similar schools were 
opened in Madras, Bombay and Vellore. 

Middle phase, A committee of enquiry was appointed by Lord William 
Bentinck in 1834. The committee recommended the abolition of the Native 
Medical Institute and opening of a medical college for the teaching of western 
medica] science through English medium. on the same line as was then prevalent 
in Europe. 

Accordingly by the order of Lord William Bentinck the first medical college 
in India was formally opened in Calcutta on February 20, 18357, which was 
affiliated. with the University of Calcutta in 1857, The Madras Medical School 
was established in February 1835 which was upgraded to a ‘college in 1850; 
It got affiliated with Madras University in 1863. The Bombay Medical College 
was started about a decade later.* 

Registration of qualified doctors from the Indian universities had been 
done under the General Medical Council (GMC) of Great Britain since 1892, 
before which the doctors were probably registered by the local authorities. 

Formation of State Medical Council (SMC). At this point it is pertinent 
to mention that there was an act called Indian Council Act of 1982 through 
Section 5 of which Bombay Medical Council Act and Bengal Medical Council 
Act were passed in 1912 and 1914 cespectively*. 

The SMC was authorised to include qualified doctors in the medical 
register. Besides it was given che powers to inspect and recommend measures 
for improvement of medical colleges, schools and institutions regarding the 
standard of education and examination. So. there was a dual control—control 
of the state through SMC and control through GMC of Great Britain *. 
Further. GMC accepted Indian degrees as being of sufficient standard to be 
placed on the British Medical Register. Later on Government of India was 
unable to accept the proposal of Sir Normal Wallier of GMC for tegular 
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inspection when GMC withdrew recognition of Indian degrees from 1924*. 

Late phase, Later on according to Indian Medical Council Act 1933. che 
Indian Medical Council (IMC) was constituted. Alter independence it was copied 
by the Indian Medical Council Act 1956 with minor ammendments in 1958 (36 of 
1953) & 1964 (24 of 1964. A draft Indian Medical Council Bill was introduced 
in the Parliament in 1987, to be taken up for consideration in the neat session 
(1989) but owing to the political instability the fate of the bill is very much 
uncertain. 

The functions of MIC 
1) Maintenance of uniform standard of medical education both undergraduate 
and post graduate. 

Maintenance of all India medical register. 

Reciprocity with foreign countries in the matter of mutual recognition of 

medical qualifications. 

Continuing medical education. 

Admission to undergraduate and post graduate students in che USSR. 

More powers which have been sought in the new bill are (1) Permission 
for establishment of Medical college (which is not there is tbe jurisdiction of MIC 
uptil now) and (2) Prescription of tuition fees. 

MIC again has no power to lay down hard and fast rules for the 
cutticuulm which widely varies in different institutes. 

A recent controversy has arisen regarding the proposal oí opening of 
State Branch of MIC. [t is bound to create confusion. Resistance from the 
state would be there if it is intended to take away tbe powers related to 
ethical committee and disciplinary actions oí the SMCs. The suggestion? 
that the SMC should function in close liaison with MIC and discharge its 
duties under the supervision of MIC will not remove the controversy. The 
powers of SMC and proposed State MIC must be specified in clear terms. 
Incidentally. according to Indian Constitution. items of public health, 
sanitation, haspitals and dispensaries are in the State List and population 
control and family welfare. medical education, adulteration of food staf and 
other goods, drugs & poisons, medical profession, vital statistics including 
registration of births and deaths and lunacy and mental deficiency are in the 
Concurrent List. 

Medical Education in health planning in India 

For health planning in India, various committees bave been constituted at 
different times dating back to tbe Bhore Committee in 1943 (Health Survey 
and Development Committee, the Chairman was Sir Joseph Bhore )*. Two 
of the iwporrant recommendations of the committee submitted in 1946 were: 
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(L) Integration of preventive and curative services at all administrative levels 
and (2) major changes in medical education which includes 3 months’ training 
in preventive and social m ne (later designed as community medicine ) to 
prepare ‘social physicians Thereafter Health Survey & Planning Committee 
( Chairman, Dr. A. L. Mudaliae )*. Cbadah Committee! *, Mukherji 
Committee!', — Junglewalla Commitree!*, — Kartarsingh Committee?" were 
formed by the India Government in 1962. 1963, 1966, 1967 & 1973 
respectively. but medical education in those committees remained practically 
untouched, which depicts sheer callousness of the Central Govetnment to 
streamline medical education. Even today tbe recommendations of the Bhore 
Committee have not been implemented: nor are they likely to be in the 
foreseeable future. 

Aims of medical education 

During Reorientation of Medical Education Scheme 1977. where centrally 
sponsored 50% matching grant was ensured, the following aims and objectives 
were stated! <. 

(1) Involvement of medical colleges in the community health programme and in 
direct delivery of health care services to the rural population. 

(2) Exposing the students and faculties of medical colleges to the rural 
environment for rural orientation. 

(3) Updating the quality of health services in the rural and peripheral areas 
and provision of expetitise and assistance and specialized services as may 
be needed in those areas. 

Phased transfer of total and comprehensive health care ( preventive, 

promotive and curative) of community development blocks and gradually 

of the whole district to the medical colleges, situated in the area. 

The Government of India allocated. as grant in aid Rs. 16°04 lakh. to each 
medical college in the sixth plan, The amount allotted for the seventh plan for 
this purpose was 200 lakh. 

Later in the statement of the National Health Policy! necessity 
has been empressed to formulate separately a National Medical and Health 
Education Policy which (i) sets out the changes required to be brought about in 
the curricular contents and training programme of medical and health 
personnel at various levels of functioning. (ii) takes into account the needs 
foc establishing the extremely essential inter-relationship between functionaries 
of various grades. (ii) provides guidelines for the produc:ion of healtb 
personnels on the basis of realistically-assessed manpower requirement, (iv) seeks 
toresolve the existing sharp regional imbalances in their availability and (v) 
ensures that personne] at all levels are socially motivated towards the rendering 

93 








VIDYAMANDIRA PATRIKA 


of community health services. These vocabularies in all probability will never 
touch the zeal problems. Here medical education and health education, which 
are quite different, have been mixed up. Such statements. alas, merely empress 
pious wish, rather than the intention to settle down to work. Lamentation 
of Wig'*. though painful. is still true: ‘Since the dawn of indepenednce 
numerous conferences on medical education have been organized. While we 
have talked so much on medical education. the implementation of various 
suggestions has been little’. 

Problem linked with present status of medical education 

l. Most of the students come from the upper strata of the society. Their 
aim is to earn money rather than to serve the people. 

2. Students are not selected on the basis of aptitude. admission has become 
a chance factor. On the direction of the Supreme Court of India the 2nd 
pre-medical ' pre-dental entrance examination was conducted by che Certral Board 
of Secondary Education on May 14. 1989 in respect of 15% seats in medical/ 
dental courses at 139 centres spread all over the country! *. 

The Medical Education Committee constituted by the Government of India 
recommended that the ‘Final objective should be to ensure that all admission to the 
MBBS course should be open to candidates on an all-India basis without the 
imposition of existing domiciliary condition.!* As far as merit is concerned, the 
honourable judges have remarked. ‘It undoubtedly consists of a high degree of 
intelligence coupled with keen and incisive mind. sound knowledge of tbe basic 
subjects & infinite capacity for hard work. but that is not enough. it also calls for a 
sense oí social commitment and dedication tothe cause of the poor’. 

The judges have remarked that at least 30% of the open seats should be 
available for admission of students on all-India basis irrespective of State or 
University from which they come. The admission will be granted on che basis 
of merit alone. At the same time they bave remarked: ‘We are not sure 
whether at the present stage it would be consistent with the mandate of 
equity in its broader dynamic sense to provide that. The admission to the 
MBBS course in all medical colleges in the country should be on all-India 
basis, Theoretically of course if admissions are given on the basis of All 
India National Entrance Examination, each individual would have equal 
opportunity of securing admission. but that would not take into account 
diverse conditions. such as differing level of social. economic & educational 
development of different regions, disparity in the number ol seats available (or 
admission to the MBBS course in different states, difficulties which may be 
experienced by students from one region who might in competition on all-India 
basis get admission to MBBS course in another region far remote from their 
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own, and other allied factors!*'. 

3. Medical education highly institutionalized. depending more on 
sophisticated investigations. 

4. Roral Orientation of medical education (ROME) is still a myth. 

5. More stress is given on curative side than preventive aspects. 

6. Higb capitation fees in some medical colleges which means clear violation 
of the norms of selection of students on merir. 

7. No uniformity in medical curricula exists. 

8. Large percentage of reservation is going on. on caste and religion basis. 

9. Deterioration ol training. 

10. The teachin; is monotonous. No proper stress is given on clinical 
examination. emergency. labour room and operation theatre duties, Even ward 
completion examinations are heglected. 

11. Shortage of teachers specially in non-clinical subjects. 

12. Private practice amongst the teachers, which seriously hampers their 
teaching ability and interest. For the first time in the country Medical Education 
Service (MES) has been introduced in West Bengal as from May 1990, The 
retirement age of the teachers has been increased to 60 years. Private practice 
of all categories of teachers has been banned (in several all-India institutes 
teachers are not allowed to do private practice . Bur vested interests are 
very much active. Some practising teachers went to the court. The Calcutta 
High Court. however, has given its decision in favour of the Government. 
One fears that the matter will not end here and the powerful vested interests. 
with personal gain in mind will now move the higher court. This shows 
how an interested ciecle can frustrate our plans for worthwhile education. 

13. There are virtually no training courses meant to update medical 
teachers’ knowledge and skill. 

14. Defecetive system of examination, The first DME (Director of Medical 
Education. Professor K. K. Bhattacharyya) of West Bengal recommends: ‘Shift of 
emphasis from teaching-oriented «o learning-oriented methods. from practice of 
factual memorization & memory-recall ‘to actual acquision of skill, aptitude 
and attitude, a shift of medical teacher's role {rom imparting a defined 
quantum of knowledge to that of facilitator and motivator of community-based 
self-initiated student learning and self-evaluation. 

15. Medical education is specialist-oriented. No norm is there regarding 
fraduate-post graduate ratio. 

16. Total neglect regarding creativity in medical scientists. Though there isa 
vast scope for research. facilities are extremely limited. Further owing to 
bureaucratic red-tapism and nepotism, totally avoidable waste is common. 
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Moreover, undue favours, often given to worthless persons, are ruining the 
progress of medical sciences. To remedy these defects, there must be three 
distinct tiers of medical men: (i) basic doctors (ii) specialists and medical 
scientists The role of Indian Council of Medical Research (ICMR). responsible 
for enhancing medical science. should also be made very specific and clear. 

17. The lack of coordination. in maintaining the standard of medical 
education, between the Government (both Centre and State). MIC and university, 
is another nagging problem. 

18. The relation between the teachers and the students is not congenial. 

19. Not all States (unlike West Bengal) enforce house-staff training by way of 
internship for one year for all Medical graduates. The introduction of residency 
system as a substitute of the present compulsory housemanship for all is being 
considered in West Bengal. 

20. Brain drainage : many of our doctors leave the country for better paid jobs 
abroad. 

Conclusion 

Medical education in India is sick. It is in serious distress. requiring drastic 
treatment. But at the present condition of political and socio-economic instability. 
probably not much attention will be paid to thz actual diseases {rom which 
medica] education is chronically suffering. So the future seems to be bleak. 
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ADULT EDUCATION IN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 


SHIBSANKAR | CHAKRABORTY* 


Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur Math, on completion of its 
eventful 50 years of existence is observing its Golden Jubilee. (As an alumnus 
of this institution I deem it a great honour that Iam one of the lucky lew 
who have had the privilege of being its student. 1 can observe without 
hesitation that the basic foundation of my education waslaid at this institute.) 
On this august occasion, as asked by the present authorities of the Vidyamandira, 
I place my humble ideas on mass education and its relevance in the present- 
-day context of India.’ 

We have long been talking about Nationa! Development or Manpower 
Development—both the terms having a bias heavily towards the infrastructural 
development. Undoubtedly this is important, but the experience of the last 35 
years of planned development shows that overall national development does not 
invariably lead to an adequate development of human resources. The very face 
that 65% of our people are still illiterate only indicates that we have not been 
able to develop the mast easily available ‘human rusources' of our country. 

The Vidyamandira of course in its own way has developed human 
resources through irs Man-making Education programme as Swami Vivekananda 
visualised. But perhaps we can do still more. I havea feeling that we have 
the greater responsibility of enabling the vast masses of our country to develop 
their potentials according to their capabilities It is a great slur on India that 
it will have the largest number of illiterate people in the world by the end 
of the century. Our phenomenal progress in science and technology cannot 
redeem us as a nation as long as our literacy figures compare so poorly with 
those of other countries of the world — developed or developing. 

How we bave neglected adult education will be exemplified if we look 
inta the following figures from the successive Planning — Commission's 
Documents. 








> Director. Lokasiksha Parishad and Principa!, Gramsevak Training Centre, Ramakrishna Mission Askrama, 
Narendrapur, West Bengal. 
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llotment ii i || i ion 
Plan Totala ome mtn educatton Al enin A ঠা Percentage 
First 153 50 33 
Second 270 40 15 
Third 597 33 05 
Fourth 786 45 05 
Fifth 1286 180 l4 
Sixth 1955 2000 98 
Seventh 1588 1300 85 "1 


From the above figures will be seen that only during the Sixth Plan 
period little a larger allocation was made for Adult Education, But again 
during the Seventh Plan period allocation for Adult Education came down 
compared to the previous one. While mentioning that we have not allocated 
sufficient financial resources for Adult Education. [ do not mean resource 
allocation is the only constraint for not having an adequate programme in 
adult education. Still. considering the vast number of illiterate people in the 
country, the above allocation speaks poorly of our sense of priority." 

Concerning West Bengal. the following table shows that from its first position 
in the country in illiteracy in 1931 it has come down to the 17th position 
(according to the census of 19911: 








Name of States & U/Ts. Percentage of literacy 
01. Kerala 9059 
02. Mizoram 8r23 
03. Lakshadwip 7923 
04. Chandigarh 7873 
05. Goa 7696 
06. Delhi 76:09 
07. Pondicheri 7491 
08. Andaman & Niccobar Islands 7374 
09. Daman & Diu 73:58 
10. Tamil Nadu 6372 
11. Himachal Pradesh 63:54 
12. Maharastra 63105 
13. Nagaland 6130 
14. Manipur 6096 
15. Gujarat 6091 
16. Tripura 60:39 
17. — West Bengal 5772 2 
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In this connection, however. I want to emphasize that mere allocation of 
resources for Adult Education will not achieve the purpose. To understand 
the coplezities of the problem of Adult Education we must also understand 
the relationship between poverty and illiteracy. In fact. if one looks into the 
world map one can see that the zones of illiteracy are also the zones of 
poverty. In terms of per capita income of the people in different parts of the 
world India is second. next to Bangladesh. Possibly some countries in Africa 
are not better off. In fact, I strongly feel that poverty and illiteracy go hand 
in hand, If we are to strike at poverty we must attack the problem of 
illireracy and vice versa. 

Perhaps everyone is aware that since mid 70's a major shift has taken place 
in our national planning ‘when direct attack is being made on poverty of target- 
groups by way of a number of anti-poverty programmes like the following : 

i) Food for work. 

ii) National Rural Employment Programme (NREP). 
ii Landless Labourer Employment Guarantee Scheme (LLEG). 
iv) Integrated Rural Development Programme (RDP), etc. 

Prior to these programmes most of our development programmes were 
generic in mature and in some cases it was area-specific like Drought Prone 
Area Programme (DPAP). Tribal Area Development Programme (TADP), etc. 
From these experiences it was found that in majority cases tbe poorest of the 
poor were not in a position 10 take advantage of the development inputs. 
Hence, it was felt that unless the specific poverty-stricken people were 
identified and a specific client-oriented programme was taken up. our objective of 
peverty alleviation would never be realised. In fact, during the Sixth plan 
Period a Herculian job was achieved when about 15 million ine 
were identified and assistance was given to them in the form of 
ment scheme like Poultry, Dairy etc. During tbe Siath Plan period the Government 
of India on IRDP alone spent about Rupees 1000 crores as subsidies while the 
Commercial Banks advanced about 3500 crores of rupees as credit. Taking into 
consideration the constraints of our development administration, this achievement 
is very significant and we must consider this as such. To implement a programme 
on a nationwide basis for such a large number of people is unheard of in human 
history within a span of five years. Having said this, we should however, 
analyse how far this has benefited the rural poor, and if not. why noc? 
The analysis will enable us to understand the dimensions of Adult 
Education and its relationship with removal of illiteracy. In a recent evaluation 
study conducted by National Bank of Agriculture and Rural Development 
(NABARD) it has been observed that 49% of the above mentioned 15 million 
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people were those who were not eligible to be identi&ed as poor person under 
the scheme of IRDP. Even 51% of those beneficiaries who were considered to 
be people below the poverty line, the majority of them were not able to generate 
sufficient income to enable tbem to cross the poverty line. Even those 12 to 
15 per cent of the people who, according to the study. have been able to cross 
the poverty line are nor in a position to sustain the same. There are also a number 
of studies including the evaluation of the programme. by the Evaluation Organisa- 
tion of the Planning Commission which shows more or less the same results. Why 
this has been the case has also been analysed by different experts and the 
consensus were the following 

i) The lack of awareness of the poor people is one of the most important 
factors which has prevented them from receiving the benefits under the above 
mentioned schemes. 

ii) Most of the poor people don't have the adequate skill to initiate any new 
kind of productive programmes 61078 larger investment. 

iti) To introduce a new economic development programme it requires a backward 
and forward planning which in most cases these poor people were not in a position to 
envisage. 

iv) It has also been observed that the poverty alleviation programme isa 
matter not only of resource allocation but also of fighting against anti-poverty 
environment. which is backed by a strong rural vested interest. To fight against 
this situation the poor need to be organised into different types of functional 
groups which can take care of their interest. 

v) The flow of information is so poor that the poor are not even avare of the 
Schemes which are meant to benefit them. 

M we consider the above constratnts it will be realised that the above are 
nothing but different dimensions of the Adult Education Programme. Thus, in 
my view, poverty alleviation and audult education ate basically the two sides of the 
same coin. 

At this point we may recall that Swami Vivekananda traced the ignominy of 
India mainly to two factors : 

i) Neglect of the masses. and 

ii) Neglect of women. 

He also suggested three remedies : 

i) Mass Education, 

ii) Mass awareness, and 

iii) Mass organisation. 

If we probe the constraints analysed by the experts as mentioned above. we 
will find that basically the above problems call for the three remedial measures as 
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suggested by Swami Vivekananda as early asthe last decade of the nineteenth 
Century. Unfortunately, we did not pay any heed to his observations while plann- 
ing our national development programmes. 

I can illustrate the problem of awareness from my personal eaperience which I 
had recently in one of our action programme areas. An institute of rural develop- 
-ment called the Ramakrishna Mission Lokasiksha Parishad of Ramakrishna Mission 
Asbrama, Narendrapur, has been working in the field of rural development over the 
last three and a half decades. At present it is working in about 1500 villages in 11 
districts of West Bengal. It has a project in Purulia district where we are working in 
about 70 villages. In one group of villages we allocated some funds for loan assis- 
-tance to be given to the small and marginal farmers. After the allocation when 
I visited the area about a month later I found that no progress had been made in 
advancing of loan to the people. Eventually I came to know that the villagers 
were not interested because they knew from experience that 25 to SC% of such 
loans would be pocketed as commission by the village leaders They had no 
idea that they were being fooled. On the contrary. they believed the so-called 
‘commission’ to be a legitimate service charge, They thought that this was too 
heavy a price for the loan and apprehended that possibly the similar charge they 
would have to pay while taking Joan from the Mission fund. They did not even 
question about the whole nature of tbe operation of their village leaders. This is 
the level of awareness and one could easily realise why the anti-poverty 
programme cannot make a significant dent in out poverty situation. The people 
have lost faith in themselves so much so that they consider what they should 
get as a matter of right is being granted as charity by the party. whose business 
is no more than disburse the loan. Thus giving back this lost individuality of 
our people should be considered es a primary aim in our adult education 
programme. which, to succeed, must be based on literacy and knowledge percolation. 
If we look at the problem oí adult education from this perspective we will have 
to go beyond literacy but must have literacy as one of the basic components. 

Analysis over, let us consider how we can go about meeting the challenge. 
First, I feel that what we need most is commitment and will. In fact, the most 
opportune moment seems to have already arrived because : 

i) Our planners now realise that poverty must be attacked directly. 

ii) Resource allocation is not a major problem today if we bold upon the 
types of anti-poverty programmes taken up in our country. 

iü) We bave also at the moment technical know-how and mengaement eaperi- 
ence in running comprehensive adult education programme. 1 strongly feel that 
if tbe advanced sections of our society. those who are associated with institutions 
like Vidyamandira for example. take upon themselves the resposibilities, the resources 
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will not be the problem. Not to talk of Communist countries like Cuba, China, 
Vietnam. but a country like Tanzania, which had a literacy percentage of 21 in 
1971 achieved the literacy percentage of 80 in 1981. In but ome decade it 
achieved 60% literacy. remarkable by any standard. Why, then, should a country 
like India having so much educated and enlightened manpower fail to make dent 
into the: problem even aíter 44 years of Independence? The reason must be a 
certain dearth of will and commitment. 

Incidentally. our experiences show that adult education can only succeed 
through voluntary effort, rather than by hired workers. Of course. we must provide 
training and learning materials and other facilities for conducting such programmes. 
The Lokasiksha Parishad is running two types of adult education centres. We have 
one group of centres which receives financial assistance for the payment of honoraria 
tothe Instructors. Another group of centres gets learning materials and training 
but their Instructors. render voluntary service. Our experience has been that the 
second group performs much better than the former. [n fact. in learning, motivation 
plays an important part so far asleatner isconcerned. We must also appreciate 
that the motivation of the Instructor is no less important and this can hardly be 
created by payment of 50 or 100 rupees per month. And no developing country in 
the world has solved the problem of ma: racy by paying handsome honorarium 
to its Instructors. It is the total commitment of the nation which alone can meet 
the challenge. 

I feel that the centres of Higher Education have to play an important role. It 
isan established fact that almost the entire expenses on higher education in our 
country come from the State exchequer and 75% to 80% of this money comes from 
the poor and lower middle class by way of tares. While we talk of egalitarian 
society, we are virtually robbing the poor to let the rich wallow in lung and 
comfort. Swami Vivekananda observed: ‘So long as the millions live in hunger 
end ignorance, I hold every man a traitor who. having been educated at their 
expenses. pays not the least beed to them ! I call chose men who strut about in 
their finery. having got all their money by grinding the poor wretches, so long as 
they do not do anything for thase two hundred millions who are now no better than 
hungry savages | 

Now some specific suggestions! Every year our colleges and universities turn 
out about 5 lakh young graduates. Why can we not use these young men and women, 
who in any case have to wait for 6to 7 months for the results to come out and 
for admission to post-graduate studies ot for obtai placements My suggestion 
is that nobody should be allowed to graduate unless he puts in at least 9 months" 
service in villages for which he should be given a sustenance allowance of say 
Rs 200/- per month. This will cost about Rs. 500 crores. which is a very small sum 


103 








VIDYAMANDIRA PATRIKA 


against the total budgetary alloctaion of Rs. 180,000 crores in the Seventh Five 
Year Plan. [n fact, this suggestion has come {rom another eminent educationist 
Dr S. D. Sharma, Ex-Vice Chancellor. North-East Hill University. Shillong. 

One may observe that we have already the National Service Scheme for the 
involvement of the students in social service activities. From our experience. it has 
been found that, students during their studies by and large are not in a position to 
pay continuous attention to a given area for a significant programme. [ am suggesting 
here asort of placement fora year ina village under the overall supervision of 
development officials of administration. Primarily the young people should be 
assigned the job of adult education along the line as suggested earlier. This means 
they will have responsibilities more in the nature of promotional and educational 
activities in rural areas than any executive resposibility. I feel that this sort of 
placement will benefit not only millions of the illiterate poor. but also young would- 
-be-graduates. All of us, who have got any experience in the development adminis- 
-tration in our country will agree that. most of our new appointeesin the development 
organisations of Government as well as the Voluntary Organisations, have had no 
direct interaction with the poor before their appointment. Asa result, first three 
or four years of their working life are simply wasted in gaining experience at a very 
heavy cast to the national exchequer. If the young would-be-graduates are exposed 
to the rural life-situation while they are coming out from universities and colleges, 
it will give them immense educational experience for their future placement. 
Secondly, being young. they can bring their natural idealism and enthusiasm to bear 
upon an otherwise stagnant rural society. Thirdly. since aa individual student will 
not be permanently placed in a village, he or she is unlikely to be averse to rural 
development programmes. I am of the opinion that. this is a worthwhile investment 
both for the cause of adult education programme as well as for imparting meaningful 
education to our young graduates A major lack of our higher education has been 
the absence of its relevance to our social situation. Most of our graduates do not 
have any skill or knowledge which they can apply in real life situation. This 
causes a great deal of unemployment amongst them. So the involvement of the 
would-be-graduates will also help in integrating higher education with national 
reality. Tharis why Ido not find any conflict between adult and higher educa- 
“tion. Indeed, each can enrich the other. 

To sum up. then. I suggest the following specific measures with regard to 
adult education in relation to Human Resource Development. 

I. There should be a strong political and social commitment for adult educa- 
tion, 
IL Adult education and anti-poverty programmes being inter-related, both the 
problems have to be tackled in an integrated manner. 
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IIL. Centres of higher education and particularly the teaching and student 
communities have to play a major role in tackling tbe problem. 

IV. No graduate should get the certificate unless he or she renders a year's service 
for the rural poor. 

V. Necessary budgetary allocation can be made for the placement of young 

fraduates either as a separate allotment or eacb sectoral planning may have 

Certain provision for such national service programmes as the placement of 

students will also strengthen the implementation of the respective sectoral 

plan. 

One should not divorce adult education from higher education. Since the 

effectiveness of higher education depend upon removal of poverty which is 

again intrinsically connected with the problem of adult education, we should 

take a holistic view of the problems and act accordingly. 

Tend my observation by quoting from a book on Approach to Eighth-Five 

Year Plan 1990-95 which I consider very significant. If the Eighth Plan really can 

implement the educational programmes in the country in the manner as outlined by 

the Planning Commission, I feel that a new chapter will be opened in the country 

with regard to Adult Education and Human Resource Development. 

‘We need to make education less ofa passport to privilege and access to 
white collar jobs and more as a means to enhance the capabilities of people as 
citizens and as producers. This calls for two simultaneous emphases. First, there 
is need to give greater priority to mass literacy and elementary and secondary educa- 
tion, as against the tendency to divert resources to ever higher levels of education 
which has produced the socially volatile phenomenon of educated unemployed. 
Second, there is need for greater emphasis on technical'and vocational aspects of 
education in place of the present accent on general education which pushes the 
educated from rural areas to migrate to the cities. The economy suffers from both 
a surfeit of the highly educated and major shortages of relevant technical manpower, 
particularly in rural areas and small towns where transport, servicing of infrastruc- 
ture and simple things like repair of pumpsets and construction or maintenance of 
drainage and sanitation systems suffer from lack of requisite skills. 

Beyond these specific reorientations there is the need to move away from 
thinking of education as an autonomous sector and locating it in the larger agenda 
of social transformation. The habit of thinking of education only in terms of 
financial allocations and quantitative expansion should be given up. The focus 
should instead be on getting the people and the community actively involved in it. 
Cae main reason why even minimum objectives like raising literacy levels of both 
the younger generation and the adult population, and urgent needs like attending to 
women’s education, bave not -been achieved is that they have not been given the 
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necessary political backing and made an integral part of a larger socia! movement. 
The kind of all out efort that has been evident in Ernakulam is what we now need 
—a movement for “education for all" in which all citizens and all major institutions 
feel involved.'* 
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1. Adopted from the successive Planning Commission document. The 
figures relate only to the Central. Government allocation of resources 
for educational programme. 
Report from census of 1991. 


Approach to Eighth Five Yeac Plan 1990-95, Page-33, Government 
of India Publication. 
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Our society exists to remind us through i$. various voices, that the ultimate. 
truth in man is mot in his intellect or in his possessions ; H is in his illumi- 
mation of mind. in his extention of sympathy across all barriers of caste 
or colour. 


—Rabindranath Tagore 
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MOTHER TONGUE. OTHER TONGUE 


PABITRA SARKAR* 


When the debate about Bengali (or the mother tongue) versus English raged 
in this state in the early eighties, most of the people, not all of them lay persons. 
confused many unrelated issues and made noises, the meaning of which was not 
easy to decipher. The major questions that needed to be kept distinctly separate 
from each other, but unfortunately were not, can be listed this way: One, 
which is the best medium of instruction? The mother tongue. or the other, and 
more prestigious or dominant tongue ? Two, can two (or more) languages be taught 
with equal ease, simultaneously, during the early years in particular? And three, 
il switching is needed from the mother tongue to the other, when is the best time 
for doing it? Reasoned answers to these questions will also settle the issue of how 
long a second or third language should be taught to a student. We shall. in this 
article, deal with these questions one by one. and. in doing so, look at the latest 
research that has tackled these questions and the answers that have been arrived 
at. 


One ihe best medium of instruction. 


Can, as has already been asked. another language replace the ‘mother 
tongue’ asa better medium of instruction? Notice that we have put the phrase 
"mother tongue’ within quotes. Our reason for doing this is simple. From the 
viewpoint of the science of linguistics. the entity called "Mother tongue" has no 
theoretical status, Tt is the child's first language or L, (L = language ) that. has 
any salience to the linguist's deliberation. This L, may be. and most often is. the 
child's mother's language ( and/or that ol his father ) to which he gets his first verbal 
exopsuce, but then it. in many cases, may not be so. Examples are not hard to 
come by where a child loses his mother at birth or soon after and then cared 





* A well-known lingvist, Dr. Pabira Sarkar is now the Vice-Chancellor of Rabindra Bharati University. 
He has contributed 10 numerous journals on language and literature in thit country and abroad, 
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for and brought up by someone whose language is different from that oí the its 
mother. In such cases the child has learnt the language of this nurse or ersatz 
mother, which was not originally its "mother tongue’ at all. So a child's mother 
tongue is only accidentally his L,, although it may not necessarily be so. What, 
however. matters to a linguist. is its being the child's L. be its ‘mother tongue, 
or not, in the literal sense of the term. 

An L, too, just by being an L,, may not claim the highest priority as the L, 
child's medium of instruction Here the relevant questions that are to be asked 
are How wellisthis language equipped? Does it possess a script. so that text 
books can be printed in it? Has its grammar been developed and rules of the same 
tracked down, so that instruction on its forms and structure becomes possible ? 
Are there sufficient terms in it so that transactions in abstract notions can be 
carried out ? Beside being the speech community's symbol of self-identity (one 
among its many ). is it also its symbol of self-esteem, so that the community 
feels an urge of seeing its role expanded? IfL, is just a home language. has no 
script, or has a poor inventory of abstract terms, and in many similar ways remains 
far (rom developing a widely accepted standard form across dialects, its claim for 
becoming a school language cannot be considered immediately. Because, we must 
keep in mind that learning a language in school, either as à subject or as a medium 
(or content-carrier), is not learning to speak it, but learning primarily to read and 
write it, An L, ( or mother tongue ) minus a script and other perequisites referred 
to above. cannot become a medium of written instruction. For this reason mainly. 
most Li's of the world's nearly 3500 languages have set to become school 
languages. Hence Tagore's oft-quoted sentence "Mother tongue in education is 
like milk from the mother's breast’ becomes meaningful only when an L, possesses 
all the requirements for becoming a school language’. 

Compromises and adjustments, therefore. have to be made in selecting a school 
language for the cbild if its L, is not adequately equipped for it Linguistic 
minorities speak their L, at home, but their school language is in many cases thar 
of the local majority. Their children, therefore. are compelled to make a switch, 
from home language to school language, which is L4 for them. 

The notion of ‘school language’ has also to be clearly defined. An ideal 
schoo! language is the one that carries the learner through all the levels of schooling 
—i.e.. primary. secondary, bigher-secondary. undergradate. post-graduate and doctoral 
Nor many languages of the world can handle all these levels alone. and even English- 
speaking students have to learn or acquire ‘reading knowledge’ in one or two 
‘scholarly languages’ for their post-graduage and doctoral studies. Many other 
languages reach upto a certain level and cannot be used beyondit. Even if class 
toom interaction or writing answers in tests or thesis papers are possible. textbooks 
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may not be available in them. School languages with such restricted roles have, at a 
certain point. to yield place to another. a better-equipped language. 

There is hardly any dispute about the claim that if L, and the school language 
are the same, or has a close linkage. instruction in and through the school lauguage 
has a fair chance of success. By ‘success’ we mean that the educational content 
Gets acrossto the student with relative case. Whether the student is able to 
receive, absorb, retain and handle that content as his own possession is a separate 
question altogether, as that depends on many more factors beside the school 
language. This “getting across’ or favourable communicational context becomes 
complicated if the student's school language is nof identical with his L,. He then 
has to tackle a bilingual situation He. on the one hand is immersed in his L,. in 
which he converses at home, or outside with his peers. teachers and others in the 
neighbourhood, while, on the other. be has limited exposure to Ls, a language of 
his books alone. A city student has of ccurse wider exposure to L, than has a 
tural learner, as the former can listen to the radio, watch TV. preseling items in L, 
or read Ly newspapers etc. To the village student, his school language or L, is 
mostly dead print. much like the dead frog of Galvani, occassionally given 81091 
artificial life with touches of electricity. His command on the languuge and the 
information-content channelled through it is directly covariant with bis exposure 
to it. 

Now. if we were to replace L, by an L, as a medium of instruction how 
could this be done? Itcan be. has been and is being done and the history of 
education is replete with instances of this. An L, can successfully replace an L, 
to the extent it can masquarade as the latter. That is. L; must endeavour to 
replace L, in allof its roles, ie. as rhe home language. the language of the 
classroom, that of the peer group or che language of everyday contacts. The 
spheres where a schoolgoing child uses its L, are restricted in number than those 
of an adult. A schoolchild, for example. has no business deal to make in the adult 
commercial wo;ld nor does it participate in the multifarious adult situations in 
which high and sophisticated linguistic skill is called for. So. for an L, to become 
virtually an L, for the young learner is relatively easier. This is what the 
‘Immersion Schools’ in Canada, Sweden and elsewhere are trying to accomplish and 
are succeeding fairly in the task. They bave devised such a schedule that the learner 
participates in a playful L, environment (both verbal and written ) for almost all 
of bis school hours. and does little else beside. Such Immersion Schools are 
however something that a country like India can hardly dream of setting up in a 
lacge scale. so as to cover all the student population of the country. We command 
neither the resources, nor the technology to arrange such schools for all. Even if there 
is no psychological hindrance for ‘immersing’ a child with an La. and bilingualism 
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in education has little negative effect in the learning of a child in a developed 
society, the overall cost for organising education for everyone with L, that is English 
as is the case here as its instcuctional medium is an insurmountable barrier for a 
developing country like India. 


Can two (or more) languages be taught with equal ease, side by side, during the 
early years? 


Let us recapitulate the nature of school bilingualism that prevails in India. 
AnL, is either taught as a subject or used as a medium in this country and 
when English happens to be this Le. its teaching as a subject has to be planned 
alongside with that of L,. A strong demand is raised bya section of mostly 
citified and English-using population that the teaching of English should begin at 
the same, point (rom where the teacher begins instructions in bis Li. In support of 
this demand they claim that the years between 4 and 10 or 12 constitute the 
best period for the child to learn an Ly. It isa common experience that a child 
of that age can pick up two or more languages quite easily provided it bas suffi- 
cient exposure to them. This common phenomenon was provided with a psycho- 
physiological anchor by psychologists like Arthur Penfield and neuro-linguiste like 
Eric Lenneberg. who postulated tbat a child in its pre-pubescence years has its brain 
tissues soft and malleable, so that they are conducive to receiving linguistic 
input with much more felicity than later. when these neural tissues become 
hardened after puberty. These postulation, or ‘the critical period’ theory 
has been seriously questioned by Braine (1971) and following him. Christopherson 
(1973). Researchers like Lamendella (1977). Ekstrand (1979). Pardis and Lebrun 
(19831 have dealt with this issue and shown considerable weakness of the theory 
both as an explanation of quick pre-pubescence language acquisition faculty, as 
that of its slowing down in later years, Klein (1986: 10) while summing up 
NeuGeld's (1979) conclusions, states clearly that ‘ideal second language acquisi- 
tion is biologically feasible after the age of puberty’. 

Once this ‘critical period’ theory is shorn of its deterministic features, 
one can question the advisibility of submitting the Bengali or Indian child to 
‘coordinate bilingualism’. i. e. learning two language side by side, beginning both 
at the same point. They, one can argue. can instead be treated to ‘compound 
bilingualism”, €. beginning the instruction of L, after a reasonable period of 
exposure to L, or the school language. 

Here again, we must be extra careful to keep in mind that while learning a 
spoken language. L, or Ls or L, etc. by a child isa sponteneous and almost 
automatic process, learning a school language is never such. A child in the so-called 
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‘critical period’ may learn any number of languages almost unconsciously, but in 
school he learns a language consciously. with others trying to teach it to him. 
Further, be is, in most cases being taught not to speak L,. but how to read and 
write it (see Moulton, 1971). For these skills. the child has to learn the 
alphabet, the graphemes, their variants (allographs) the way of combining the 
letters to many other symbols (digits punctuation marks etc.) spell the words 
correctly. learn the order of words in a sentence and the complex rules of syntax 
which are needed mostly for written discourse and rarely available to one who only 
learns to speak the language. Learning of these is never automatic and to invoke 
the largely discredited ‘critical period’ theory for simultaneous beginning of 
instruction of both L, and Ly is useless. 


When, then, the teaching of L, should begin? 


Given the assumption that an Ly is beneficial for the child's growth as a 
useful citizen, either from the viewpoint of absorbing more ‘knowledge’. i.e. 
assimialted information-content, or from that of using it competently (or 
getting. or performing well. in, for example, a good job). no theoretical exception 
can be taken if Ly is made to begin with Li, But it is well nigh impossible 
for a country like India where a vast majority of the population is yet to be 
made literate, and where resources are also severely limited. Private atrangements 
may of course be made by financially confident organizations for begin instruc- 
tions in coordinate bilingualism. or what I call ‘the coupling system" (CS), but I 
do not think this can be acknowledged as a state policy in a country where 
a priority relationsbip must be set up between bringing all children to the 
schools as well as keeping most of them from dropping out. and making 
specialized arrangements for comparatively few who live in or around the cities. 
It the first task receives primacy. than an L, must be introduced at some later 
stage, after instructions in L, have made some progress. That isa kind of 
‘compound bilingualism’, an ‘Adding System’ (AS) in our term, which must be adop- 
-ted as a policy. The next question is. when are we to add Lẹ to the curriculum ? 
In our context the debate centres round the issue whether English should be 
introduced from class III, as had been the practice before, or from class VI. as 
has been the practice in West Bengal Schools for the last few years, Opinions 
here are divided into that for early addition (i. e. at class III) and that for 
late addition (at class VI. But this must be clearly understood that length of 
duration of instruction of a Language in terms of years has little relevance to its 
learning by a child. The success of this instruction depends entirely on other 
factors: for example the way L, is taught. Here the partinent questions are 
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Has the syllabus provisions for a "natural approach ? Do the students have oppor- 
tunities to speak. listen to and to write Ly in lively and meaningful contexts ? 
This approach. advocated by Krashen and Terrell (1982) assumes that all non-native 
languages are best learnt by simulating the learning of L,. Mere grammar 
translation methods. lately in vogue in India, can teach little of Ly. even if it is 
taught right from the beginning of schooling and cartied through the graduate years. 
Almost fifteen years of learning English in pre-independence India could make 
only a miniscule of its population "English-educated', of which by far the larger 
majority had a deplorzble command on the language. The emergence ol a few 
good English writers (none comparable to the best in that language) does not indicate 
the efficacy of the grammar-transiation method or that of schooling in the 
Janguage for years. Nor does it prove that much better results, both in terms of 
quality and quantity. could not be obtained had othar (direct, (uncuional-situa- 
tional, look-see-say etc) methods been available to Indian students. 

The main roadblock in this area seems to be the training of teachers which 
has to be.undertaken in a huge scale and lack of motivation for change in a section 
of the teachers themselves, The crux of the problem lies in the fact. that most of 
these English teachers. trained or not. do noc perceive themselves as change-agents, 
bur as a body upon which some unwarranted change has been forcibly thrust, The 
infra-structural difficulties of training and refreshing these teachers will hopefully 
be tackled in near future, but making all of them readily accept the changed 
pedagogical strategies of teaching English will be much harder «o deal with. 
The ordinary teacher of English is, in his day-to-day schedule, little exposed to 
the debates that are going on concerning teaching English as a second language or 
about teaching any L,. and their initial response to any innovation in this area 
is suspicion. Establishments hke Institute of English and Foreign Languages can 
certainly play a very important role here. The Hyderabad Institute has chalked 
upa 400 hour course of English and we can easily seek their expertise in 
planning to teach English as a second language in an AS contest, with more 
of natural language learning components incorporated in the process. We must 
now realize that for how long we teach an L, or any school subject is of the 
least concern to pedagogy; but what is really salient is how we teachit. Tbe 
time dimension can be manipulated rather easily once other dimensions, intensity 
ol exposure, active participation in the language acts ètc.. assume a more contri- 
butive role. 





The question of switching from L, to L, 


In the learníng situations prevailing in India. there often arise requirements 
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that a student has to leave off one medium of instruction at a certain point and 
then embrace another medium. In the Indian content, this exit point from 
Medium One (M,) and entry point to M, (which in most cases is English) vary 
ftom situation to situation. In the so-called English Medium Schools, the exit-cum 
entry takes place quite early. while. outside them, it is rather late exit. 
Professional courses like Engineering and Medical, as well as courses in Science, 
need that use of English texts must begin at the undergraduate classes, while 
courses in Arts may allow use of L, texts even later. The lack of standard 
textbooks has posed a prablem in this area and state book boards have been busy 
trundling out such books by the dozen. These books, not all of them very 
encouraging {rom a scholarly standpoint, have however, proved popular with 
students with limited exposure to English. In classroom interaction also the 
teachcrs have found out that lecturing in L, is much more conducive to the 
students’ comprehension of the topic being taught. The opinion that informa- 
tion content should not usually be taught in L, has gained much strength in 
recent years, so much so that Williams and Snipper (op.cit : 97) state ina clear 
manner. "We muststress that trying to teach content material in English to 
students who aren't. proficient in English is undesirable." 

Still, for many years to come, a transfer from L, to L,, in its various 
shapes, (i. e. La as a total text language, L, asa language for teacher-student 
interaction and a text language. L, asa complementary text language etc.) will be 
needed. for Indian children. particularly for those who live in the cities. Leav- 
ing aside, those who have to adopt L,. in our case English. as a medium nght 
at the beginning of schooling. others will have to be carefully prepared for this 
Shift. Planners of our education have not given systematic and specialized 
attention in this area, considering all the finer points that must be taken into 
account. The English syllabus devised by the Boarc of Secondary Education, 
West Bengal. isa valuable exercise in this area. We have every right to debate 
about the details or components of the prescription. but the idea behind it is 
unassailable : that students must be prepared for a smooth transfer from L, to Le 
or to a broader role of L, (and consequently. a more restricted role of Li), at 
minimum cost. that is, cost in terms of time, energy. psychological motivation 
etc. 











Language or Literature ? 


We may deal with one more question that is often tagged with L, pedagogy. 
Should we not begin teaching literature right at the inception? Should we deprive 
the beginners of the greatness of a Shelley or a Shakespeare? The linguists are 
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united in answering these emotive outpourings Language first. literature later. 
Students must be taught to períorm various functions through their L,. No 
literary piece is tailor-made to ofer such functions structured in its discourse 
pattern and hence they may distract the student. Nursery rhymes or juvenile 
verse are however all right for childien to learn and recite, but not fo analyse as a 
text, i. e. for answering questions or writing comprehension exercises. Some of the 
words and structures of literary pieces. of poetry in particular, do never occur in 
the spoken or written prase. and they only help to create unnecessary diversions for 
the student, whose need at this stage is language. and not literature. So, controlled 
and planned texts are all that an L; learner should be exposed to for the first three 
or four year: After that he or she may be given some appropriate literature 
to nibble at. 


References : 





1. Terms like home language’. ‘schoo! language’, ‘community language’ 
etc. refer basically to functions a language is required to perform. 
For a ready list of these functions. see Mackey, 1956 in Fishman, 
(1960 : 557-65). 


2. There is some coníusion in these nomenclatures used in current 
linguistic literature. Klein (1986 : 11) for example. defines “compound 
belinguaiism" as an L, added later to L,. end "coordinate 
bilingualism” as "two languages are being learnt in parallel", 
while Williams and Snipper (1990 : 39) mean exacily the opposite. 
We follow Klein in our discussions here. 
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Freedom is noi in darkness, nor in vagueness. There is no bondage 10 
fearful as thar of obscurity, Iris to escape. from this obscurity that the 
seed struggles 10 sprout, the bud to bloom. 

— Rabindranath Tagore 
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Way back in 1835 just one act of British policy completely transformed 
ouc indigenous system of education— guruku! and all. The act. which came in the 
wake of Thomas Babington Macaulay's infamous minute on Education, ensured on 
the one hand the allocation of governmental funds for education in the English 
language and. on the otber, the adoption of the curricula prevalent in the English 
schools, The story is of undying interest to the historians of English education in 
India. 

Macaulay rounded up the debate between the Orientalists and the Angliciors. 
unmistakably siding witb the latter. He confessed tbat he knew neither Arabic nor 
Sanskrit, but had done everything he could to arrive at a {air estimate of their value. 
He hed read some of the important Arabic and Sanskrit classics in translation and 
talked both, in bis own country and out here in India. to a number of erudite 
Indians, none of whom could deny tbat ‘a single shelf of a good European library 
was worth the whole native literature of India and Arabia,'. 

Macaulay went onto atgue that the slight Indian literature that deserved 
any notice at all was poetry, but nobody in his senses would try to compare 
Arabic and Sanskrit poetry with that of the European nations. ‘But when we 
pass from works of imagination to works in which facts are recorded, and general 
principles investigated, the superiority of the Europeans becomes absolutely immeasu- 
mble. Itis, [ believe, no exaggeration to say. that all the historica) information 
which has been collected from all the books written in the Sanskrit language is 
less valuable than what may be found in the most paltry abridgments used at 
preparatory schools in England. In every branch of physical or moral philosophy. 
the relative position oí the two nations is nearly the same." 

Macaulay was sure, then. that their Indian subjects would not be educated 
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“By means of their mother tongues. They needed a foreign language—the one 
thet could be the fit vehicle of moderr thought and could be mastered relatively 
easily. Surely. that language was English. which in Macaluay's view was the 
best of all the languages of the West. He went into raptures as he recounted the 
many virtues of the English language : 

It abounds with the works of imagination not inferior to the noblest 
which Greece has bequeathed to us; with models of every species of 
eloquence: with bistorical compositions. which, considered merely as 
narratives, have seldom been surpassed, and which, considered as vehicles of 
ethica! and political instruction, have never been equalled with just 
and lively representations of human life and human natu with the 
most profound speculations on metaphysics. morals, government. juris- 
prudence, and trade, with full and correct information fespecsting every 
experimental science which tends to preserve the health. to increase the 
comfort, or to expand the intellect of man. 

To learn English. therefore, was to take hold of the key to the storehouse ot 
the vast intellectual wealth "which all the wisest nations of the earth have created 
and hoarded in the course of ninety generations. Moreover, English was spoken by 
the ruling class as also the upper class of the natives. [t was going to be the 
language of commerce ‘throughout the seas of the East.’ On top of it, Engnsh 
was the language of two rising European communities — ‘the one in the south of 
Africa, the other in Australasia'—vwbich were fast gaining in importance and getting 
closely ‘connected with our Indian empire. So it wasa pity. argued Macaulay. 
that the Purblind Orientalists could not see that ‘whether we look at the intrinsic 
value of our literature, or at the peculiar situation of this country, we shall 
see the strongest reason to think that, of all foreign tongues, the English tongue 
is that which would be the most useful to our native subjects ? 

The Orientalists had also contended that English. being a foreign language. 
would be enormously dificult for the natives to learn. Macanlay brushed this 
last opposition aside describing it asa mere assumption because ‘there are in this 
very town (Calcutta) natives who are quite competent to discuss political or 
scientific questions with fluency and precision in the English language. 1 have 
heard the very question on which I am now writing discussed by native gentlemen 
with a liberality and an intelligence which would do credit to any member of the 
Committee of Public Instruction.........Nobody. I suppose. will contend that English 
is so difficult toa Hindoo as Greek to an Englishman......less than half the nme 
which enables an English youth to tead Herodotus and Sophocles ought to enable 
a Hindoo to read Hume and Milton" 

Hence the oftenquoted conclusion ‘We must at present do our best to 
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form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern ; 
a class of persons, Indian in blood and colour. but English in taste. in opinions, 
in morals, and in intellect. To thac class we may leave it to refine the vernacular 
dialects of the country, to enrich those dialects with terms of science borrowed 
from the Western nomenclature, and to render them by degrees Bit vehicles for 
conveying knowledge to the great mass of the population." 

IT hope the reader gets the overtone and undertone of Macaulay's Minute 
from the quotations and summaries I have given above. The Minute no doubt 
still rankles, but what the Angreji-Hatoists among our politicians should notice 
is tbat, like them, Macaulay too wanted English education not «o spread among 
the masses. Today Ministers and their cronies—the high and mighty of the land — 
send their own children to English-medium schools even as they recommend, for 
the rest of mankind. the highest learning through the mother tongue. The Position 
of English in India today is exactly as Macaulay wanted it to be. Notice that 
this is a purely past-Independence phenomenon.. for during British rule every 
schoolcbild had to start English in class I. 

Some of the other charges preferred by Angrejf-Hataoists against English 
education may also be considered in this connexion. First, it is wholly untrue to say 
thatallthe British like Macaulay spoke slightingly of our languagesand culture 
or that English education has damaged our cultural bases. For one thing, while 
the East India Company never quite wanted the natives to be given English educa- 
tion, and had in fact sponsored, as early as 1770's, Arabic. Persian and Sanskrit 
studies, the Orientilists who bitterly opposed it were themselves mostly British. 
On the other hand, the Anglicists included some of the mast eminent Indians: 
Raja Rammohun Roy, for example. Two others who were deeply versed in Indian 
culture, fostered whatever there was good in it. but remorselessly fought against 
evils like child marriage and casteism that plagued Indian society, were 
Iswarchandra Vidyasagar and Swami Vivekananda: they never promoted Orienta- 
lism to the total exclusion of Anglicism. 

Raja Rammobun Roy on his part expressed his shock of surprise when the 
British Government decided in 1823 to found a Sanskrit College. He complained 
that Sanskrit required a lifetime's devotion to be mastered — allto no purpose 
because it was known to have acted ‘for ages as a ‘lamentable check to the 
diffusion of knowledge’. Indeed. ‘the laerning concealed under the almost imper- 
-vious veil (of Sanskrit) is far from sufficient to reward the labour of acquiring it.’ 
The Government was welcome to encourage Sanskrit, but the best way of doing 
this would be to grant scholarships to the deserving among those who were. 
already engaged in its study’ actually, ‘there have been always and are now 
numerous professors of Sanskrit in tbe different parts of the country engaged in 
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teaching this language’. To found and support a new Sanskrit College would 
therefore be a waste of time. money and attention, Rammohun spoke for English 
education, and "against. Sanskrit education. in much stronger terms than Macaulay 
did. The following is an excerpt from his letter to Lord Amherst, * Governor- 
General in Council’. written long before Macaulay came up with his Minute : 

If it bad been intended to keep the British nation in ignorance of real 
knowledge. the Baconian philosophy would not have been allowed to 
displace the system of the schoolmen which was the best calculated ro perpe- 
tuate ignorance. In the same manner the Sanskrit system of education 
would be the best calculated to keep this country in darkness, if such 
had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the 
Native population is the object of the government. it will consequently 
promote a more liberal and enlightened system of instruction. embracing 
mathematics, natural philosophy. chemistry. anatomy with other useful 
sciences. which may be accomplished with the sums proposed by employing 
a few gentlemen of talent and leatming educated in Europe and providing a 
college furnished with necessary books. instruments. and other apparatus. 

It may well be argued that, left to ourselves. we would have achieved even 
greater progress than we have on account of English education. A contention 
such asthis can neither be proved nor disproved. However the fact remains 
that English education has not only exposed Indian intellectuals to Western 
world-view, and imbued them with foreign ways and attitudes. but no less 
importantly. generated an interest in the study of Indology all over the world. 
The two men who popularized Sanskrit were Sir William Jones (1746-1794), the 
well-known founder of the ‘Asiatick Society’ in Calcutta. and Professor Max 
Muller who. despite his German origin, came to be known as ‘England's foremost 
Sanskritist ? While Sir William upheld Sanskrit for its "wonderful structure ; more 
perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined 
than either" (itals in the original), Max Muller asserted that in India ‘the human 
tind most fully developed some of its choices gifts, has most deeply pondered 
on the greatest problenis of lile’. 

Incidentally, much of this English education. more particularly the teaching 
of English as a foreign language. had its beginning in Bengal, from where it spread 
to the rest of India. The Angreji-Hatacists who today talk loosely of English 
education — particularly the English—language as a ‘roadblock to our progress" 
betray crass ignorance of bistory, They do not notice that India today is where 
itis now because of the English language and English education. Whatever order 
and organisation — one could almast say ‘civilization'—tbat our society has been 
able to achieve issue from its judicial, executive. and medical systems — all of 
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which we owe to English education. To get rid of the English language it would be 
necessary first to banish English education. But then perhaps the Aataoists will 
have to start off with destroying our judicial. executive and medical systems in 
the first place because they will not let the English language and English educar 
to which they owe their very existence, go away. 








We have to bear m mind that we ure all debtors to the world and the 
world dest anit ame us anything. H s a grear privilege for all of ut io 
be allowed ta dv anything. for the world. Ia helping the world. we really 
heip ourselves. 





— Swan Vivekananda 


AN EFFECTIVE METHOD OF TEACHING AND 
QUALITY IMPROVEMENT OF HIGHER EDUCATION 


Dr. BASUDEV GHosH* 


Our higher education system comprises almost 200 universities and 6500 
colleges. Yer its quality is falling daily. It is unable to meet the emerging needs 
of our society. 

Higher education is expected to provide specialised knowledge and skills and 
to develop the capacity to reflect on moral, spiritual and socio-economic issues facing 
humanity. Therefore, higher education is a crucial factor for the survival of a 
nation. 

The quality improvement of higher education hinges primarily on three 
factors : 

proper choice of syllabus. 
ii! potentialities of a teacher. 
iii) use of effective teaching methodology. 

The syllabus should be framed judiciously so as to impart specialised 
knowledge and skills in art and literature. science and technology. religion and 
spirituality, The existing syllabus should be updated and upgraded to keep pace 
with the tremendous advancement of knowledge in diferent areas. It must be a 
man-making one and must meet the challenges facing mankind. 

The quality of higher education depends to a great extent on the capabilities 
ula teacher. To keep pace with the rapid advancement of knowledge we require 
‘a learning teacher’ and not ‘a learned teacher’ The university degree for a 
teacher is to be considered as a necessary but not sufficient qualification, for he 
must learn without ceasing, and his performance as a teacher must be periodi- 
cally assessed. A teacher's success also depends on his personal preparation for 
the classes before he actually takes them. A teacher should be prepared. be 
enthusiastic, be clear and brief. careful about his Speech, appearance and 
manner. 
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The success and efficiency of higher education depends greatly on the choice 
of an effective teaching method. The most popular among the methods of 
teaching at the college level is age-old lecturing. The method has some 
advantages and some limitations too. It cannot meet the intellectual, psychologi- 
cal and emotional needs of the modern college and university students. Today's 
students have a lower threshold of tolerance for how their classroom time is 
spent than their predecessors. Many of our teachers are of the opinion that if 
students can do well in the examination the credit goes to tbe teachers and if 
they cannot, the fault is theirs. [n reality the lecture method does not always 
ensure effective participation of students in the teaching-learning process. During 
a lecture. especially on a relatively uninteresting topic, some of the students, 
particularly those who are sitting on the rear side. may sleep. draw pictures or do 
crosswords. 

One instructional method cannot always be successful and a combination of 
methods may be needed. Appropriate use of audio-visual aids together with the usual 
lecture method can greatly improve the efficiency and effectiveness of higher educa- 
tion. Audio, visual and audio-visual aids like computers, close circuit TV. radio. 
video films. slide projectors, charts. maps, diagrams. graphics. cassettes. specimens, 
models etc. are all multisensory medium and they appeal to different senses 
simultaneously. They have tremendous potential in stimulating a student's 
interest, increasing his power of imagination—in a word enabling him to learn 
what is being taught. According to Sri Ramakrishna. one of the greatest 
teachers the world has seen, ‘Listening is better than reading, while visualising 
is the best’, The world's greatest social and religious teachers bave consistently 
shunned the formal classroom and tbey have always employed social and natural 
phenomena as audio-visual aids. Had modern audio-visuals been available at 
that time, those great teachers would have doubtlessly used all of them, because 
of their realistic character, scope, timing and flexibility. Bertrand Russell 
was of the opinion that literature could be made more agrecably with visual aids 
like cinematography. A drama or a novel can be rendered more comprehensible 
if is taught by means of the screen. Research data show that 85% of our 
learning takes place through visual and auditory sense organs. So itis natural 
that in education we should appeal to the mind chiefly through these sense 
organs. 

An outstanding development in modern educational methods is the growth 
in the use of audio, visual and audio-visual aids for instruction. ‘One picture 
is worth 10,000 words' — is a time-honoured generalisation. It may or may nor 
be entirely accurate. Nevertheless’ it has been proved that teaching may be 
done much more effectively by skillful and judicious use of pertinent pictures 
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than by wordsalone. Pictures crystalise ideas and form much of the basis for 
thinking. The versatility. facility of selection, low cost and ease of preparing 
slides make them important teaching tools. The use of a single slide can vistalise an 
entire teaching session. it can make a topic or lesson to remain vividly in the 
memories of students. However. at thc beginning of teaching sessions. the 
lesson-plan should be properly checked and specific spots selected where the use 
of aslide would materially help in the improvement of instruction. Maps, charts, 
graphs. and diagrams have been named the ‘spark plugs’ of visual training because 
they are easy to make and are effective devices for instruction. These teaching 
aids make dry and often abstract facis more understandable and interesting. They 
can be prepared at home and should be used more often than now. Also, valuable 
maps, charts, graphs and diagrams may be cut from magazines and newspapers 
and may be mounted. labeled and filed for future use. Posters and flow charts 
help students to get an idea of the lusson to be taught. A specimen is a small 
piece, segment or part of the real object. An interestarousing device. it can 
bring into play all five senses—touch, sight. hearing, smell and taste. Where 
it is impractical to use, a real object in the classroom, a model will do the erick. 

The black board is probably the most universally used visual aid. 
Properly used. it aids all kinds of teaching. Copying lengthy outlines or subject 
matter is a waste of time to the instructor and students. If it is important 
for the trainee to have a copy of the material, it sbould be duplicated and 
distributed: Display on blackboard must be neat and clean and must contain 
only a few well-chosen brief and concise statements. Drawings should be made 
simple. Colours may be used for emphasis. A teacher should be sure that every- 
body can see the black board. He must talk to students and not to the black. 
board. Facing the studeot compels attention ; turning back breaks the contact 
and diverts attention. 

Radio and TV have already proved their eflectiveness as mass media for 
education. Individualised drill and practice. direct information transfer with 
learning check points, immediate feedback and remedial instructions have been 
made possible with the introduction of computers in education. In 1980's when 
microcomputer was introduced in education. interest was created in the use of 
more sophisticated technology for instructional purposes Recently, attention is 
being focussed on the use of laser discs and holograms to bring remote and three 
dimensional images into the classtoom. Actually, the developed countries are now 
moving across the threshold into a new high-tech era. Recent inovations like 
computer managed instruction, tele-confecencing. video text and teleteat. robot 
technology, spatial visual computers, interactive video disc. information work- 
station technologies will have a significant role in the teaching process. 
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In our country where the student-teachers ratio is quite large and personalised 
attention is hardly available, audiovisual aids may play an important role in 
focussing the attention of students and elicitinga maximum amount of student's 
participation in the teaching-learning process. Suppose a teacher wants to 
demonstrate a small experiment or an operation to a large group of student's 
Audiovisual aids like video-films or. close circuit TVs can be used in such a 
situation for effective participation of all the students. Sometimes a teacher 
requires a long time to draw complicated diagrams on the black-board. Here 
the teacher can use over head projector transparencies. slide projectors or 
Opaque projectors to save classroom time and also, he can write down important 
points while facing tbe students. According to R. Abmed most students 
in the Indian universities and colleges are now interested in getting degrees 
by selective study and cramming. Different media support and audio-visual 
aids are felt essential for creating motivation and interest in knowing more 
and enriching curricular programmes. In our country students are heterogeneous 
in terms of their language. caste, creed. socio-economic status. personality 
development and in their cognitive abilities. Such variations also pose a peculiar 
problem to the teachers. In such a situation close ciccuit TV (CCTV) is more 
promising and economic than other media. In CCTV educational programmes 
can be shaped according to che needs and capabilities of students. The indivi- 
dual student gets the opportunity to use his free time to learn at his own 
pace without any psychological barriers. The system has the flexibility of chang- 
ing content and quality and has the freedom of external control. 

The U. G. C. bas launched a country-wide classroom programmes through TV 
during college hours. Also. the U. G. C. has recently taken steps for installing 
CCTV facilities in various universities so that educations! programmes can be 
taken to classroom situation. The National Council for Educational Research and 
Training (NCERT) is distributing personal computers (PCI to selected educational 
institutions There ere also some radio programmes for students, The W. B. 
State Council for Educational Research and Training (SCERT) has elready given 
each bigh school a radio set. The purpose is to run the programme ‘Vidyarthider 
Janya’ during school hours. But all of these are not being effective, because of 
odd timings lack of suitable  eyllabi-oriented media scripts, lack of motivation 
and work culture and the feeling of some principals that radio and TV have a 
disturbing effect upon the class, Moreover, at present many educational 
institutions in remote and rural areas are not within the reach of TV broad- 
casting studios, 

It should be kept in mind that audio, visual or audio-visual aids bave no 
inberent magic or efficiency of their own. Their effectiveness depends on the 
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skill and motivation of the instructor. So teachers should be motivated and given 
adequate training in handling educational equipment Classrooms should be 
scientifically designed for using audio-visual aids. At the beginning of an academic 
session proper lesson plan is to be prepared and specific spots intelligently 
selecied where the use of audio-visual aids may cause substantial improvement 
of instructions. Audio-visual aids must be simple in appearance so that they may 
not distract the students’ attention. 

Finally, it is worthmentioning that the use that has been made of audio- 
visual aids in our country falls (ac shore of what is actually needed. [t is high time 
that we planned for an extensive use of audio-visual aids in educational institutions. 
Of course. technical and economic constraints have to be kept in mind. Instead 
of giving emphasis on highly sophisticated technology. relatively simple. cheap and 
indigenous resources should be judiciously used to make higher education cost-effec- 
tive. Fundamental research. analysis and synthesis ate needed to guide policy 
makers in making recommendations of the new tools. because without adequate 
planning the implementation of even widely proven technology in education may have 
an adverse effect. 
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FIFTY YEARS OF VIDYAMANDIRA : A SURVEY 


BISWANATH DAS” 


Objectives 

Established on 4 July 1941 with the objective of imparting man-making 
education in a residential set-up alter the ideals of Swami Vivekananda, Ramakrishna 
Mission Vidyamandira (VM) has just completed fifty years of its emistence. 
However, quantity itself does not necessarily imply quality. ‘A lily of a day’, 
says tbe poet, ‘is fairer far in May’ tban an oak tree aged three hundred years. 
With the passage of time, any institution, just as an individual, will grow in 
age. There is nothing noteworthy in that as such, unless it is evident that the 
institution over the years has been able to render exceptional services to the 
society consistent with the goals set for it by its founding fathers. It is true that 
during these fifty years VM bas produced a galaxy of brilliant students who 
have made their marks in no uncertain terms in their respective walks of life, 
here in this country and abroad. But that is probably equally true of some 
other good academic institutions in the country. Society had other expectations 
too in VM — besides achieving academic excellenee, VM was expecied to ensure 
akind of education lor its students that aim at ‘manifestation of the perfection 
already in man’ in all respects The VM Golden Jubilee Committee decided to 
undertake a beart-searching exercise to gauge how far VM has been able to live 
upto this expectation, by conducting a sample survey among the alumni of the 
institution, with the hope that on the basis of «he survey results the authorities 
would proceed to modify iis modus operandi and refix the goals. if necessary. 
The survey also amied at seeking opinions of the alumni on the adequacy of 
existing facilities/arrangements at VML 

The present report is a summary of some of the findings of this survey. 











* De. Das an Aluminus ( 1939-61}. Secretary, Ramakrishna Mission Vidyamandira Alumni Associa- 
tion, Reader in Statistics, Presidency College, Calcuta. 
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2. Questionnaire: Sample: Limitations 

The diGiculties associated wiin conducting such a survey, however, surfaced 
soon. First, the framing of the questionnaire to be used in the survey was quite 
a problem, as quantification of the pertinent parameters on which objective 
assessment on certain issues (e.g. to assess to what extent an alumnus has 
received and assimilated man-making education ) bad cbvious difficulties: depend- 
ing on the respondents’ own assessments or replies seemed to be the only course 
open to us, The second problem was the selection of a representative sample 
forthe study. Of the 4.000 and odd students that passed out of VM during 
the last 50 years, ic came out that we possessed the current whereabouts of 
only 550 approximately including about 400 members of RKM Vidyamandira 
Alumni Association. We could mail the 6-page questionnaire to these 550 alumni 
only with the request to return their replies to us using the stamped self- 
addressed envelops enclosed. The distribution of the 229 respondents, {rom whom 
the filled in questionnaires were received back. has been given in Table 1. The 
present report has been prepared on the basis of these 229 replies. 





Distribution of respondents according to year of admission to VM 
and course of study. 








Year of Course of study 

admission. Intermediate, H. S. Degree — Total 
1941.50 35 — = 35 
1951-60 57 = 5 52 
1961-70 =. p: 43 43 
1971-80 — 19 61 80 
1981-89 = 14 5 19 

a ত  _ _ 

Total 82 33 114 229 


The findings of the survey. we feel, should be taken only inthe backdrop 
of a few limitations of the present study. First. the sample on the basis of which 
the present study bas been prepared is a little too inadequate in size (about 
5'4% of the population  size)— particularly for the H. S. stream and for the 
period 1981-89. Secondly. the sample is far from a representative one—as 
mentioned earlier, we could reach only those who have kept in touch with VM 
either by becoming a member of its Alumni Association or by attending one or 
more of the recent Re-unions— in other words, only those who somehow 
cherish and value the fond memories of the institution. Thirdly, because of the 
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personal elements involved in some ofthe questions asked, we have reasons to 
believe that quite a few respondents, in their eagerness to project a brighter 
picture of themselves, have unduly glorified VM albiet unknowingly. For the last 
two reasons. the picture of VM that emerges from the present study has. in all 
likelihood. appeared to be much brigbter on some issues than what it actually 
is. Moreover. it has been our feeling that not all respondents took the task of 
filling in tbe questionnaire with the sincerity and seriousness that was expected 
of them in the matter. Some of the questions were not properly understood. 
too. Probably a pre-testing of the questionnaire could bave helped, but we did 
not have the time to go in for that. 

These limitations notwithstanding. the present report of this pioneering 
survey, we hope, will throw somewhat adequate light on most of the pertinent 
issues. 





3. The Findings 

The important findings of the survey bave been presented in the following 
sections. 

ln this connection it has to be remembered that starting its journey in 
1941 as a modest Intermediate Arts College. VM has over these fifty years 
grown into a full-fledged degree college with an H. S. Section attached to it. The 
problems of managing the affairs of the college and the hostels, too have 
increased proportionately—and how successfully these have been tackled depend 
very much on, inter alia, the efficiency, foresightedness, sincerity and outlook of 
the College Principals and Hostel Superintendents in charge from time to time. 
Moreover, the VM cannot be looked upon in isolation from the many toils and 
turmoils that overtook the academic and related fields in the state and the 
country occasionally. Hence it is posssble that assessment of VM by its alumni 
on many issues may have significant association with their years of study at 
VM. This is true for their courses of study as well These two possil 
have all along been examined statistically, and whenever a significant associa 
has been found out, the results have been reported separately, otherwise ina 
combined form. 





4. Background of Vidyamandirites 

The idea of peeping into the background of the alumni was to have an idea 
about not only the aspirations of the new entrants, but also the sections of the 
society and the binterland VM has been catering to during these Gfty years. 


FIFTY YEARS OP VIDYAMANDIRA A SURVEY 


4.1 Why Vidyamandira ? 

What precisely was/were the reason/s for the respodents choosing VM for 
their collegiate education? The replies obtained and presented in Table 2 below, 
largely reflect che aspirations of the gurdians in the matter. 


Distribution (%) of respodents according to reasons for admission 
to VM. 


—————————————D 





Reasons* Courses of study 

Intermediate H. S. Degtee 
Being run by R. K. Mission. 
VM provides 
Non-political academic 
atmosphere 2346 4545 
Man-making education 7160 54154 
Inculcation of Indian 
cultural values 4104 
Just run by R K. Mission 826 
Reputation for good 
academic results 67:90 8182 6789 
Its residential character 62:96 4545 5321 


———M—————————ÓM—— 


*Most of the respondents have mentioned multiple reasons. 


4.2 Hinterland of Vidyamandira 

Owing to its brillant academic results and scope for all round development 
of the students. coupled with its residential character — as revealed in the data 
presented in Table 2. VM had enormous scope for attracting good students from 
at least all over the state, if not from other parts of the country. Table 3 below, 
however. indicates that although the picture was somewhat bright when it was 
only an Intermediate College. VM has subsequently boiled down to more or less 
a regional institution only. 
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Geographical hinterland of VM - 
Percentage distribution of enrolment according to regions. 





Region Course of stud: 
Intermediate H. S. Degree 





I. Adjacent five districts 
(Howrah, Hooghly. Calcutta, 








24 Parganas. Midnapor) 7129 
Il, Neat six districts 
(Burdwan, Bankura, Birbhum. 
Nadia. Purulia & Murshidavad) — 11:39 1875 2574 
III. North Bengal 380 - 198 
IV. Outside W. Bengal 2911 312 099 
Total 100 00 10000 100-00 


43 Income levels of families 

Has VM been catering to the needs of people belonging to all economic 
strata of the society? A true picture in this regard is very dificult to obtain. 
Stratifcation according to income is dependent on many complex factors. and. 
as such, there is no universally acceptable norms in the matter. The concept 
of economic affluence is changing with time. too. Even then, Table 4 below. 
based on the impressions of the respondents about their pecuniary conditions at 
the time of their study at VM will give us an approximate picture. 


Table 4 Distribution (%) of alumni according to the income levels of their 








families 
Income level of family Course ol study 
Intermediate H. S. Degree 
Low 2299 323 11°82 
Lower-middle 43°68 7419 6727 
Upper middle 33:33 22:58 2091 
Total 10000 — 10000 10000 





The findings generally corroborate the popula 
huge empenses to be incurred in a residential institution, VM is largely remaining 
outside the reach of the families belonging to lower income strata, 


44. Educational levels of parents 
Table 5 below will give an idea about the educational background of the 
parents of those admitted to VM. It is interesting to note that the picture 
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of the Grst 25 years in this respect is significantly different from that of the 
next 24 years. 


Distribution (^) of alumni according to educational levels of 
their parents. 





Father Mother 
Educational level Year of admission 1941.65 1966-89 194165 1966-89 

Illiterate 095 385 2308 1031 
Primary 2075 1250 6154 4742 
Secondary/H.S. 3113 2980 1538 2471 
Graduate 3113 3462 — 1031 
Post graduate 1604 1923 — 722 

Total 10000 10000 100CO 10000 


5. All-round development Scope and utilisation 

As an institution committed to the cause of all round development of head, 
heart and hands of the students. VM has been providing many opportunities 
for Co-curricular and extra-curricular activities in the college as well asin the 
hostels. Table 6 bclow gives an idea about how well these opportunities were 
utilised by the students of different courses of study. However. one must be 
aware that non-participation in a programme is not necessarily an aspersion 
on the adequacy of the facility—other factors. such as lack of inclination, 
introvert nature or sheer zeal for doing good results in the examinations, could 
as well stand in the way. 

Table 6 — Participation of alumni (*.! in different Co-and extra-curricular 

activities at VM 


———————————— 
Course ol study 





Activity Intermediate H. S. Degree 
Games & Sports’Physical exercise 7195 5455 57:80 
Cultural. programmes 4390 45°45 4679 
Cultural. Competitions 2073 4545 23:85 
Organising events as volunteer 3293 3636 4312 
Day to day events in hostel life 8537 69°70 7156 
Creative activities 5610 48:48 5596 


6. Assessment of Vidyamandira by Alumni 
Respondents were asked to assess the adequacy of different atrangements/ 
131 


VIDYAMANDIRA PATRIKA 


facilities ( academic or otherwise) at VM in terms of their replies on a 3-point 
scale "Yes. "No. ‘Nor sure.” while accepting these assessments. one must be 
aware that distant memories do not always serve us right. and time has an 
enormous healing effect on our unpleasant experiences. 

Evading a reply on some issue. or sidetraching it by remaining non-committal 
with a ‘Not Sure’ reply. could often mean avoiding the unpleasant task of calling 
a spade a spade—particularly when the filled in questionnaires were to reach 
the authorities only. As such, we have chosen to quote the percentages of 
‘yes’ replies only on different issues. 

6.1. Academic issues 

Assessment of VM by the respondents on various academic issues bas 
been summarised in Table 7 below. Only on the issue of quality of teaching 
assessment bas been found to significantly vary with the year of admission of 
the respondents—in their opinion. quality of teaching at VM has suffered 
a steady deterioration over the years. 


Table 7 Assessment of VM by the alumni on various academic’related 








issues. 
Year of Percentage of alumni certifying 
Issue admission the artangement as satisfactory 
Quality of teaching 1941-59 9070 
1960-78 7327 
1979-89 66°67 
Regularity of classes 93:83 
Discipline 95:96 
Administration 90'83 
Academic atmosphere H 62 
Co-Curricular activities 77:93 
Opportunities for 
personality development 5917 
Creative Opportunities 53188 


With a view to indirectly assessing the con&dence of the respondents 
in VM in ic totality, a question was put to them ‘Would you like to 
recommend any of your near relations to get education at VM 7. Interestingly. 
8919X have replied in the affirmative. 

62. Contribution of Vidyamandira in personality development 

Did VM contribute anything with regard to ceatain aspects of personality 
development in its students? Table 8 gives the percentage of respondents who 
admit of a positive contribution of VM on different, issues On the issue of 
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inetllectual development, vear of admission has been found to have significant 
association with assessment. 

Incidentally, as high as 92.31% of the respondents have conceded that VM 
bas played a positive role in the overall development of their career. 


Table 8 — Assessment of VM's contribution in personality development of 
the students. 





Aspect of personality/ Percentage of alumni. who admit 
year of admission of a positive contribution of VM 
Physical, in terms of maintaining 
better health 59°73 
Mental. in terms of stability 79°82 


Intellectual in terms of craetive 
abilities/understanding issues 


1941-59 7558 
1960.78 66 00 
1979-89 5000 
Spritual, in terms of value orientation 8273 


6,3. Contribution of Vidyamandira in Character-building 

The assessment of the role of VM in inculcating certain character-building 
values in the respondents has been given in Table 9. 
6.4  Imparting man-making education 

As mentioned earlier, one of the important objectives of founding 
VM was to impart man-making education after the ideals of Swamiji. To what 
extent has that objective been achieved? 7161% of the respondents feel 
that VM is being able to impart-making education to its students. 

Table 9 Assessment of VM's contribution in character-building of the 


students. 
Trait of character Percentage of respondents who 
admit of a positive contribution 
রর = 96410 
Corporate living 87:34 
Rational chinking 79:75 
Ability to Adjust 92:40 
Sense of discipline 9620 
Selfless Service 8101 
Being respectful to superiors 89:87 
Integrity of character 7721 
Ability to combat hostite situations 48°10 
Leadership qualities 43°04 
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7.5. Propagation of the teachings of Thakur-Swamiji 

Ample scope for exposure of the students to the ideal and teachings of 
Sri Sri Thakur and Swamiji while at VM. develops a popular erpectation about 
VM to prove an efective vehicle for propagation of these ideals and teachings 
65.5% of the respondents fee] that VM. serves as an effective carrier in the 
matter. 

Incidentally, it may be mentioned that 88:28X of the respondents have 
reoprted that they still keep touch with organisations tun by/after the ideals of 
R. K. Mission. 66.21% still find time to read Ramakrishna literature while 
childrehn of 7579% of those for which it is applicable, read such literature 
regularly or occasionally. However, for reasons stated in section 2, the actual 
pictures of the Vidaymandirites in these matters may not be as bright as these 
figures indicate ! 

7. Vidymandira's contribution to society 

The taste of a pudding, we are told. lies in its cating. An appraisal of 
VM's contributions to society could be meaningfully attempted. if one could 
objectively assess how a product of VM adapts himself on matters of policy 
and how firmly he is able to adhere to the principle in a demanding situation 
of trials and tribulations in his work-place, and to what extent he is different 
in these matters from the products of other institutions. This is a very difficult 
propositions. indeed, owing mainly to the underlying quantification problem, 
and no attempt has been made in that direction in the present study. May be, 
some future study will throw much light on this 

VM's contribution to society. however, can be gauged {row another point 
of view. Swamiji used to emphasise chat in our educational programmes, along 
with acquiring of knowledge, a student must learn to feel for others and be 
ever ready to help people in need or distress. Swamiji would call one a 
traitor who in the pursuit of one's career would not do anything in this 
direction. How many of our Vidyamandirites are not such ‘traitors’? The 
present survey reveals that only 4825% of the respondents are associated with 
social service in some form or other, which is certainly much below the 
expectaticn of the soceity in this regard. 








EDUCATION OF TRIBALS—SOME EXPERIENCES 


The Tribuls in India 

An edict of Ashoka reads thus: "Upon the forest tribes in his dominions, 
Emperor Ashoka has compassion...for, His Majesty desires for all beings security, 
control over passion, peace of mind and joyousness’. It is evident from the Indian. 
history that under rulers like Asboka the tribal communities in India lived in peace. 
What is a tribe ? 

A community of persons with a life-style and culture which are primitive, 
who generally live in seclusion from the majority of society. in deserts, forests, hills. 
mountains etc.. who genrally have a dialect of their own. is called tribe. Though we 
have in our constitution, Article 46, mention of the ‘Scheduled Tribes’ as a "Weaker 
section of society’, we don't bave any definition of what a tribal means. 

The interaction 

We have in our Epics and Puranas like Ramayana and Mahabbarata mention 
of Guhaka (a tribal kind), Uloopi. Chitrangada (Naga/Manipuri tribal princesses) and 
a Kirata tribe and soon. These were gradually assimilated into the mainstream ol 
Hinduism by the natural law of ‘Inter-action, mutual appreciation, selective or 
wholesale assimilation’. Thus the peaceful evolution of Indian tribes and assimila- 
tion of them into the main culture was going on since vedic times. It was only 
when the British colonialists interfered with this process by passing offensive Jaws 
like Scheduled Tracts act of 1874 etc. which forcibly segregated the Tribal 
Communities form the main society. The tribal communities were left lagging behind 
tbe main society in economics, education and culture. 

The Population 

According to the 1931 census, tribals in India numbered more than 516 
crores as against a total population oí 68°51 crores, forming a thirteenth part of the 
nation and the longest Tribal concentration in the whole world ; The tribals in India 
belong to about 400 tribes distributed in large numbers in the states of Madhya 
Pradesh, Orissa. Bihar. Maharashtra. Gujarat and Rajasthan. As regards their 
religion. it is interesting to note that according to 1961 census, 8939% professed some 





* Secretary, Ramakrishna Mission Vidyarmatira. 
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form of Hinduism, 5 5)x Christianity and the rest belonged to an. amorment of 52 
clannish religions. 
The need of Education 

After our Independence in 1947, ihe education of the backward communities 
of people living in various parts of our country bas become an urgent need. Fintly 
because unless and until education spreads among them, no development work 
of any sort is possible. For example, introduction of scientific methods in 








require lot of personnel from the local people tbemselveu It is neither practical 
nor desirable that such personnel is impocted from outside tae tribal ai Hence 
Tribal education has become a very urgent need. 

Problem of Communication 

Most of the Tribal areas mentioned earlier are totally lacking in communi. 
cations (rads, culverts. bridges, telephone or telegraph etc.) For lack of roads, no 
Ration-shops, Fair-price shops. nor any other shops can reach them They walk 
20 ro 40 Kms. from their villages to the nearest town to fetch jux a kilo of sale: 
Under such conditions bow can any educational institution work? How can any 
medical centre work? How would tbe teaching or medical staff live? Thus the 
tribal communities are deprived of all economic health and educational facilities 
tor want of communications. 

Obstacles to Communication 

First obstacle to communication in those areas is the misunderstanding tbat 
the tribal culture would be better protected and their exploitation better avoided 
by nor connecting theit areas with the nearby towns and cities. Many of the 
Western Anthropologists who have beld the above view have influenced our Indian 
administration in a big way. 

Whether the tribals sbould have free and uncontrolled communication with 
tbe main culture and society has been debated often since pre-independence days 
and no definite conclusions have been arrived at till now. Recently. the administra- 
tion seems to have wisely decided in favour of providing all possible communications 
to all the tribal areas in the country. 

The Ramakrishna Mission & the Tribal Education 

One of the earliest educational work by Ramakrishna Mission was in 
Meghalaya. the erstwhile Khasi-Jamntis Hill district of Amam. way beck in 1920's 
Ar present the Ramakrishna Mission runs about 50 schools—one high school, 
three middle schools and the rest primary schools A sort of decadent British 
culture had penetrated this state since 1840. thus practically destroying the 
beautiful tribal culture, their dances and dress-stlyes and replacing their joyous 
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Ceremonies and festivities with a Welsb-Mission's dogmatic vernon of Christaniry. 
To motivate such people. against the oppositian of tbe foreign mimimmaries, towards 
an education liberal. science & technology oriented. was an uphill task in the 
beginning. 

As the Ramakrishna Mission's ideals of harmony o! religions. of the divinity 
and dignity of each individual and of service of Gad in man spread slowly, the 
Khasi, Jaintus and Garo Tribals started Gocking to Ramakrishna Mision schools 
which spread like mushrooms specially in the South Meghalaya. 

The Matriarchal Society, a unique experience 

In India. apart from Kerala and Manipur. one finds matriachal society only 
in Meghalaya. |t takes quite same time for s plainsman to understand and work 
among them. When | went 10 Cherrapunji asa Brahmachari some 26 years ago, 
V had some interesting experiences. 

I visited one of our primary schools (and all our schools are co-ed. schools), 
I found thar a part of students. were seated on the benches, and a number of them 
were seated on the floor, for want of adequate benches obviously ! | noted that all 
who were on the floor were boys and all the girls had occupied seats on the benches | 
Yes, it was the prerogative of the girls to occupy the best seat because of their 
matriarchal anciety. | learnt my Grit lemon: A Khasi girl feels superior to a boy 
of her cribe | 
Packing the breakfast 

The wark of packaging the breakíast of items— sweets, boiled eggs. cake etc., 
meant for our 500 and odd students on a special occasion of our school had to be 
finished quickly. Being new to the place. | called in halt-a-dozen of our school boys 
and ordered them to pack the breakfast items. When [ returned after an hour 
or so, I found the boys sitting quietly for they could not decide how much ot sweet 
etc. they should put into each package. 1 instructed them and when 1 came back 
alter sometime | found them even then undecided this rime. as to. what size. the 
packing paper was to be cut. I was gening furious Luchily at that time an old 
amistant, Khasi gentleman came. understood tbe situation and told me "Sir, this work 
will be better done by giris. Your predecessors gave this work to the girls only’. 
I followed bis advice and more than 500 packets of breakfast were ready inno 
time. [learnt my second lessons : 

“For any work Khasi girl is like a plainsbuy and vice-versa in initiative, push 
and decision making’. These two questions went a long way in the formulatian of 
our work st Meghalaya- 

Social responses and responsibilities of men in plains would be shouldered 
by Khasi women. Furthermore the groom leaves his home tor guod to live with 
the bride ; after the marriage: the daughters mot the sons, inherit tbe property ; 
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the children take the surnames of the mothers not the fathers ; are all examples one 
bas to see to believe. 
Among the Arunachali Tribes 

During 1960s when Ramakrishna Mission first took up the educational and 
medical activities in the Siang District of. Arunachal Pradesh (the northern borders of 
which touch Tibet/China!, the percentage of literacy there, was almost nil The 
hardy. intelligent and highly independent spirited ttibals of the Gallong and the 
Mynyong tribes from a patriarchal society in contrast to wbat we saw in Meghalaya, 
One could easily find tribal men, who could aBord bride money and ‘Mithun’, 
having more than a dozen wives! A sort of polyandry also prevailed in their 
society. But all these had not dampened their fervour for joviality. games and 
sports. specially for foot-ball and hunting. and festivities, The people were so 
ignorant that when Sri Morarji Desai was elected Prime Minister of India. one of 
their leaders asked me — "Is this new Prime Minister a Hindu or a Mussalman or 
Christian?" He had no idea of Hindu or Muslim names even ! 

Man of Donyipolo 

The Tribals of Along once demanded a first rate ‘Missionary’ English school 
at Along from the Lt. Governor there. It was a Union Teritory under the Central 
Government and hence. keeping in line with a resolution of Pandit Nebru's cabinet, 
invited the "Non-prosetytising Ramakrishna Mission to start a school and fulfl 
the desire of the tribals of the sensitive area, Soon went a Swami from che 
Headquarters Belur Math to Along And the tribals, who were eagerly waiting, 
met him but they were immensely disappointed! They whispered “what sort of 
a 'Hami' (Swami) has come ?” He does'nt even dress like a man but wears a ‘dhoti’ 
like our women ! Will he be able to give us the first rate English School ? 

Their leader, a very intelligent and practical man. understood tbeir point. 
Immediately he replied them, "Look, these are ‘men of God" (Donyipolo ge Lokku). 
They are equally powerful as any man even though they weara woman's dress." 
They immediately agreed with him. Eventually tbe Swami earned their high esteem 
as an Organiser and Principal of the School. 

Are you courageous enough ? 

The tribals wouldnt entrust the ‘prestigeous project of the school’ to anybody. 
They should therefore test the new ‘Hami’. It was the first day of his arrival. The 
talks regarding the prelimenary works to be done went on till evening. When the 
time lor departing came, the villagers took the Swami into a lonely wooded place, on 
the bank of a river. There was a hut perched at a height of 6 co 8 ft. on stiles 
and the floor of the hut was of bamboo strips. They led the 'Hami' into it gave him a 
kerosene lanter and left bim alone for the whole night | The swami spent the night 
in cold and fear, in the piercing silence and darkness but remained cheerful. 


138 





EDUCATION OF TRIBALS-SOME EXPERIENCES 


When the villagers found him with amiles in the morning. they whispered between 
themselves—"This 'Hami' will be able to deliver the goods". 
In Madhya Pradesh 

The trouble in most places of Tribal areas is that the government schools func- 
tion very poorly. Hence when our Mission's Swamis went to an interior area Alrish- 
marth of Bastar Dist., M.P. and wanted to start a school, the villagers’ first reply was 
"No. "Does your school open deily'—was their nert question. We replied. ‘Yes’, not 
only during the school hours bur all the 24 hours We will have all your children 
in our hostels. feed them. clothe them. give them medical care and games & 
sports facilities also”. They were much impressed and came forward to donate the 
required land. 

What 13 your need? 

In another interior point. when our Swamis asked the tribal villagers, ‘what 
do you want from us ? —pat came the reply. “A good road. a weekly bazar and good 
school’. Their preference was of great significance. A toad meant immediate 
connection tothe bazar in the town where they can sell their forest products like 
honey, nuts, tamarind, broomsticks, silk, cocoons etc ; weekly bazar meant further 
convenience for their transactions and the school education meant ‘Some dignity’, a 
vague item not very attractive to them ! 

Wanted straightforward dealing 

I have found, the tribals love those among officials or others, who have 
straightforward dealings with them. I have seen a top official (a non-tribal) would 
always talk to them very harshly. ‘I will hang you by that tree’ —was an expression 
be would often use. I thought the tribals would be hating him in their hearts, 
Bur, to my astonishment. I saw them appreciating him very much ‘He is a very 
good person'—they said. "Always keeps his promises, not like the others who speak 
sweetly but do nothi 

Once a Tribal Minister came to me asking for a hostel seat lor his son. I 
explained to him ‘I am sorry. there are candidates who are in the waiting list since 
two years’ He went on insisting saying. "You must give a seat somehow, Swamin’. 
At last I spoke to him bluntly—"How can I give your son a chance without depriving 
someone on the waiting list? So many people bave faith in my honesty and justice 
and that is how they are all silently waiting for their chances. If once l become 
dishonest and unjust. they would all rebel, and Minister Sahab, I don't have 
any police or CRP force to handle them as you people have. Tbe Minister left 
approvingly without a ward. Honesty in tribal areas pays very well! 

Respect all religions 
Let me conclude these experiences with a very ‘revealing one’. 
We conduct daily prayers in the evening for our student-boarders. 
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prayer hall at ALONG. we keep the pictures of Sri Ramakrishna, Buddha, Christ 
Zoroaster and Guru Nanak...all of the same size and decorated in identical manner. 
At the end of singing 2 hymns and 2 Bhajans, thc students utter ‘Jai’ five times- 
one each for all the five prophets described above. That this has a deep value- 
orientation function was brought home to me by the following incident : 

A batch of our school students were on way to Delhi on an educational 
excursion. They alighted at Agra (on way ro Delhi) to see the Taymahal. After the 
sight-seeing, our boys were sauntering in the platform, waiting for the neat 
train to Delhi. In the meanwhile, a plainsman. inquisitive to find out some 
details about one Chubby charming student went to the boy and questioned—'who 
are you? Are you Hindus or Muslims or Christians?" This boy, of 11 or 12 years, 
replied — We are Hindus. we are Muslims. we are Christians, we ate Ramakrishna 
Mission School students’, None of us the elders could have replied better than that 
boy! But how did he learn this untaught lesson? Te was the effect of ‘Seeing’ 
daily in che prayer ball all prophets being equally decorated and adored without 
any differentiation. I have always felt that such noble sentiments learnt in 
boyhood are sure to influence the life of the students to be reverential towards all 
religions, a most needed value for our democratic India today. 


We must not imagine that we are one of there uninherited peoples of the world. The 
time has come for us to break open the treasure-store of our ancestors and ute it for 


our commerce of life. 


EDUCATION—RECENT TRENDS AND REFORMS : 
A GLOBAL VIEW-POINT 


MRINMOY BHATTACHARYYA" 


Education considered from a societal view-point constitutes the most 
important item of investment in economic and social development since it raises 
productivity and efficiency of the people. On the other hand, since it enriches and 
enhances the quality of life, it is an important item of consumption desired for its 
own sake. Any over-view of the state of education worldwide. eapectedly, bring 
out in sharp focus the wide disparity on almost all counts. This dispariry is 
linked with the economic status and condition of the countries. There are some 
Tare exceptions which do nor fall into the pattern. But these are certainly 
exceptions only and they serve to reinforce the general pattern. 

Let us consider some indicative economic and educational data of six 
selected countries in the following table : 


w) (2) (3) 
Countries GNP Per capita in USA Percentage of literacy 
Male Female 
A. India 300 53 28 
B. Indonesia 450 83 65 
C. Brazil 2020 79 76 
D. Iraq 3020 90 87 
E. Japan 15760 98 96 
F. U. S. A. 18530 94 93 





E&F—High income countries. 
C&D—Middle income countries. 
A&B—Low income countries. 





* Head of the Departmen of Economics, Vidyamandira, Secretary, All India Federation of College and 
University Teachers” Organisation and a renowned educationist. 


Mil 


VIDYAMANDIRA PATRIKA 





4) 15) 16) (7) 
Educational expen- Allocation on Primary per pupil Student teacher 
diture as percentage education as recufrent annual ratio in Primary 
of GNP. percentage of expenditure in School. 

government U.S. $ 

budget 
A. 33 94 30.6 46 
B. 27 89 91.6 51 
c 35 172 142.1 24 
D. 32 NA 1051.6 24 
E 5.8 NA 5246.5 17 
F. 68 NA 4384.4 20 


Source: World Bank Annual Reports and Document prepared for World 
Conference on Education for All. All data relate to 1989. 

No useful purpose will be served by giving additional data which are 
fortunately available in plenty thanks to UNESCO. World Bank and related 
organisations of the UN system. The basic point is that the developed and 
industrialised economies devote much more resources for education of their 
children as compared to the middle income countries which in their turn give 
better education to their children as compared 10 the low income countries, 
while this is known by one end all perhaps data under column 6 bear out 
sharply the extent of this difference. Annual expenditure pet pupil in primary 
education varies from U. S. $ 30.6 in India to U. S. $ 5246.5 in Japan. Let us keep 
in mind that the countries have not been chosen to contrast the extremes, 
There are countries poorer than India and their per pupil expense in primary 
education is even lower. Similarly there are countries which spend more than 
Japan on primary education of tbeir children. Similarly time-series data will 
show that this difference has no trend of getting narrower with passage of time. 
On the contrary this gap is ever widening. 


Evaluation of Education System and Reforms : 

Educational reforms have been extremely popular subjects in all civilised 
societies and have been undertaken in almost all countries from time to time 
Some regional and international initiatives also have been taken in recent past and 
a lot of literature is available today. It is nor possible even to pretend to provide 
asummary of various reforms undertaken in recent times in different countries 
in this short article. However it is possible to indicate the areas of concern, the 
rationale of such concern and direction of different measures of reforms. 
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The two most important concerns of all educational reforms are quality and 
accessibility. Important development in science and technology have meant similar 
changes in the area of industry and economy. These in their turn are making 
new demands on the workforce in terms of skill knowledgebility. Consequently 
teforms have placed ‘much greater emphasis on adapting education and skills to a 
restricted but rapidly changing world of work more utilitarian and less egalitarian 
concept of education’. 

In terms of content and curriculum, the reforms emphasise on sciences. 
mathematics and informatics. 

Political changes that have taken place in diflerent countries also lead to 
changes in education in terms of values and orientation. Organising schools and 
their activities in a way that would impart the dominant values to tbe pupils 
seems tobe a remarkable feature in a number of countries. On the other hand 
in countries which have of late become democratic, the main ditection of reforms is 
to pull down the old militaristic or totalitarian structure. Pluralism, liberalism 
and openness characterise educational reforms there. 

Education policy analysts have attempted to quantify the declines in terms 
of measurable evidence. such as literacy rates, pupil repetition or drop-out rates 
or relative declines in national emamination pass rates. These factors vary not 
only between but also within nations. In some high income  industrialised 
countries standardised tests have been conducted to measure possible decline in 
standard or quality. However reliability of these findings have also been 
questioned. 

Reformers have argued that quality of schools and teachers which deter- 
mines a positive learning environment plays a significant role in enhancing effective- 
ness of education. They have therefore recommended a similar class size and 
hence a higher teacher-standard ratio. A related issue is work-load of teachers, 
particularly the hours a teacher has to spend in classroom. In most of the develop- 
ing countries increased enrolment of the students and failure of the authorities 
to allocate increased resources have resulted in increasing class sizes. In the high 
income industrialised countries however it has been possible to maintain class size 
and in some cases actually reduce it. In these countries enrolment has almost 
remained stagnant or at least growth rate of enrolment has fallen. 

For improvement of quality of teachers, numerous suggestions have been 
made. These include (1) enhanced qualification of teachers (IT) longer pre-service 
training (III) Frequent in-service training and refresher courses and (IV) improved 
salaries and service conditions Most of the Suggestions required additional 
expenditure on education. Unfortunately however this is not easily available 
either in poor countries or in tbe rich countries. 
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Governments all over the world have played a major role in education, parti- 
cularly basic and primary education. Governments have established and managed 
institutions and/or provided financial subsidies co the private authorities. Faced 
with financial crunch and also for the purpose of getting better return from the 
investment. efforts are being made for structural reorganisation. the crux of which 
remains privatisation and decentralisation. [n many countries the central 
governments are seeking to hand over educational management to local government 
and municipalities. Several studies have been made to find out relative performance 
of private institutions vis-a-vis public institutions Evidence generally available 
suggests that the private institutions function more efficiently. Such studies make 
a case for pr ion Many educationists however challenge these findings and 
argue that the vate institutions ate selective in their enrolment preventing 
children from poor and disadvantaged sections of population getting admission. 
Moreover talented teachers may prefer to work in such private institutions 
because of the advantage of teaching the children of the elite and possible gains 
outside the school. However the general trend seems to favour privatisation. 

Some reformers have suggested full play of market forces in the ficld of 
education and listing of equities in stock emchanges of corporations managing 
educational institutions. These experiments however have not yielded positive 
resulte. General institutions do not seem so be profitable so they failed to attract 
sudcient investment. However institutions of specialised education are doing 
well in the market. There is an inberent conflict in this case between access- 
bility on one hand and financial viability on the other. There is a lot of 
resistance from parents belonging to lower income categories and politicians who 
champion their cause. 

Another important area of reforms lies in relative importance given to 
different levels. of education : higber education. secondary education and primary 
education. Studies have found tbat in most of the developing countries the bulk 
of public money is spent on bigher education and secondary education. Reforms 
suggest a shift in allocational pattern in favour of primary education and 
lower secondary education. Pre-primary education in most of the developing 
countries is highly neglected. Reforms suggest public assistance in this field. 
Consequently refotms suggest that parente and students should be required to pay 
much more for secondary and higher education than they were doing so far. 

Opposition to and resistance against the above suggested reforms are forth- 
coming not only from teachers and tbe non-teaching employees who perceive threat 
to their security of tenure and service conditions but also from common people. 
Public protests originate from apprehension of reduced accessibility of secondary 
and higher education to the children coming from poorer families. Reformers’ 
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answer isto offer scholarship to meritorious scholars coming {rom poorer families. 
The debate and dispute however contitue. 

Shortage oí highly qualiGed teachers in some disciplines in view of curricular 
changes has led to recruitment of a large number of part-time teachers and contract- 
service teachers in almost all countries. Some reformers suggest that a long and 
secure tenure make teachers complacent and consequently they lose their will to 
learn and to excel in performance, The other eBects which also provide reasons 
for this measure are that such teachers usually cost less and because of an insecure 
and uncertain tenure they often do not join unions. In any case while this 
trend is real, there is no unanimity about its desirability, Obviously the old and 
classical view persists that a contented and secure teacher alone can give his! 
her best in service. 

Educational costing has received great importance in most of the countries. 
In highly indebted developing countries which are crucially dependent on 
international funding for ell types of development programmes including education, 
this exercise is being done by the IMF and the World Bank. Of lace the 
international financial institutions have been taking keen interest in educational 
programmes. They have recommended inter alia (il shifting of resources (rom 
secondary and tertiary to primary and basic education including adult literacy 
(2) non-formal education at all levels including primary education (3) multi- 
point entry for school children so that older drop-out children can rejoin 
schools (4! vocationalisation of education so that advantage oí education can be 
immediately perceived (5) integrating health and population-education with general 
stream and (6) utilisation of local teachers irrespective of inadequacy of their 
education and training as teachers These international agencies have promised 
to partially spare education while introducing structural adjustment programme 
of which reduction of subsidy used to be a basic component. International 
financial institutions particularly World Bank. although belatedly, have realised 
that education. particularly basic education is a major contributor towards 
economic development. Hence they agree to subsidisation of basic education. 

Te is interesting that technology of education. specially the use of various 
technical gadgets, does not Gnd much importance in the debate, They are taken 
for granted. Every society makes use of its resources at its commnad. These 
resources normally continue to increase and it is natural that these would be made 
use of in education. However in one form of education. the new development of 
science and technology has come specially handy, This is now termed ‘distance 
education’. It was known earlier in different names like "Correspondence 
courses, Open university system. life-long education. non-formal education etc, 
Indeed, the television network. video and audio cassettes and fast development of 
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tele-coramunication facilities bave remarkably enhanced effectiveness and popularity 
of this increasingly important mode of education. 

A global overview of educational trend brings out some interesting common 
areas of concern, Most of these have already been mentioned, Other include ti) 
inadequacy of social awareness among students (ii) fall in the traditional values 
which were held in high esteem by earlier generation (iii) growing violence in 
and outside campuses (iv) problems of education of children of immigrants and 
other minority groups erc. 
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UNIVERSITY RESULTS OF THE VIDYAMANDIRA—A REVIEW 


NITYANIRANJAN KUNDU* 


The Vidyamandira. one of tbe renowned Colleges in West Bengal. has 
been celebrating its Golden Jubilee during 1991.92 through verious programmes. 
On this occasion a review of the academic performance of the Vidyamandira 
Students in various examinations over the period of fifty years will be in order. 
The main purpose of the review is to examine in depth whether the Vidymandira 
has been steadily progressing or declining or maintaining the status quo in its 
academic results. 

The sources of this review-work are the Principal's annual reports formally 
presented at the Annual Prize distibution ceremony of the college. the College 
Megazine— Vidyamandira Patrika, a survey report of Principal Swami Medbasananda 
and the result file, recently created. 

Though much care has been taken in reviewing the results of the 
Vidyamandira. yet the reviewer is very much conscious of the limitations. This 
review would have been more meaningful and complete if it could be prepared 
in the perspective of the J.A,B.A and B.Sc. results of the Calcutta University 
and some contemporaty renowned Colleges of Calcutta during the period under 
review. and also the overall results of the Council of Higher Secondary 
Education of West Bengal. This comparative study could not be made due to 
various reasons of which personal limitation of the writer was one. Besides, 
some important documents concerning results of tbe college are not available, so 
this review is, in a sense, a monologue. 

The results will be reviewed in three phases First and second phases 
are the intermediate stage ( 1943—61 ) and Degree stage ( 1963—91 ) respectively : 
the third phase being the Higher Secondary section during the period 1980-1991 

First Phase ( 1943.61 ) The "Vidyamandira started functioning as an 
Intermediate Arts College in 1941 and the first batch of iG students took the 





* An alumnxs ( 1958451 J. Ar present a Selection Grade Lecturer in History im ihe Vidyamaadira. 
147 


VIDYAMANDIRA PATRIKA 


LA. examination of Calcutta University in 1943 followed by eighteen subsequent 
batches. A table of the I. A. and I Sc. results of the Vidyamandira from 1943 
to 1961 is given below. 





Table No.—1 

Average Percentage Percentage Percentage Percentage 

number of success of Failure of success of success 

of candidates in Ist Div. in 2nd 3rd 
Yeor & pass Div. 
1943-47 19 9032 968 5161 3871 
1948-51 83 8408 1592 5015 3393 
1952 118 7203 2T97 3813 32:90 
1953-61 96 5746 2:54 80:99 1647 





Compared to the performance in the period of five years from 1943 to 1947, 
the table shows a downward trend in the samein the years 1948—51. Again the 
period from 1953 to 1961 marks a progressive improvement ( nearly 100% success). 
In 1952 a record number of students appeared at the T. A. and [.Sc. examination 
and the result was much below the normal standard of the college. The table 
further shows a sudden rise in the average number of candidates from 1948 
onwards This was due to the introduction of I. Sc. course in the college in 
1946 and the first batch of I. Sc. candidates appeared at the final examination 
in 1948. 

The records show a 100% success for five times in the I, A. and I. Sc. 
examinations from 1943 to 1961 and the following table will give a clear picture 
of the positions secured by the Vidyamandira students in the list of first ten 
successful candidates in the intermediate examinations of various years from 
1943 to 1961. 





Table No—2 
Year I. A. Examination I. Sc. Examination 
1943 308১ — 
1946 7th = 
1947 4th, 9th, 10th = 
1948 6th x 


1950 : x 8th 
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Year 1. A. Examination L Sc. Examination 
1951 10th 3rd. 4th 
1953 x 31d 
1954 2nd. Bch, x 

1955 3rd, Sth. 10th x 

1956 Ist, 4th. 5th, 6th x 
1957 Ast. 2nd. 3rd. 4th, 5th, 8th 3rd 
1958 Ist, 3rd. 7th x 

1959 lst ? 

1960 Ist 

1961 Ast, 2nd, 4th, 6th. 9th. 10th x 


From 1943 to 1961 altogether 19 batches of I. A students sat for the 
final examination and during this period the Vidyamandira students could secure 
positions 13 times in the list of first ten toppers. The number of toppers began 
to increase from 1955. From 1956 to 1961 the Vidyamandira made an 
unprecedented record of securing the Ist place for six consecutive years. The 
result of I. Sc. students during this period was not so brilliant as that of the 
T. A. stduents Table No.2 indicates that from 1948( when thel. Sc. batch of 
students first appeared at the final examination) to 1961 the Vidyamandira 
students of the I. Sc. course could secure positions in the list of first ten toppers 
only four times. Of course. the records concerning the [. A. and I. Sc. results 
of the college in 1959 and 1960 are not available. But the writer being an 
alumnus of the Vidyamandira in the session 1959-61 distinctly remembers that 
apart from securing the first place in J. A. examinations. the Vidyamandira 
secured wore places within the first ten in these two years; but he is not sure 
about the number. He is not sure either as to whether any [.Sc. student of 
the Vidyamandira figured in the toppers list of ten in 1959 and 1960. 

Comparing the list of highly successful I. A. and I. Sc. examinees of the 
Vidyamandira one may feel like inquiring the reason for greater brilliance in 
I.A. than in L Sc. examinations. [s it that the Arts students were more 
meritorious than the science students? Or was teaching in Arts Subjects better 
than that in science subjects? The answer in both the cases is an emphatic 
"No. Actually the meritorious students of the I. A. course of the Vidyamandira 
got the benefit of a favourable combination of subjects—a unique advantage that the 
meritorious students of the renowned colleges of Calcutta like Presidency College 
and Lady Brabourne College did not enjoy. These were the institutions with 
wbich the Vidyamandira used to compete in those days. The I. A. students 
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of the Vidyamandira who could find their names in the toppers’ list generally 
used to offer Civics and Economics, Logic, Sanskrit and Commercial Aritbmatic 
and Book Keeping apart from compulsory papers in English and Bengali in 
their examinations. Those who got first or second positions from 1956 to 1961 
hed the high-scoring combinations of Mathematics. Logic, Sanskrit and Commercial 
Arithmatic and Book Keeping—these were all scoring subjects. This freedom in 
choosing subjects was one of the many factors which usually pushed up 
the aggregate of the I. A, students. Presidency College and Lady Brabourne 
College—the two main competitors of the Vidyamandira in those days did not 
allow such interdisciplinary combination in either I. A. or l Sc curricula. This 
subject (Commercial Acithmatic and Book Keeping) was introduced in the 
Vidyamandita in 1945 and students with this ‘mined’ combination of usual 
Arts subjects with those ot commerce stream first appeared at I. A examination 
in 1947 and secured three places in the list of first ten in order of merit. 
So the academic competitions in the [. A. examination between the Vidyamandira 
and other renowned College of Calcutta was based on unequal combination— 
though very much permissible under the L A. examination system of Calcutta 
University. But in the science stream, the competitions was on equal footing. 

Second Phase ( 1953—91 ) As per the new policy of the Government of 
West Bengal. 11--3--2 education system was introduced in the state in 1957 
and the Vidyamandira was also upgraded into a three-year Degree College in 
1960. The first batch of 33 degree students took the final B. A. and B. Sc. 
examination in 1963. The last Intermediate batch appeared at the final 
examination in 1961 and thus 1962 was a gap year. Following is the decade 
-wise table of degree results of the Vidyamandira since 1963. 





Table No. 3 
Average Percentage Percentage Percentage Percentage Percentage 
number of of of of of success 
of success failure success in successin in pass 
Yeat candidates 1st class 2nd class 

196372 62 90:333. 967% 596% 6907% 15:30% 
197382 68 89°66% 10344 532% 5953% 24.81% 
1983-91 : 75 94:79% 521% 1711% 7769% = 


The above table showsa gradual rise in the number of students in the 
Vidyamandira. Had it not been a residential college the number would have 
been much greater. If the first decade is taken as a base one. there had 
been a marginal decline ( 0°67) in the results in the second decade and in the 
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third decade there has been a worthwhile improvement. The percentage of 
students securing first class in the third ( current ) decade has increased almost 
three times. Mention should be made in this connection that in 1970, 1971 
and 1985 there had been 100% success in degree examinations. From the records 
available it also appears that with the exception of a (ew years ie. 1966, 1974, 
1978. 1980, 1982 and 1984 Vidyamandira can really boast of its brilliant 
academic results varying from 90% to 100% success since 1961. The lollowing 
table will show the positions secured by the Vidyamandira students in the list 
of first ten Firstclass holders in various departments since 1979. 





Table No. 4* 
Chemistry Physics Mathematics Philosophy 
Year dept. dept. dept. 
1979 6th. 9th. 910 
1983 2nd. 3rd. 4th. 5th 
( Out of total 7 
First class holders ) 
1985 2 students 
( Positions not known ) 
1986 : lat 
1988 : 4th, 8th. 10tb 2nd 
1989 9th - = 
1991 : on ae 2nd. Sth 





*l. Positions of students securing First class marks in final B. A. and B. Sc. 
examinations from 1963 to 1978 are not known to the writer ; hence 
this period has not been included in the table. 

2. In 1985 two students secured First class marks in philosophy Hons; 
but their positions in order of merit are not known. 

3. In the late 60s Vidyamandira secured the First place in the examination 
of pre-University Arts which was introduced in the college for some 
years in 1966-67 session. 

Third Phase (1980.91) The number of students willing to follow the Arts 
course in the Vidyamandita has been small from its very inception , in B. A. part II 
examinations of 1970 and 1980 total number of examinees were 5 and 3 
respectively. It was an alarming situation. So in order to increase the number 
of students particularly in che Arts Departments and also to carry out the order 
of the State Government, Higher Secondary (H.S. ) course was introduced 
in 1978. The number of students really increased in the third ( current) 
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decade ( Vide Table No. 3). The H.S. result of the Vidyamandira has been 
excellent over the years. Almost 100% success in the H.S. examination anda 
large number of students obtaining First division both in Science and Ares 
streams have attracted public attention towards the Vidyamandira. The following 
table will speak for itself. 


Table No. 5 
Years Average Percentage Percentage Percentage Percentage Percentage 
number of of of of of 
of successful failure success success success in 
candidates candidates in Ist Div. in 2nd Div. Pass Div. 
1980-91 75 9978 022 7453 24:36 0:89 


It is to be mentioned in this connection that the Vidyamandira secured 
Mth and 13th places in order of merit in the H. S. examinations of 1984 and 
1983 respectively. This year (1991) too Vidyamandira is expected to secure a 
place in the list of first 20° 

Thus in overall analysis it may be said that during the intermediate 
stage the Vidyamandira achieved academic brilliance in the period (rom 1953 to 
1961. Results of Intermediate stage cannot and should not be compared with 
those of the Degree stage as the syllabi of the two stages are entirely different. 
In the Degree stage almost a status quo was maintained for two decades in 
academic performance, But the third decade in the period from 1983 to 1991 
bas marked a significant progress in the same field. Of course. it is not 
impertinent to' comment that the examination results of Honours students in 
science subjects are much better than those of the Arts faculties. The reasons 
could be very many. The most palpable reason is the better calibre of the 
science students in the previous public examination of Higher Secondary Council 


* It is learnt that our student Sri Swarup Bhuniya has secured the 19th place In H.S. Science 
Surcam, 
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SwAMI VIMUKTANANDA* 


The Ramakrishna Mission Vidyamandira. a premier educational institution 
of the Mission, had to tide over manifold difficulties in its chequered career 
during its short life of a little over two decades. Ic, therefore, has a story to 
tell about its ups and downs, successes and failures and its final emergence as an 
ideal institution in the field of national education. 


The Origin 

The very name Vidyamandira owes its origin to an utterance of Swami 
Vivekananda, As early as 1898, the Swami, in the course of an inspired talk. told 
one of his disciples : 

"Yonder plot of land on the south side of the (Belur) Math will be the 
centre of learning, where grammar. philosophy. science. literature...and English 
will be taught; this Vidyamandira (temple of learning) will be fashioned after the 
institutions of old days. ‘But.’ he added on another occasion. ‘now we must 
lay its foundation on a broad basis. that isto say. we must introduce a good 
deal of change into it to suit the requirements of the times." 

These pronouncements of Swamiji formed the basis of the Vidyamandira 
and guided it as a beacon light in its various developments since its inception. 


The Background 

The aims and objects of the Vidyamandira may further be clear from a 
brief reference to the background of thought and inspiration behind it. When 
nearly seventy years ago Swami Vivekananda delivered his message of Vedanta 
to the world, he rouscd the Indians. for the fist time after the penetration of 
Western influence into India. to a sense of self-respect. He tried to infuse into 
hera new life so that she might be awakened from her age-long torpor. In spite, 
however. of this faint stirring of national life. India lay prostrate. and grovelled 





* Founder Secretory, Ramakrishna Mission Vidyamandira, This article has been reprinted from a booklet 
published in 1964. 
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in the dust. The Swami bitterly felt humiliation and misery of his countrymen, 
and the thought of helping them regain their manhood became the master passion 
of hus life. In fact, his principal object in tounding the Ramakrishna Mission was 
to bring into existence a machinery which woulc work for the regeneration of 
India. The Swami felt that education was one of the things that were of vital 
importance in any programme for national rejuvenation. 


Ideal of Education 

Education. first of all. must be man-making and character-building and be 
rooted in the indigenous culture of the country. It must also fit our youths 
for a decent living, equip them to lead their lives as good and useful citizens 
and make them instruments of progress. Moreover. education. to be a creative 
force in life, must be based on religion. which. in a wider sense, seeks its fulfilment 
in the service of man as service unto God. Swamiji was alsoa great believer in 
the utility of science and technology applied with a sense of spiritual values to 
meet the requirements of our individual and collective life. He repeatedly said 
that the welfare and progress of India depended upon a synthesis of spirituality 
as represented by the Indian culture and efficiency as represented by the latest 
scientific and technological advances. 





Preliminaries 

Witha view to giving a practical shape to these educational ideals of 
Swamiji the proposal of starting the Vidyamandira was first broached in 1939. It. 
however. met with a great deal of doubt and hesitancy from some of the members 
of the Mission. But after a prolonged discussion much of the gloom was cleared 
and the Governing Body of the Mission unanimously resolved on the 23rd March 
1939 : 

"That. a residential college for LA. students be started with accommoda- 
tion for 50 students in each class ac the Mission headquarters on the lands beyond 
the Vivekananda Lane with suitable arrangements for supplementary training for 
character-building and efficiency when 

at we shall be able to spare at least two competent Sadhus for the college staff 
including the Principal and at least two competent Sadbus for hostel 
management and training. and 

when we shall be able to procure a reserve fund of rupees 50,000/-. 

That efforts will first be made to see if the college can be run without 

University affiliation and yet procure facilities of University LA. Examination 

for its students and that failing such arrangements the proposed college be 
affiliated to the Calcutta University. 
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d) That the college be named the Ramakrishna Mission Vidgamandira. 

Since the ultimate goal wasto develop the Vidyamandira so as to raise 
It to the status of a University. it was considered eapedient to start it 
first under the Calcutta University and slowly add the other wings so that it 
might in course of time become a full-fledged University. as envisaged by 
Swaniji. 
The First Contribution 

In the meantime it was immediately necessary to create a provident fund 
asa pre-requisite for University affiliation, Miss Macleod, who was at that time 
residing at the Belur Math Guest House, spontancously responded to the appeal 
and donated Rs. 10.000/- to form the nucleus of the fund. She was an ardent 
admirer of Swamiji and was always enthusiastic in helping any cause pursued in 
19101106770 of his wish. Moreover, she preferred the education of the youth to the 
construction of any bigedifice, and used to say that Swamiji wanted to build [ndia 
not with bricks and mortar. but with human materials, and education was the 
only means to raise such materials. 


The Foundation 

This initial financial assistance gave a good impetus to the project, and an 
eatnest effort was made to augment the fund already received. It was through 
the help of the generous public that the Mission was able to raise sufficient 
funds to start the college. A large plot of land between the Grand Trunk Road 
and the Belur Math was procured for the purpose. Here in January 1940. on the 
occasion of the birth anniversary of Swami Vivekananda, the foundation stone of 
the Vidyamandira was laid by the late Swami Virajanandaji Maharaj. the then 
President of the Ramakrishna Math and m. On the Buddha Purnima day 
in the same year, the late Swami Achalanandaji Maharaj. the then Vice-President 
of the Ramakrishna Math and Mission. laid the foundation ot the first unit 
of the Vidyamandira hostel (East Block) [n the year 1941 the authorities of 
the Mission created a branch centre unde; the name of the ‘Ramakrishna Mission 
Saradapitha’ to give effect to the proposed educational project and placed the 
Vidyamandira under its management. 





Affiliation 

An application for affiliation o! the Vidyamandita as an Intermediate Acts 
College to teach English. Bengali, Sanskrit, History, Elements of Civics and Econo- 
mics, Logic and Mathematics was made to the Calcutta University early in the year 
1941 .and through the good offices of the late Jogesh Chandra Chakraborty. the 
then Registrar of the University, the affiliation was granted immediately. 
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The Educatlon We Need —its Practical Application 

The Vidyamandira was made from its very inception a wholly residential 
college. inasmuch as it was started with the idea of giving a practical shape 10 the 
educational ideas and ideals of the Swami. “My idea of Education, said he. 
‘is Gurugrihavasa ‘living with the teacher) Without the personal life of the 
teacher there would be no education” The life-giving and character-forming 
influence must pass from the teachers to the students almost unobserved. 
Moreover. to have an educational institution worthy of the great Swami must 
have in view the man-making aspect of education. which is the bed rock of all 
human progress. By man-making education he meant that education must bring 
out in an orderly way all the sterling qualities of a human being latent in him 
and thus make him a whole man, "Education. he says. ‘is the manifestation of 
the perfection already in man’. 

The present-day education lacks in that spirit. since it imparts only an 
intellectual training to the students leaving aside their physical, emotional and 
syiritual aspects altogether. A harmonious development of the hand. head and 
heart is what is aimed at by man-making education. Moreover. real education 
should not be too much self-centered and individualistic: a student is to develop 
a social aspect in his life as well. Everyone is expected to devote some time to 
the betterment of society and specially of the masses. Until and unless one 
keenly feels the social injustices and makes an earnest attempt to remove them. 
he cannot be said 10 be truly educated. Swamiji unequivocally exhorted all 
educated persons to devote themselves to the service of the poor uneducated 
masses, and did nor hesitate ro admonish them if they failed todo so. He said 
“So long as the millions live in bunger and ignorance. [ hold every man a traitor, 
who, having been educated at their expense, pays not the least heed to them 








Inauguration 

With the above ideals in view the Vidyamandira was ushered into existence 
in 1941. and its management was entrusted by the Mission to its Parisbad «Govern- 
ing Body consisting of some of the prominent members of the Order. 

The 4th July. 1941. was a memorable day for tbe Vidyamandira. It was 
on that day that the institution was formally opened with the goodwill of all 
and the blessings of the elders of the Order. It was tbrough the unstinted help 
and encouragement of the Governing Body of the Ramekrishna Mission that the 
Vidyamandira could see the light of day. There were only 23 students on the 
rolls in the first year. It bad a brilliant teaching staff including some monastic 
members of the Order. The college and hostel buildings were partly finished. only 
the ground floor of the central portion of the college. and the eastern block of 


156 


VIDYAMANDIRA—A RETROSPECT 


the hostel up to the first (loor were constructed. The beginning of the Vidyamandira, 
though humble, was full of bright possibilities as was evident from its subsequent 
growth during the last two decades. 

Years Of Trial 

No sooner had the Vidyamandira come into existence than World War II 
broke out with all its fury and horror. Asa result, the economic structure of the 
country got a rude shock and was almast shattered to pieces, to the great detriment 
of all progressive movements in the land. The repercussion was nowhere more 
keenly felt than in the educational institutions, specially in those which depended 
entirely on public benefactions. In the face of such grim tragedies it could hardly 
be expected that an infant institution like the Vidyamandira could at all survive. 
much less make any appreciable progress Its life-current was at its lowest ebb, and 
its very existence was threatened when the Government ordered the closing down 
of all educational institutions in and around Calcutta. Vainly did we search 
for a suitable safer area where the Vidyamandira could be shifted. To add to 
these troubles, the resources of the Vidyamandira also dwindled almost to cipher. 
But through the determined efforts of the students and the staf and the untiring 
zeal of its devoted workers the institution tided over these dire difficulties. In a few 
months the above ban on the educational institutions was withdrawn, and the autho- 
tities of the institution, in co-operation with the alumni, adopted elaborate protec- 
tive measures against any possible air-raid, and the college was reopened with a 
handful students on the rolls. But nothing could damp the spirit of the organizers. 
With the slender resources at its disposal, the management was able to run the 
institution without losing its eficiency. In the first University Examination one 
of our students stood tenth in order of merit, and thus a new chapter was opened 
in the career of che institution. Since then there was no dearth of students in the 
college. The authorities of the institution on the other hand were faced with the 
problem of how to cope with the ever-increasing number of candidates seeking 
admission to it. It was. however, through the munificence of a Calcutta Marchant 
that the Mission was able to construct a second unit of hostel (the West Block— 
Ashananda Chhatravas now Vidya Bhawan) which could accommodate 100 
additional students. and thus the problem of hostel accommodation was solved for 
the time being. 

The Vidyamandira was soon placed on a surer footing by not expanding its 
hostel capacity but also adding to its curriculum the Commerce subjects from the 
session 1945-46. 

A New Era 

In the meantime, India at long last achieved the much-coveted independence. 

A new era dawned in the nationa) horizon. A distinct change was noticeable in 
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every field of its activities, and education also received its due share of attention 
and encouragement. But the achievement of independence was not an unmixed 
joy, inasmuch as it came through the partition of India. which brought in its 
trail unthinkable disturbances and carnage in the country. cesulting in the exodus 
of a very large number of people from beyond the border of bifurcated India. There 
wasa sudden rush of refugee students secking admission to the college and the 
institution had to make an emergency arrangement for hostel accommodation to 
cope with this unforeseen situation. When the fiirst phase of the influx of 
refugees was over. the institution settled down to its normal condition. The 
authorities then began to think over its immediate expansion. At the time the 
institution began to draw the attention of the national Government. It was through 
the generous help from the Government as well as the public that the institution 
was able to open, in 1946, I.Sc. classes in such subjects as Physics, Chemistry and, 
later on, Biology. 


Three.year Degree College 

As the years rolled on. the Vidyamandira progressed with rapid strides in 
its onward march, But it is yet to pass through many anxious years and traverse a 
great distance to reach its final goal. With the closure of the Intermediate College 
in 1960. the first phase of its career ended. and with the opening of the Three- 
year Degree College with only Honours Courses, che College stepped into its 
second phase. Ie was through liberal grants received from the Central and State 
Governments and contributions from the benevolent public that the Vidyamandira 
was able co meet the additional expenditure of about 12 lakhs for its upgrading. 
Two big laboratory buildings and two additional hostels, each accommodating 
100 students. were constructed. Besides, equipment. books and apparatus worth 
a few lakhs were purchased. Several tanks and Jowlands within the campus 
were filled up ata great cost to improve the site and give a respectable look to 
the institution. A hobby workshop. to encourage the inventive talents of the 
students. was built in the year 1962. 





Inauguration of the Virekananda University 

The Birch Centenary of Swamiji. whose footprints the Vidyamandira bas the 
proud privilege to follow throughout its career, is now being celebrated in Inida and 
abaoad. It is indeeda happy augury thatthe authorities of tbe Mission. the 
followers of Swamiji and the efite of the country have deemed it appropriate to 
commemorate the Centenary by inaugurating the University named alter the Swami 
at Belur. This will bea natural culmination of the educational activities of the 
Mission started ac the Saradapitha more than two decades ago with the 
Vidyamandira as its nucleus. 


VIDYAMANDIRA—A RETROSFECT 


It has already been stated that Swamiji wanted a University to be established 
at the Belur Math, the headquarters of the Ramakrishna Math and Mission. with 
a view to giving effect to the national ideals of education as he envisaged them, 
The institution was to contain all the higher branches of learning that were in 
ancient and modern times. It was also contemplated that University would not 
only uphold the universal spiritual tradition of India bur would also integrate 
into its comprehensive scheme of education the best elements of Western 
thought and culture and thereby bring about a happy synthesis of two great 
legacies of man—the Vedanta of the East and the science and technology of the 
West. But before the Swami could carry out his plan. his life was cut short by 
death, The idea, however. remained as an inspiration co his followers, and the 
time is now come for its fructification. 

While starting the Vidyamandira in 1941 the Governing Body of the Mission 
had, at the back of their mind, the development of the institution into the much- 
coveted University sooner or later. Keeping this idea in view. they resolved at 
the time of starting the Vidyamandira. on the 23rd March 1939 : 

"That the Vidyamandira will be considered only as a beginning of the 
University contemplated bg Swamiji and as such it will be supplemented by such 
other wings as Theological College, Industrial and Agricultural Institutes, Teachers’ 
Training College etc.. and that when time will be ripe for materializing Swamiji's 
idea ofa comprehensive University, the proposed College will be disconnected 
from the Calcutta University." 

The idea of fulfilling the wish of Swamiji by giving eBect to the above 
resolution of the Governing Body remained a sacred legacy with the successive 
authorities of the Mission. In puzsuance of this resolution. the Ramakrishna Mission 
Saradapitha took the initiative to draw upa skeleton scheme for the proposed 
University. In the year 1957. a strong Advisory Board was formed under the 
auspices of the Saradapitha. The Board, in its first meeting held on the 25th June 
1957. discussed the outlines of the above scheme and unanimously proposed 
that early stepsbe taken to explore the possibilities of starting the proposed 
University in the year of Swamiji’s Birth Centenary. The proposal was duly 
forwarded by the Saradapitha to the Governing Body of the Mission, who in 
their meeting held on the 13th January 1959 considered it and asked the Secretary 
of the Saradapitha to submit a further detailed scheme of the proposed University 
which was done. 

Thereafter a Committee was formed to contact some oi the prominent 
educationists of the country to determine the outlines of the University in the 
light of Swamijis ideas and ideals A questionnaire was circulated among the 
elite of the country including many Vice-Chancellors, to elicit their opinion. TI 
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Cammittez, alter careful consideration of all points received in reply to the 
questionnaire and also after due deliberation on other matters that cropped up 
during the discussion, submitted their views to the Governing Body of the Mission, 
The subject was thoroughly discussed by it. and it Gnally drew up a draft scheme of 
the proposed University and submitted the same to the Government of West Bengal 
for adequate legisla The State Government has accepted the University scheme 
in principle and it is hoped that the necessary Bill will ere long be enacted to 
enable the mission to start the Vivekananda University at an early date. 

The Vidyamandira, after its eventful career of more than two decades, will 
reach its culmination in the Vivekananda University. The river will mingle with 
the Sea. 





Yours is an ideal Institution and } have not the least doubt that 
is will prosper year after year and cominae 10 occupy এ high position 
in the educational field. 

Dr. H. C. Mookherjee 


The First Governor of West Bengal 


FROM SILVER TO GOLD 
( Vidyamandira's History from 1966 to 1991 ) 


SWAMI MEDHASANANDA* 


Nearly a decade that followed the Silver Jubilee saw the Vidyamandira 
struggling against several odds; the acute financial problem was one of them. 
Students’ tastes and aptitudes began to change. Economic factors which dictate 
the so-called ‘prospects’ that a course of study would bring, began to influence 
the admission of students. The number began to fall, particularly in the Humani- 
ties faculties, Love for knowledge and literary tastes came under fire. Carecer- 
building va character-building wasa harsh reality that had tobe faced. How to 
implement the character-building passion of the founding fathers in the changed 
politico-economic circumstances was a question that demanded an urgent answer. 
The changed political climate engendered serious questions about the veracity and 
relevance of the ‘eternal’ values (man-making and character-building) as intetpreted 
by the founding fathers and inherited by the administrators. Pass Course students 
began to be admitted in the Degree classes ; Pre-University course was started, 
and soon closed. Vidyamandira was growing into adulthood [rom adolescence 
by baving to face newer challenges. 

The 70's were years of turmoil: and therefore of tial. Newer political 
ideologies began co mushroom, specially in West Bengal. Some of them questioned 
the very basis of the type of education which was being imparted. ‘Cut off the 
head to cure the headache'-type of recipes began to spread like virus. The whole 
system of education was receiving rude shocks. Vidyamandira had to be steered along. 
gently and firmly. Mention should be made here of Swami Shivamayananda, who 
was at the helm of affairs during this troubled period. for having steered the 
Vidyamandira's course with the patience and tenacity of a general. 

With the introduction of the 10+2+3 pattern at the all India level. the 
demand for the introduction of the Higher Secondary (Plus Two) course in the 





* Principal, Ramakrishna Mission Vidyamandira. 
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Vidyamandira was mounting. In 1978, the H.S Course was introduced, with the 
hope that it would attract brighter students. ar a relatively more tender age. and 
would be a feeder to the Degree Course. But over the decade and more of its 
existence, the H.S. Course has not fulfilled its feeder-role in any big way. Career- 
making is once again getting the better of the man-making experiment. 

The Vidyamandira had to cope with newer challenges since the introduc- 
tion of the H. S. Course. What with the Degree as well as the H. S. Courses 
running parallel. under a single administration, the academic thrust bad to become 
two-pronged. Attention had to be divided between the two. unequally though. 
Adolescents and teenagers that the H.S. boys are. residing on campus in the 
residential hostels, needed to be attended with tender care. 

The problem of tackling them in che larger perspective of the socio- 
economic order of the day is one which is demanding the nagging attention 
of the Vidyamandira authorities and the teachers. This problem has to be 
tackled in the perspective of ideology-infusion into these young minds, 
consistent with helping them build up the bright carrers of their dreams, 
Although the H.S. results have been uniformly good, nurturing of exceptional 
boys hasbeen one area in which the Vidyamandira has not been able to achieve 
the desired success. How to nurture genius when itis part of a larger group. 
without rousing of jealousies and inviting criticisms of partisan-outlook and 
pattiality, is something that should be urgently thought about. 

The decade and more following the introduction of the H. S. course, namely 
the 80's, must therefore be judged from a totally different perspective than the 
earlier four decades. Political and social awareness of students has increased a 
thousandíold. Competition has become literally cut-throat. Rat-race for brighter 
and more lucrative careers is making life impossible for the boys. Information- 
explosion is taking place at an alarming pace. Nations are crumbling. Ideological 
vacuum seems to be raising eye-brows and rousing sus; ns about whether there 
is anything higher worth pursuing at all. If there is, it should be too Utopian to 
have any practical value. In such a. climate, how to infuse Swami Vivekananda's 
ideals of education is one question that is a burning one. People are turning more 
and more to Swamiji‘s ideals as the only hope. The intrinsic eternal value of his 
ideals need to be focussed before the young minds. And it must be done ina non. 
hagiographic fashion, if it bas to be find any acceptance at all. 

The 80's saw Vidyamandira taking tremendous strides in many spberes To 
cope with the knowledge and information explosion, weekly seminars/colloquia are 
being regularly organized on a variety of topics. Eminent speakers are called in, and 
there are discussions on topics of contemporary interest. One week in a month is 
for tbe students. They organize their own programmes and the teachers and 
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administrators participate as observers and encourage them. Grateful mention 
must be made here of the generous donation by Late Mahendra Nath Sarkar. a 
famous philosopher-teacher of Calcutta University. thanks to which the seminars 
and discussion-sessions are being held regularly. The various wall magazines o! the 
Departments, viz Chemistry. Physics, Mathematics. English. Economics. Political 
Science, History. Bengali have been seeing the light of the day with reasonable 
regularity. Tothese must be added the wall magazines Sraddka (in which any of 
the boys can patticipate) and Seva (of the National Service Scheme wing of the 
college), as well as the individual wall magazines of the five hostels : Sree Bhavan. 
Vivek Bhavan, Vidya Bhavan, Vinay Bhavan and Sraddha Bhavan. There was a 
spurt of the academic and co-curricular activities in the 80's thanks to the intro- 
duction of che COSIP (College Science improvement Programme) and COHSSIP 
(College Humanities and Social Sciences Improvement Programme) by the 
University Grants Commission (UGC). The Vidyamandira was one of the colleges 
chosen for this purpose by the UGC. Thanks again to the Mahendra Nath Satkar 
donation, the Vidyamandira library was enriched with a large number of journals 
and periodicals in various subjects. This is something which an undergraduate college 
cannot normally think of doing. With the construction of the library and Reading 
Room wing in the first floor of Vikash Bhavan, we could get a fait amount of 
space, thanks to a UGC grant in the 7th Plan. 

Sports and Games as well as NCC activities have been going on as usual, 
with the students participating enthusiastically. Other co curricular cultural 
activities like cultural competitions (extempore speech. recitation. essay. drawing. 
debate, music, etc.). cultutal and religious festivals like Rabindra Jayanti. Saraswati 
Puja. Saradotsava, Varshavaran etc. have become so much patt of. the rich cultural 
traditions of the Vidyamandita tbat they are going on with clocklike regularity. 
The Inter-institutional competitions organized recently on the occasion of the 
Golden Jubilee Celebration. in which boys and girls of several schools and colleges 
participated. was a great success. ‘Students’ Day’ once a year began to be observed 
from the mid 80's. Itis a day on which the students take over {rom the elders 
cooking to cleaning the toilets. The cooks rest on their oars and the boys feed 
them with love and care. Itis a day of rejoicing and practical training for the 
boys. 

The UGC gave us a grant for the puchase of two Personal Computers 
with a printer, during the 7th Plan period. These werc installed in 1989. Although 
computer education is not part of the students’ curriculum at the moment, summer 
and winter courses were organized for the students and our staff members on 
a number of occasions. Computer awareness is picking up. Efforts are afoot to 
introduce a regular course on Computer Science at the B. Sc. Pass level. 
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Among the other developmental activities, mention should be made of two 
building projects: A new hostel (Staddha Bhavan) to accommodate about 80 
boys, which has been completed and inugurated in the Golden Jubilee year (4th 
July 1991): anda new Auditorium under constuction. The liberal grants to the 
tune of several lacs from the West Bengal State Government should be gtatefully 
acknowledged in this connection. The untiting efforts of Swami Sanatanananda, 
Assistant Secretary of Ramakrishna Mission Saradapitha also deserves special men- 
tion in respect of collection of funds. 

An er-Students' union, Ramakrishna Mission Vidyamandira Alumni Associa- 
tion, came into existence in 1987. It has since been doing eremendous work in 
bringing together the ex-students of the Vidyamandira and integrating them into 
the Vidyamandira fabric through bonds of recognized status. 

A few names ought to be mentioned specially. Apart from the pioneers, 
the founding fathers, Rev Swami Vimuktanandaji, the founder-Sectetary, and Rev 
Swami Tejasanandaji. the founder-Principal, who occupy a pride of place in the 
Vidyamandira history, Rev Swami Vireswaranandaji the tenth President of 
Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission must be mentioned. Vidgamandira's 
welfare was always uppermost in bis mind and his heart was tuned to Vidyamandira's 
joys and sorrows. Among the Secretaries who succeeded Swami Vimuktanandaji, 
Swami Smarananandaji deserves to be remembered with a deep sense of gratitude and 
respect. For neatly 16 years, he was at the helm of affairs and by bis mature 
attitudes and loving relationship with the Vidyamandira stad and brother monks, 
he created the right climate of peace and harmony in which development was 
made easy. He had not only the vision but the dynamism and courage to take up 
and execute developmental projects. We are sure that the Vidyamandira would 
grow further from strength co strength under the able stewardship of the present 
Secretary, Swami Gautamanandaji. 

We feel that the Golden Jubilee year which we bave stepped into, 
is the time not only for rejoicing, but for deep introspection and self-analysis. 
Has the Vidyamandira been able to actualize even in some small measure, the 
ideals of Swami Vivekananda? How far bas it been able to adapt itself to the 
changing times, remaining uncompromising in its ideological struggle? Just as a 
tree hasto be judged by its best fruit, even so the strength of a chain is in its 
weakest link. What are the points of strength and weakness of the Vidyamandira, 
in its attempt to realize Swamiji's ideals of education? In sbort, would Swamiji 
be happy. if he were alive today in flesh and blood, to see Vidyamandira grow 
the way it is now growing? These arg the questions we need to address ourselves. 
Though a small attempt in this kind of soul-searching was initiated on 23 December 
1991. when a day-long Seminar was held to review the Vidgamandira's achieve- 
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ments and failures, in the light of the idealsitis meant to realize, the questions 
taised above are still burning. 

Swami Vimuktananda's preceding article on Vidgamandira ends with an 
optimistic note: The river will mingle with the sea. The Vidyamandira college 
will mingle with the sea of Vivekananda University. That, alas, was not to be. 
during Vimukranandaji's life time. But then, that the Vidyamandira should 
develop into an institution of higher learning. with post-graduate and research 
wings is something which seems to be catching the imagination of the educational 
administrators who matter. But then the question remains: What was the type 
of University did Swami Vivekananda envision? What did he actually mean when 
he said that the Belur Math will develop into a University. “I don't imagine it, I see 
it. he said, with the vision and conviction of a prophet. Was he perhaps thinking of 
the Nalanda, Taksi -type of Universities? Who can tell? It the Vivekananda 
University that is in the womb of future should become one more of the existing 
types of Universities teaching Physics. Chemistry, Biology, Mathematics 
and all that, what special character would that have? One more routine Univer- 
sity. now under the banner of Vivekananda? Would that satisfy the soul of 
Vivekananda who always wanted to cut across traditional ruts and mediocrity and 
blaze newer trails in unexplored horizons of human excelle--e ? 

These ate perhaps questions thac must agitate tk minds and hearts of the 
teachers, students, management, lay and monastic members involved in the Vidya- 
mandira educational experiment of the Ramakrishna Mission. The answer is not 
easy to find. Through reverential meditation and introspection. through uncom- 
promising devotion to Truth and to higher ideals of moral and spiritual excellence. 
and above all through sincere prayer to the great Trinity. Sri Ramakrishna, the 
Holy Mother Sri Sarada Devi and Swami Vivekananda. we of the present gene- 
ration could perhaps gain some insight. 

Doubtless. the Vidyamandira bas been able to achieve something. however little. 
But the ideal that Swami Vivekananda has set before us is so mighty. so gigantic and 
so staggering that the Vidyamandira has still miles to go before it can rest on its 
oars. The strength to walk these weary miles ina joyous march can only come 
from that Source of Infinite Energy and Strength. Let us then pray together : 

. "Lead kindly Light...Lead Thou me on". 









ABOUT OURSELVES 


Ramakrishna Mission Vidyamandira came up at the behest of Swami 
Vivekananda on 4th July. 1941. in keeping with his desire to imparting man-making 
education. ‘The Vidyamandira’. an educational institution of repute, bas 50 glorious 
years behind it. The present article, however. takes a bird's eye view of just one 
year—1991-92 academic session. 


Students 

The total number of students enrolled in the 1991-92 session is 492, of whom 
249 have gone in for Honours science courses and 64, Humanities. At the Higher 
Secondary level, 112 and 57 are following science and Humanities courses respec- 
tively. The student representatives from all these classes constitute the ‘Vidyarthi 
Samsad' whose General Secretary is Bhaskar Roy Choudhury of B.Sc. Third year 
and the Assistant General Secretaries are Swarup Das of B.A. of Second year, and 
Jayanta Goswami of Class XII. 


Staff Members 

The members on the monastic staff now number 10, while the teaching staff 
has 64 members, of whom 50 are full timers. There are 31 members on the non- 
teacbing staff and 40 on the Hostel staff. Br. Avyayachaitanya and Br. Agehachai- 
tanya received sannyasa in this year. They have since bzen renamed following 
sannyasa—Swami Vishwadhipananda and Swami Ishtarupananda respectively, 

Recently, Prof. Subrata Roy Chowdhury and Prof. Ambikesh Mahapatra have 
joined the Vidyamandira faculty in the Departments of English and Chemistry 
respectively. We are happy to report that Swami Sekharananda has come back 
after a long stay of ten months at Arunachal ‘Welcome back home Maharaj’. 
Swami Satyadevananda has joined his new place of posting. the Ramakrishna 
Mission centre, Agartala. Prof. Ashish Kumar Pan who after a short stay here, bas 
gone back to his old college. 

We are delighted to report that Prof. Amarendra Nath Bardhan of the 
English department has been admitted to the Ph.D. degree of Jadavpur University 
for his research on “Ambivalance in Thomas Hardy's tragic novels’. Prof. Sunanda 
Sanyal of rhe English Department again has been appointed a member of the recently 
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constituted Education Commission of West Bengal’. The present secretary of the 
Teachers’ Council is Prof. Nitya Niranjan Kundu. 


Seminar Lectures and Discussions 
The Vidyamandira does not limit its activities to the teaching of 1ext books 
alone. During the session under review it held a number of seminars, in addition to 
special/extension lectures and panel discussions on various topics. 
The panel discussions included the following : 
a) ‘Netaji's great escape, Azad Hind movement and our heritage’. 
main speaker was Dr. Sisir Kumar Basu, Netaji's nephew. 
"Recent changes in Politico-Economic Scenario. The panelists were Dr. 
Partha Chattopadhyay. Sri Subir Dasgupta and Prof. Ajay Kumar 
Mukherjee (Head of the Political Science Department, Vidyamandira), 
"Recent. state of Indian Economy’. The panelists were Sri Ajit Sengupta, 
Prof. Rakhal Dutta and Prof. Mihir Sen. 
d) The seminar on 'Vidyasagar— personality, works and thinking’ was 
enriched by Sri Santosh Adhikari and Dr. Asit Kumar Bandyopadhyay. 
€) We had the rare opportunity of meeting the eminent Bengali writer Sri 
Buddhadev Guha in the discussion of ‘Forest, life and literature’. 
We. the students of the Vidyamandira also organized some seminars. of which 
the mast successful were “A tribute to Hemanta Mukherjee . "Naksha'. ‘Quis’, and 
‘Just a minute’. 





Magazines 

Our students’ flair for literature found expression in the wall magazines which 
included 'Nabarun' of Sraddha Bhawan, Sree Bhawan's 'Naibedva', Vivek Bhawan's 
‘Bartika’, Vidya Bhawan's ‘Abas and Vinay Bhawan's "Bodhan' The college 
wall magazines include "Sraddha', "Eshona' (Bengali), ‘Gem’ (English, “Pran Darpan’ 
(Biology). ‘Arth " (Economics), "Rasbtra' (Political Science) ‘Itihas’ (History), 
"Anviksha' (Physics). "Unmesh' (Chemistry). "Gànitik (Mathematics), which reflect 
the originality of the students’ thoughts and ideas, 








Festivities 

The ‘Vidyarthi Vrata Homa’ and "Bhratri-baran utsab’ to mark the freshers’ 
welcome were celebrated with great enthusiasm. In the cultural evening. the 
students gave some delightful performances of which '"Bhabisyyat' Natya Gosthi's 
hilarious comedy 'Gow-Gabau-Gobaba' is unforgettable. 

Our guest speaker ac the 44th Independence Day was the well-known orator 
Prof. Hosenur Rahaman. 

Besides these, The Bengali New Year's Day, Netaji's Birthday, Saradotsav and 


167 


VIDYAMANDIRA PATRIKA 


the Students Day (26th January) were celebrated with great enthusiasm and 
vigour. 
Games ard sports 

On account of the Golden Jubilee celebrations. some events of our annual 
games and sports have been somewhat delayed. The foorball league however 
ended as scheduled. [n the football league final—Pele-XI headed by Dipak Kandar 
defeated Sourav Das's—Usebio-XI. The highest scorer is Samrat Bhattacharyya of 
class XII. The joint winners of the "Best players’ Award” are Anirban Chakraborty 
and Shibnath Roy, both of the 3rd year. 

The Carrom. Table Tennis. Cricket and Volley-ball competitions are nearing 
completion. 


N. C. C. 4 N. S.S. 

Under the guidance of Prof. Nitya Niranjan Kundu. 147 cadets undergo 
mental and physical training at the 21st Bengal Batallion, situated nearby. Cadets 
took partin the ‘Rifle Shooting’ at Barrackpore and raised funds for the retired 
soldiers in the National Flag Day (5th December, 1991). 

N. S. S. volunteers completed various schemes like surveying and distribution 
of clothes to poor children of the locality on the eve of the pujas. They also 
impart free private coaching to needy students daily. The N. S, S. activities are 
eflectively co-ordinated by Swami Sekharananda and Prof. Kartick Chandra Pal. 


Tours 

"Searching for new pastures’ are in the vein of the Vidyamandirites. Different 
tours were conducted specially by the 3rd year students under the title of ‘Hitch. 
inspired by none other than our Revered Principal Maharaj. The students 
of class XII went to Digha, while the 3rd year students went to Netarhar, Betla. 
Puri and Bakkhali. 





Golden Jubilee Celebrations 

Golden Jubilee celebrations are surely a momentous event in the history of our 
institution. The celebrations, which started on 4th July, 1991. have attracted 
numerous participants : not a few of whom are men and women of towering persona. 
lity in their own disciplines. 

The inauguration of the Golden Jubilee celebration onthe 4th July, 1991 
was done by Most Revered President Mabaraj of the Ramakrishna Math and 
Mission. Srimat Swami Bhuteshanandaji Maharaj. He also opened the newly built 
hostel, 'Sraddha Bhawan.” At 1030 am Swami Nirjaranenda hoisted the 
Vidyamandira flag. The minister of co-operatives of the West Bengal Government 
Sri Saral Dev inaugurated the Golden Jubilee issue of the Wall magazine 
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"Sraddha In the afternoon there was a meeting of the celebration chaired by 
Revered Swami Gahananandaj. the General Secretary of Ramakrishna Math and 
Mision. The welcome address was given by Swami Medbasanandaji. Principal and 
the then Secretary of Saradapitha. Swami Smarananandaji. Dr. Amlan Datta was 
the chief guest while Prof. Satyaprakash Ghosh, Chairman of the Bally Municipality 
was the special guest. 

A special cultural programme ot ‘Dhrupad’ was presented in the evening by 
Sri Arun Bhattacbarya, Sri Swaraj Roy. Prof. Tapan Kumar Ghosh and Swami 
Sarvaganandaji. 

As part of the Golden Jubilee Celebration, an Inter-Collegiate and Inter-School 
Cultural competition was held at the Vidyamandita between 29th September to 
3rd October, 1991. The competitiors were approximately 150 hailing irom nearly 
30 educational institutions. The competition was inaugurated by Swami 
Smararanandaj. The spirit and aim of the competition was explained by Swami 
Medhasananda, Principal. The convenor of cultural Sub-committee, Prof. 
Sudhangshu Mohan Moitra. welcomed the participants, The whole function was 
conducted by Prof. Tapan Kumar Ghosh. A brief synopsis of the competitions and 
the prize winners is presented below : 

A) Extempore speech 
1st—Anish Roychowdhury. R. K. M. Mahavidyalaya. Narendrapur 
(Topic: 'Adda') 
2nd—Sounak Samajdar. R. K. M. Vidyamandira, Belurmath 
(Topic: 'Sinri) 
3rd — Bhaskarjyoti Bera. R. K. M. Vidyamandira. Belurmath 
(Topic: ‘Ramgarurer Chana’) 
The judges were—Sri Sitalprasad Bhattacharyya, Sri Pranabesh Chakraborty 
and Sri Subodh Kumar Mandal. 
Debate 
Topic According to the house, ‘The concept of secularism is dangerous in a 
state like India’ 
1st—Achintya Roy, R. K. M. Vivekananda Centenary College, Rahara 
2nd —Rahul Chakraborty, B. K. C. College, Calcutta 
3rd —Saunak Samajdar. R. K. M. Vidyamandira, Belurmath 
The judges were Prof. Sunil Roychowdhury, Prof. Kalyan Chakraborty 
and Sri Sitelprasad Bhattacharyya. 
C) Recitation 
i) Sanskrit: From 'Stimad Bhagavat Geeta’ Ch. 2, slokas 54-61 
Ist—Anisb Roychowdhury, R. K. M. Mahavidyalaya, Narendrapur 
2nd—Basanti Mandel, Hiralal Mazumder Memorial Girls' College 
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Srd—Pradip Sarkar, R. K. Mission Sikshanmandira, Belurmath 

The judges were—Swami Purnatmanandaji. Prof. Srihic Bhattacharyya and 
Prof. Dhirendranath Banerjee. 

English: "Address of welcome presented at Calcutta & reply’ on 20th Feb 
1897 by Swamiji. 
1st—Sabyasachi Banerjee, R. K. M. Vidyamandira. Belurmath 

2nd—Rajarshi Dutta, R. K. M. Mahavidyalaya, Narendrapur 

3rd —Subhajit Sengupta, R. K. M. Mahavidyalaya, Narendrapur 

The judges were—Swami Purnatmananda. Prof. Debabrata Mukherjee, 
Sri Samarendra Krishna Basu & Prof. Prabal Dutta. 

Bengali : ‘Amar Agune Jwale Otho’ by Swami Vivekananda 

hapratim Bardhan, R. K. M. Vivekananda Centenary College. 











2nd—Sirsendu Pramanik, R. K. M. Vidyamandira, Belurmath 

3rd—Manas Kumar Chakravorty, R. K. M. Vivekananda Centenary College, 
Rahara. 

The judges were—Sri Nachiketa Bharadwaj. Prof. Karunasindhu Dey and 
Prol. Jahar Dasgupta. 


Di Music 
Devotional songs 
1st—Amalendu Sarkhel. R. K. M. Sikshanmandira Belurmath 
2nd—Swadesh Ranjan Paul, R. K. M. Sikshanmandira, Belurmath 
3rd —Mrinmoy Sarkar, R. K. M. Vidyamandira. Belurmath 
The judges were—Geetashri Chhabi Bandhopadhayaya, Sri Cbandidas Mal, 
and Sri Banikumar Chatropadhayaya. 
Rabindra Sangeet 
1st—Parthapratim Basu, R. K. M. Vivekananda Centenary College. Rahara 
2nd—Soumya Sengupta. R. K. M. Mahavidyalaya, Narendrapur 
3rd—Rabul Datta. R. K. M. Shilpayatan, Belurmath 


The judges were—Sri Susil Mallik, Sri Chitta Basu Mallick and Srimati 
Bharati Mukherjee. 


E) Essay 
1st—Kaustuv Chatropadhayaya, Hare School 
Topic: ‘Every well-educated man is self-educated" 
2nd—Susmit Bagchi, R. K. M. Vivekananda Centenary College, Rabara 
Topi Science & Literature 
3rd—Sirsendu Pramanik, R. K. M. Vidgamandira, Belurmath 
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Topic: Science & Literature 


The judges were—Prof. Baburam Prasad Bandhopadhayaya 
Tattwavidananda. 


F) Quir 

Winners — R. K. M. Vivekananda Centenary College. Rahara 

Participants—Himachal Mukherjee, Subhadip Chowdhury. 

Soumik Bhattacharya. 

Runners : Shibpur B. E. College 

Participants —Subhabrata Ghosh, Tapas Chowdhury. Sudip Mazumdar. 

Special award was given to Lalbaba College, Belurmath 

Participants—Lenin Basu. Biplab Sarkar, Koushik Mallik. 

The quiz-master was Dr. Atti Kumar Chattopadhayaya. assisted by Prof. 
Swapan Kumar Chakraborty of Vidyamandita. 

The prize distribution ceremony was held in the evening of 3rd October. 
1991. Tbe welcome address was given by Swami Medbasananda, Principal. The 
chief guest was Revered Swami Vandananandaji. The special guests were Dr. Nimai 
Sadhan Basu and Mrs. Sunanda Pattanayak and Sri Pradip Ghosh. At the end of the 
function a vote of thanks was given by Swami Atmapriyananda. Vice-Principal, 
R. K.M. Vidyamandira. Belur. 

On the 23rd November. 1991 a review on ‘The fifty years of Vidyamandira’ 
was held. The keynote address was given by Swami Sbivamayanandaji. ex-Principal 
of Vidgamandira. Swami Medhasananda spoke on the difficulties in imparting 
"man-making education’ Later Swami Sekbarananda. on behalf of the hostel 
Superintendents spoke, Br. Anapekshachaitanya discussed the report given by the 
students of the 1980.90 academic session, Prof. N. N. Kundu presented a report on 
the results of the students of Vidyamandica. Tbe reports received as from the 
"questionare' given to emstudents were presented by the secretary of the Alumni 
Association, Dr. Biswanath Das, Other eminent speakers were Swami Divyananda 
Principal, R. K. M. Vivekananda Centenary College, Rahara : Swami Devarajananda 
of Sargachi R. K. Mission ; Sri Shib Shankar Chakraborty and Dr. Amiya Kumar 
Hati, Calcutta School of Tropical Medicine. The whole function was chaired by 
Swami Smarananandaji and Prof. Sunanda Sanyal. The valedictory address was given 
by Swami Mumukshanandaji. President of Advaita Ashrama. 





National Seminars 

On the 27th, 28th, 30th & 31st December a few national seminars were held 
as part of che Golden Jubilee Celebration which were attended by eminent persona- 
lities from all over Indi 
1) 271291 Topic: ‘India In Quest Of Her Identity”. 
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chanting, Swami Medhasananda. Principal, gave the welcome address. After 
this, the convenor of the Seminar Sub-Committee. Prof. Ajay Kumar 
Mukherjee spoke. Swami Lokeswarananda, Secrerary of R.K. Mission 
Institute of Culture, Gol Park. also spoke. The keynote address was given 
by Dr. P. V. Indiresan. Emiretus Prof. Delhi IIT : Other speakers were 
Retd. (Col.). Sri Sabyasachi Bagchi. Sri Susanta Chakraborty, M. P. (Howrah) 
and ex-student of Vidyamandira. Mr. Bachan Singh Saral. Editor, Desb 
Darpan. Bishop (Rev.) Dr. B. C Gorai, Calcutta. Mr. Salik Lucknawbi, Secy, 
of Urdu Academy of W. Bengal. 

The valedictory address was given by Swami Bhajanananda, Acharya of 
Training Centre, Belur Math. The thanks-giving was by the Vice-Principal 
of Vidyamandira. Swami Atmapriyananda. 


28.1291 — Topic—' Role Of Residential Institutions In Imparting Man 
Making Education’. 

Keynote address : Swami Prabhanandaji, Asst. Secretary. Ramakrisna Mission 
Belur Math. Speeches by—Prof. Smt. Krishna Hajra, Patha Bhavan, Vishwa 
Bharati, Sri G. M. Ananthamurthy, Principal, Satya Sai Lok Seva College, 
Swami Suhitanandaji. Secretary, Deoghar R. K. M, Vidyapitha. 

Valedictory speeches by—Swami Asaktanandaji, Secretary. R. K. Mission 
Narendrapur, Thanks giving Prof. N. N. Kundu, Secretary. Teachers’ 
Council. Vidyamandira. 


30.12.91 — Topic —"Educational Ideals of Swami Vivekananda ; Theory and 
Practice’. 

Speakers were: Swami Tanmayananda. Secretary, R.K. M. Vidyalaya. 
Coimbatore ; Swami Suparnananda. Principal. R. K. M. Residential College, 
Narendrapur Swami ^ Amalananda. Secretary, R. K. M. Students 
Home, Belgharia : Swami Vishwanathananda, Headmaster, R. K. M. School, 
Baranagote ; Swami Armaprabhananda, Headmaster, R. K. M. Vidyapitha. 
Puruli Swami Jayananda. Secretary. Rahara R.K. M. Boys Home 
Mr. P. S. Srikanthah. Retd. Headmaster. Sri Ramakrishna Vidyashala, Mysore : 
Prof. Narayan Swamy. Ramakrishna Institute of Moral and Spiritual 
Education: Prof. Jayaraman, R.K M. College. Coimbatore; Swami 
Pitambarananda, R. K. M. Students’ Home, Madras; Sri V. Arumugam, 
Principal. R. K. M. Residential School, Madras and Swami 18006808708, 
Secretary. R. K. M. Ashrama, Cherapunji. Valedictory address by—Swami 
Gautamanandaji, Secretary, Saradapitha. 

Thanks giving—Prof. Sujit Kumar Ghosh, Economics and Member of Seminar 
Sub-Committee. 
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4) 31.12.91  Topic—'Inculcation of values in. Education’. 

Venue—Gol Park. R. K. M. Inctitute of Culture. 

I. Welcome address—Swami Lokeswarananda. Speakers Prof. Satyasadhan 
Chakraborty. Hon'ble Minister of Higher Education. W. Bengal. Chairperson 
Swami Medhasanandaji. 

Keynote addres —Dr. K P. Gupta, Delhi University. Speakers—Dr. 

Pratip Kc. Chowdhury, D. P. I. of W. B. ; Dr. S. P. Mukherjee. Dean, Faculty 

of Science, C.U. : Prof. Mrinmoy Bhattachar; idyamandir & General Secy. 

of A. L F. U. C. T. O. Chair person —Principal Mr. Satchidananda Dhar. 

Dr. Nityananda Saha, Secy. College Service Commission, W. B. Dr. 

Pratip Mukherjee. Vice-Chancellor. J U. : Swami Pitambaranandaji. R.K.M. 

Students’ Home, Madras. 

IV. Valediciory address by— Dr. Bhabatosh Dutta, Eminent Economist. 

Thanks giving—Swami Gautamanandaji, Secretary. R. K. M. Saradapith. 

The session concluded with the National Anthem sung in chorus by all 
present. 

These sessions came very much alive with the brisk interaction between the 
speakers and the audience. The seminars succecded gloriously. thanks to unstinted 
help received from various persons. Amongst them, Swami Atmapriyananda's name 
comes to mind involuntarily. Also the third year students, who in spite of their 
forthcoming examinations, gave their unreserved help, deserve a special mention. 

As part of the Golden Jubilee Celebration, a Programme called ‘Bhajan 
Sandhya’ was held at rhe R. K. Mission Institute of Culture, Got Pack The 
inaugural song was presented by Sri Bhabatosh Dutta. music teacher, Vidyamandira 
and the students of 3rd year. The welcome address was given by Swami Medhasa- 
nandaji. Principal. The star performers at tbe function were Sri Bhimsen Joshi and 
Sri Ajay Chakraborty. As participants, artists Sri Samit Chatcopaddhay (Tabla), 
Sri Badal Pradhan and Sri Abbijit Bandyopadhyay (Tenpura) and Roshan Ali 
(Sarengi) belped to make the programme a grand success. The artists were felicitated 
by the Secretary of Saradapitha, Swami Smarananandaji. 

The whole programme was conducted by Prof. Sudbanshu Mohan Maitra and 
Prof. Sushanta Basu of the Vidyamandira. 

Miscellaneous 

The Library has recently been enriched with a valuable addition of 140 
periodicals, which benefit both the students and the teachers immensely. The 
present holdings in the library exceed 65,000. 

Swami Atmamayananda is supervising the greenery of Vidyamandira 
very effectively. 

Following the dictum—'variety is the spice of life’, THE PANORAMA ‘91 
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contest conducted by Sirsendu, Raja. Arjit and Sabyasachi is worth wentioning. 
It is worth noting that they will donate Rs. 50/- to the poor fund through the 
Principal. Their kind gesture deseves whole-hearted thanks. 

That is not all. Our students have also won laurels for the college. 
Among these. the second prize in the essay writing competition by Sirsendu 
Pramanik ( 3rd year ) conducted by the Vivekananda Kendra, Calcutta and the 
consolation prize in essay writing by Nemai Sundar Paria ( 3rd year), Saugata Guba 
Roy (Class XD is worth mentioning. Special! prize in Elocution at the same Kendra 
was won by Bhaskarjyoti Bera ( 3rd year). 

At the ‘Odyssey-91' contest held at R. K. M. Residential College, 
Narendrapur. two second prizes in Bengali and English Extempore Competition 
were won by Sirsendu Pramanik | 3rd year) and Sabyasachi Banerjee ( 3rd year) 
respectively. 

Condolences 
We convey our heartfelt condolences on the death of our former Prime 


Minister Mr. Rajiv Gandhi, Veteran Communist Leader S. A. Dange, writers 
Humdi Bay and Vimal Mitra. radio-artist Birendcakrishna Bhadra. 


In our Vidyamandira family we deeply mourn the death of Prof. Rabin Sur, 
ex-teacher in Bio-Science, Narsingh Nayak. night-guard and Jaydev Bera, a bostel- 
employee. 


The loss of Rev. Swami Tapasyananda. Vice-president of R. K. Math & 
Mission and Swami Kalyaneswarananda of the Saradapitha sadden us very much. 
May all their souls rest in peace. 


Gratitude and Thanks 


Finally we erpress our deepest regards and thanks to Swami Medhasanandaji 
and Swami Sarvaganandaj, Prof. Susanta Basu and our ex-student Sri Sankar 
Prasad Ghosh, for their invaluable help at different stages of the publication of the 
magazine And many many more persons and organizations who have helped to 
make the Vidyamandira what it is today also receives our sincere thanks. 
Their selfless service and dedication deserve special mention. May Sri 
Ramakrishna, the Holy Mother Sarada Devi and Swami Vivekananda bless us 
always 
—Report prepared by the following students of the Vidyamandira : 

Amitava Basa, 3rd Year B. A. Hons. Bhaskarjyot! Bers. 3rd Year B. A. Hons 
Strsendu Pramanik 3rd Year B. A. Hons.: Manas Mekberjee, 2nd Year B. A. Hons. 
Sabyssachl Banerjee. 3rd Year B. A. Hons. 
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CHRONOLOGY OF IMPORTANT EVENTS OF THE VIDYAMANDIRA 


23.3.1939 
3.1.1940 
1940 


47.1941 


29.1.1942 


1945 
1945 - 1946 
1946 
15.8.1947 


1949 
15.12.1953 


20.1.1957] 
28.1.1957] 


Meeting of the Ramakrishna Mission Governing Body held at Betur 
Math resolved to set-up the ‘Ramakrishna Mission Vidyamandira’. 
Foundation stone laid by the President of the Ramakrishna Order 
Stimat Swami Virajanandaji Maharaj. 

Foundation of the East Hostel (Now Sree Bhawan). 

Inauguration of the Vidgamandira as an Intermediate Arts College by 
the Vice-President of the Ramakrishna Order, Srimat Swami Achala- 
nandaji Maharaj. 

First Meeting of the Governing Body of the Vidyamandira held in the 
Vidyamandira premises under the chairmanship of Srimac Swami 
Dayanandaji Maharaj (Swami Nirvedanandaji was the President of the 
Gaverning Body). 

Inauguration of the West Hostel (Now Vidya Bhawan). 

Introduction of the Commerce Stream. 

Introduction of Intermediate Science Course. 

Uníurling of National tricolour by the Vice-President of the 
Ramakrishna Order Srimat Swami Sankaranandaji Maharaj amid great 
enthusiasm on the occasion of the Independence Day Celebration. 
First printed 'Vidyamandira Patrika’ published. 

Foundation stone of the proposed Gymnasium (Vikas Bhawan) laid by 
the Vice-President of the Ramakrishna Order Srimat Swami 
Visuddhanandaji Maharaj. 


Week-long Centenary Celebration of the Calcutta University observed. 

The newly constructed Gymnasium (now Vikas Bhawan) was dedicated 
by the then General Secretary of the Ramakrishna Order Srimat 
Swami Madhevanandaji Maharaj on this occasion. 
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1959 
1960 


8.10.1961 
5.10.1961 


1962 
1962 
1963 
17.1.1963 


25.12.1963 
27.12.1963 


1964 
16.12.1964 


1965 —1966 
4.7.1966 


28.12.1966 
1.1.1967 


1966 —1967 
1969 
1970 -1971 


11.5.1971 


1975 -1976 


79.1977 
22.1.1978 
1978 
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N. C. C. introduced. 
Vidyamandira upgraded into B.A./B.Sc. Honours College. 


Birth Centenary of Rabindra Nath Tagore celebrated. 
Vinay Bhawan (the then South Hostel) Inaugurated. 

Hobby House built. 

Vivek Bhawan Inaugurated by Srimat Swami Shantanandaji. 


Inauguration of the Virajananda Vijnana Bhawan (Physics Dept.) by 
the Vice-President of the Ramakrishna Order  Srimat Swami 
Yatishwaranandaji Maharaj. 


Celebration of Swami Vivekananda's Birth Centenary. 

Inauguration of the Visuddhananda Vijnana Bhawan, 

Demise of the founder Secretary Srimat Swami Vimuktanandaji 
Maharaj. 

B. A., B. Sc. Pass Course Introduced. 


Inauguration of the Silver Jubilee Celebration by the President of the 
Ramakrishna Order Srimat Swami Vireshwaranandaji Maharaj. 


Silver Jubilee Celebration function (Reunion of Ex-students' held). 
Pre-University Arts Course introduced. 

Teachers' Council Formed. 

N.SSS. Introduced. 

Demise of the Founder Principal, Srimat Swami  Tejasanandaji 
Maharaj. 

(Terms of the working days of the founder Principal Srimat Swami 
Tejasanandaji Maharaj: 15.5.1941 to 30.6.1947 and 1.11.1951 to 
9.4.1968). 


College Science Improvement programme (COSIP) and College 
Humanities and Social Sciences Improvement Programme (COHSSIP) 
of the U. G. C. introduced. 


Workshop on the effective use of the existing B.A./B.Sc. syllabi. 
‘Workshop on the evaluation system in Undergraduate Colleges, 
Introduction of the Higher Secondary Course. 
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1980 


Jan.. 1981 
4.7.1981 


128.1981 
1984 
3.2.1984 


24.3.1984 


1985 


12.1.1985 


24.1.1986 
4.3.1987 


24.3.1987 


4.7.1987 


1987 
Dec., 1987 
27.3.1988 


28.3.1989 


APPENDIX—I 

Swami Tejasananda Memorial Committee constituted. 

Swami Tejasananda Memorial Lecture inaugurated. 

Installation of stand-by Power Generator in the College. 

OiLpainting of Swami Tejasanandaji was unveiled by Swami 
Dhyanatmanandaji Maharaj. 

Inauguration of Language Laboratory. 

Introduction of Departmental Libraries. 

Special Lecture on "The Study of Vivekananda and Rabindranath in 
Russia' by Dr. Daniltchuk, Professor of Bengali. Moscow University. 
Day-long seminar on different aspects of Marrism on the occasion of 
the death centenary of Karl Marx attended by eminent tcachers of 
different colleges. 

Weekly Seminar lecture (organised by the Vidyamandira Seminar 
Sub-Committee) introduced. 


Students of the Vidyamandira participate in the first National Youth 
Day Celebration held at Belur Marb. 


Students’ Day introduced. 


Students of the Vidyamandira take out a procession from 
Dakshineshwat to Belur Math on the occasion of 150th Birth 
Anniversary of Sri Ramakrishna Dev and Centenary of the Rama- 
krishna Order. 


Registration of the Ramakrishna Mission Vidyamandira Alumni 
Association. 


Inauguration of the New Library cum-Reading Room by Prof. Ashin 
Dasgupta. the then Director of National Library. 


Internal Telephone (P. A. X.) network installed. 
Seminar on ‘Freedom Movement in India’. 


Inter Institutional Cultural Competitions held in Vidyamandira on the 
occasion of 125rh Birth Anniversary of Swami Vivekananda. 


First Special Endowment Lecrure in memory of Ambica Charan 
Sarkar and Jadunath Majumder delivered by Dr. Mabanambrata 
Brahmacberij. This Endowment Fund was created by the eminent 
philosopher late Dr. Mahendra Nath Sarkar. 
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6.9.1989 Inauguration of the Computer Unit and Departmental Cubicles by the 
Secretary of the Vidyamandira Srimat Swami Smarananandaji 
Maharaj. 


4.7.1990 Foundation stone of the proposed Auditorium cf the Vidyamandira 
laid by the President of the Ramakrishna Order Srimat Swami 
Bhutesbanandaji Maharaj. 


4.7.1991 Inauguration of the Golden Jubilee Celebration and the New Hostel 
Building ‘Sraddha Bhawan’ by most revered Srimat Swami Bhutesha- 
nandaji Maharaj, President. Ramakrishna Math and Mission. 
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STATISTICS REGARDING RESULTS AT THE VARIOUS 
EXAMINATIONS, STARTING FROM THE FIRST SESSION, 








(1941—1943 ) 
Sessions Name of Exam. Percentage of Pass 
1941-43 LA. 85% 
194244 LA. 91% 
194345 LA. 100% 
194446 LA. 80% 
194547 LA. 100% 
1946-48 LAJLSe. 90% 
194749 LAS. 90% 
1948.50 LA.JLSc. TM 
3949.51 LA./LSc. 84% 
1950.52 LA./LSc. TX 
1951-53 LAJLS. 92x. 
1952-54 8415০ 99x 
1953-55 LA./L.Sc. 98% 
1954-56 LAJLSc. 100x 
195557 LAJLSc. 94x 
1956-58 LA.JLSc. 98x 


Positions Obtained 


10th 


7th in LA. 
7th inLA. 
4th, 9th, 10th in LA. 


llth, I2tb, 17th in LSc. 
6ib. 12th in LA. 


llth, 12rb, 15th in LSc. 
6th, 17th in LA. 


Bth in Sc. 
3rd, 4th in L&. 20th in LA. 


Btb in LA. 
3rd in LSe 
2nd. 8th in LA. 
3rd. Btb. 10th in LA 
Ist, 4th, Sth, 6th in LA. 


Ist, 2nd, 3rd, 4th, 5tb, 8th, 
in LA. 3rd in LSc. 


lst, 3rd, 7th in LA. 
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Sessions Name of Exam. Percentage of Pass © Positions Obtained 
1957-59 LAS. 100% 3rd, 9th, 10th in LSc. 
Ist, 2nd. 3rd, Sth, 
10th in LA. 
1958.60 LA. LS. 100% Ist, 4th. 6th, 9th in LA. 
1959.61 LA./LSc. 9x Ast. 2nd. 4th. 6th, 
9th, 10th in LA. 
1960-63 B.AJBSc. B2X 2nd. 8th in Chemistry (Hons) 
2nd in Sanskrit (Hons) 
3rd in Mathematics (Honsi 
1961-64 B.A/B Sc. 86% 
1962-65 B.A./B.Sc. 99x 
1963-66 B.A./BSc. 87% 
1964.67 BA,/BSc. 7x 
1965-68 B.A./B.Sc. 93x 
1966-67 P.U. 100% 
1966-69 B.A./B.Sc. 88% 
1967-70 B.A./B.Sc. 67% 
1968-7) B.A./B.Sc. 100% 
1969-72 B.A./BSc. 100% 
1970-73 B.A./B.Sc. 99x 
1971-74 BA./BSc. 92% 
197275 B.A./BSc. 94x 
1973-76 B.A./B.Sc. as% 
197477 BA./B.Sc. 98% 
1975-76 RA JB.S. 99% 
1976-79 B.A./BSc. 99% 6th. 9th in Chemistry (Hons) 
9tb in Physics (Hone) 
1977-80 B.A./B.Sc. 100% 
197881 BA/BSc 95% 
1979.82 B.A./B.Sc. 88x. 
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Sessions Name of Exam. Percentage of Pass Positions Obtained 

1980-83 B.A.IB.Sc. 91x 2nd. 3rd. 4th in 
Chemistry (Hons) 

1981.84 B.A./B.Sc. 100% 

1982.85 B.A JB Sc. 100% 

198386 B.A./B.Sc. 100% 1st in Matbematics (Hons) 

1984.87 B.AJBSc. 100% 

1985.88 B.A./B.Sc. 96x 4tb, 8th, 10th in 
Chemistry í Hons ! 

2nd in Mathematics ‘Hons! 

1986-89 B.A./B.Sc. 94% 9th in Chemistry Hons) 

1987-90 B.A./B.Sc. 91x 

1988-91 B.A/BSc. 975 2nd. Sth in 


Mathematics (Hons) 
Higher Secondary Sessions 


1978-60 HS. 100% 
1979.81 HS. 100% 
1980.82 HS 100% 
1981-83 HS. 100% 
1982-84 HS. 100% Leh in H.S, Exam. 
1983-85 HS 100% 
1984-86 HS. 100% 
1985-87 HS. 100% 
1986-88 HS 100% 
1987-89 Hs. 99% 
1988.90 HS. 9ox 13th in HS. Exam. 


1989.91 HS 100% 19th in H.S. Exam. 
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THE FIRST MANAGING COMMITTEE OF THE VIDYAMANDIRA 


Swami Nirvedananda, President 
Swami Vireswarananda 

Swami Atmabodhananda 
Swami Amriteswarananda 
Swami Pabitrananda 

Swami Saradeswarananda 
Swami Vimuktananda. Secretary 
Swami Tejasananda. Principal 


puana unre 


NAMES OF SECRETARIES 


Swami Vimuktananda (4.7.1941 —29.9 19641 
Swami Abjajananda (22.11.64— 23.6.1969) 

Swami Vitasokananda (30.6.1969— 12.5 1970) 
Swami Suddhasattwananda (13.5.1970— 9.6.1973) 
Swami Kshamananda (10.6.1973—29.3.1974) 
Swami Swananda (6.5.1974—18.3.1976) 

Swami Smaranananda (19.3.1976—8.12.1991) 
Swami Gautamananda ( 9.12.1991 — ) 


০০৯৭০৮৮৯০০৯ 


CHAIRMEN OF THE SIKSHA PARISHAD 
(GOVERNING BODY) 


Swami Nirvedananda (1949—1959) 
Swami Saswatananda (1960 —1964) 
Swami Sanrashananda (1964—1973) 
Swami Ksilashananda (1973—1976) 
Swami Lokeswarananda (1976—1986) 
Swami Nirjarananda (1986— ) 
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NAMES OF PRINCIPALS 


Swami Tejasananda (1941—1947 and 1951—1968) 
Brahmachari Jyotiemaychaitanya (1947—1951) 

Swami Prabhananda (1968—1970) 

Swami Shivamayananda (1970—1972 and 1974—1980) 
Swami Shantarupananda (1972—1974) 

Swami Medhasananda (1980— ) 


avyronr 


VICE-PRINCIPALS SINCE THE CREATION OF THE POST IN 1963 


1. Swami Gokulananda 
2. Brahmachari Pareshchaitanya 
Later Swami Shivamayananda 
3. Brahmachari Basudevchaitanya 
Later Swami Shantarupananda 
4. Brabmachari Janardanchaitanya 
Later Swami Medhasananda 
5 Brahmachari Divyachaitanya 
Later Swawi Divyananda 
6. Brahmachari Buddhacbaitanya 
Later Swami Atmapriyananda 


SECRETARIES OF TEACHERS’ COUNCIL 


Sti Sunanda Sanyal (1969—1970) 

Sti Amiyabhusan Roy (1970—1971) 

Sri Ajoy Kumar Mukhopadhayay (1971—1973) 

Sri Susanta Basu (1973—1974) 

Sri Atri Kumar Chatterjee (1974—1976) 

Sri Gopal Chandra Pal (1976—1977) 

Sri Sudhangsu Moitra (1977—1978) 

Sri Nityaniranjan Kundu (1978—1979. 1989— ) 

Sri Pinakiprosad Bhattacharyya (1979—1981, 1987— 1988) 
Sri Mohitosh Biswas (1982—1983) 


11. Sri Mrinmoy Bhattacharyya 
Sri Gouranga Chakraborty Ji. Secretary 


12 Sri Tarun Kumar Banerjee (1984—1985) 
13. SriSamaresh Mukherjee (1985—1986) 

14. Sci Mrinal Kanti Chakrabarty (1986—1987) 
15. Sti Rashbehari Sahoo 1983—1989) 
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FIRST TEACHING FACULTY OF THE VIDYAMANDIRA 


Swami Tejasananda, Principal 
Swami Dhyanacmananda 

Sci Prabhat Kumar Seth 

Sti Bhabanisankar Chowdhury 
Sri Subimal Kumar Mukherjee 
Sri Dinesh Chandra Guha 

Sri Subodh Chandra Roychowdhury 
Sti Phanigopal Chatterjee 

Sti Makhanlal Mukherjee 

Sri Tarit Kumar Mukherjee 
Sri Anil Kumar Mukherjee 
Sti Gobinda Chandra Deb 

Sri Bankim Chandra Dutta 


FIRST GROUP OF STUDENTS ( ADMITTED IN 1941 ) 


Sti Ashoke Krishna Banerjee 
Sri Keshab Chandra Mukherjee 
Sri Narayan Chandra Bhowmik 
Sri Rabindeanath Mukherjee 
Sri Jagadish Chandra Das 

Sri Narayan Chandra Ghosh 
Sri Ganesh Chandra Mondal 
Sri Sankariprosad Das Ghosh 
Sri Satyanarayan Ghosh 

Sri Sachchidananda Dhar 

Sri Sanjoy Kumar Biswas 

Sri Rabindranath Basu 

Sri Sukumar Kulavi 

Sri Barenya Kumar Saha Roy 
Sri Aswini Kumar Ghosh 
Sri Phanibhusan Chakraborty 
Sri Nanigopal Dutta 

Sri Keishnapada Maji 

Sri Udayanath Mallik 

Sri Paritosh Guhathakurta 
Sri Nachiketa Mukherjee 

Sri Subodhnarayan Sinha 
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Sri Himangshuranjan Bhattacharyyay 


- Sri Amulya Kumar Mandal 


Sri Sachindra Kumar Chakraborty 
Sri Sunil Kumar Chatterjee 


HONORARY TEACHERS 


Sri Ladlimohan Mitra 

Sri Bankim Chandra Dutta 
Sri Gobinda Chandra Deb 
Sti Probhat Kumar Seth 

Sri Santosh Kumar Das 

Sti Samir Ranjan Majumder 
Sri Bani Kanta Banerjee 
Sri Kshirode Mohan Sen 
Sri S. Rangachari 

Sri Promode Chandra Sen 
Sri Aswini Kumar Lahiri 
Dr. N. C. Sengupta 

Sri Jyotirmoy Chatterjee 
Sti Amiya Kumar Bose 

Dr. Robin Sur 

Sri Pranab Kumar Banerjee 
Sti Sudarshan Bhattacharyyay 
Dr. Ashok Kumar Agarwal 


PAST AND PRESENT 


APPENDIX—IV 


TEACHING STAFF 
( Including Pari Time ) 


Swami Medhasananda, Principal Matbemstics 


Swami Atmapriyananda, Vice-Principal Prof. Sachindra Kumar Bakshi. 


Head of the Dept. 


Prof. Tarun Kumar Banerjee = 
Prof. Mrinal Kanti Chakravarty Swami Sarvagananda 
Prof. Jogajivan Ray Prof. Ashok Kumar Agarwal 
Prof. Rabindra Nath Dhara Swami Ishtarupananda 
Prof. Amitabha Bagchi 
Prof. Atanu Bhattacharyya Eoglish 
Prof. Satyabrata Ray Prof. Sunanda Sanyal, Head of she Dept. 
Prof. Ambikesh Mahapatra Prof. Sudhansu Mohan Moitra 
Prof. Karna Roy Prof. Amarendra Nath Bardhan 
Prot. Kiran Sashi Dey Prof. Samarendra Nath Bardhan 
Prof. Subrata Roy Choudhury 
Physics Prof. Susanta Roy 

Prof. Gouranga Chakravarty. 

Head of the Dept. Bengali 
Prof. Jagadish Chandra Pal Prof. Mobitosh Biswas. Head of the Dept 
Prof. Debamoy Banerjee Prot: Sissies Kiser Ba 
Prof. Arun Sankar Chatterjee £ ma 
Prof. Dipak Ghosh 
Prof, Cbandramadhab Pal Sasak 
Prof. Basudev Ghosh Prof. Tarapada Chattopadbyayay. 
Prof. Madan Mohon Majumder Head of the Dept. 


Chemistry 


|. Murarimohon Lahiri, 
Head of the Dept. 


Prof. T. K. Jayraman 


Prof. Samaresh Mukherjee 
Prof. Mohanlal Singha Ray 
Prof. Swapan Kumar Chakravarty 
Prof. Kartick Chandra Pal 


Prof. Biswanath Bhattacharyyay 
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History 


Prof. Upendranarayan Chakraborty. 
Head of the Dept. 
Prof. Nityaniranjan Kundu 
Prof. Soumyajyo:i Chakraborty 
Prof. Prabir Bhatracharyyay 


Economics 


Prof. Mrinmoy Bhattachatyyay. 
Head of the Dept. 
Prof. Sujit Kumar Ghosh 
Prof. Rashbehari Sahu 
Prof. Tapan Kumar Ghosh 
Prof. Sudipta Mukherjee 


Political Sclence 


Prof. Ajoy Kumar Mukherjee, 
Head of the Dept. 
Prof. Niranjan Bhuinya 
Prot. Pinaki Prasad Bhattacharyyay 
Prot. Jatisankat Chattopadhyyay 
Prof. Satyam Chakravarty 


Philosophy 


Ptof. Sailendra Nath Ghose. 
Head of the Dept. 
Prof. Tapas Mukhopadhyay 
Prof. Sunil Roy 
Prof. Asim Kumar Chowdhury 
Prof. Sandip Nandi 


Bio-Sclences 


Prof. Asit Kumar Sardar. 
Head of the Dept. 
Prof. Pranab Kumar Banerjee 


Statistics 


Prof. Nachiketa Chattopadhyyay. 

Head of the Dept. 
Swami Sarvagananda 
Swami Ishtarupananda 
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NON-TEACHING STAFF 


Office 


Swami Sarvagananda. Superintendent 

Sri Chira Ranjan Guha. Head Clerk 

Sri Amiya Kumar Roy, Cashier 

Sri Ramendra Chandra Bhattacharyyay. 
Accountant 

Sti Punyabrata Brahma, Clerk-cum-typist 

Sri Amar Nath Ghosh, Clerk-cum-typist 

Sti Chittaranjan Das. Office Attendant. 

Sri Ratan Chandra Bera, Office Attendant 

Sri Maniklal Sarkar, Office Attendant 


Library 


Sri Ramit Basu, Librarian 

Sri Asish Chatterjee, Asst. Librarian 

Sri Hatipada Maity, Library Assistant 

Sri Tribhanga Maity. Library Attendant 
Sri Jagannath Chatterjee, Library Attendant 
Sri Panchanan Mukherjee, Office Attendant 


Chemistry 


Sri Usharanjan Sengupta, 

Laboratory instructor 
Sri Rabindra Nath Banerjee, 

Laboratory Instructor 
Sri Axdhendu Sekhar Bag, Store-keeper 
Sri Santi Ram Ghosh. Laboratory Attendant 


Sri Phani Bhusan Roy. 

Laboratory Attendant 
Sri Amulya Kumar Das, 

Laboratory Attendant 
Sti Pranesh Sarkar, Laboratory Attendant 


Physics 
Sri Anup Kumar Roy, 
Laboratory Instructor 
Sri Swadhinata Pradhan, 
Instrument. Keeper 
Sri Gokul Chandra Banik. 
Laboratory Attendant 
Sri Swapan Kumar Roy, 
Laboratory Attendant 
Sri Kanailal Bhakta, Laboratory Attendent 
Sri Pradip Kumar Jana, 
Laboratory Attendant 


Blo-Sciences 


Sti Amal Chakravarty, 

Laboratory Attendant 
Sti Sushil Chandra Kole, 

Laboratory Attendant 


Other Staf 


Sri Somnath Dakua. Darwan 
Sri Mangal Mallik, Sweeper 
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HOSTEL MONASTIC STAFF 


Swami Kalikatmananda. Swami [shtarupananda. 
Hostel Office Superintendent Hostel Superintendent 
Swami Sekharananda. Brahmachari Nischayachaitanya 
Hostel Superintendent Hostel Superintendent 
Swami Achyutatmananda Brahmachari Anapekshachaitanya 
Hostel Superintendent Hostel Superintendent 


Swami Viswadbipananda, Mess-in Charge 


HOSTEL STAFF 
( Permanent and Temporary ) 
Kalipada Maity Sanjoy Bera 
Lakshman Mandal Sadbanananda Maity 
Dinabandhu Barik Dilip Sarker 


Buchan Routh 
Satyabadi Panda 
Ramnarayan Mishra 
Parimal Chatterjee 
Amal Mandal 
Gurupada Santra 
Tulsi Brahma 
Pankaj Karan 
Gurupada Maity 
Khagen Matia 
Ganesh Chowdhury 
Subrata Bera 
Jugal Mandal 

Saroj Maity 
Goutam Roy 
Achintya Pramanik 
Dhiren Kar 


Mriganka Bera 
Ashoke Jana 

Sunil Bera 

Babulal Mallik 
Ashoketaru Koley 
Patrashi Ganguli 
Sachindranath Mondal 
Dinabandhu Sarker 
Rampada Gayen 
Shyamapada Banerjee 
Biren Murmu 

Tapas Mandal 

Sanat Roy 
Benucharan Das 
Madhab Patra 

Hari Nayek 

Mantu Bera 
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GOLDEN JUBILEE CELEBRATION COMMITTEE 


President : 
Swami Smaranananda 
Later on Swami Gautamananda 


Secretary 

Swami Medhasananda 
Assistant Secretary 
Swami Atmaptiyananda 
Sri Chandranath De 
Treasurer : 

Swami Sanatanananda 
Members : 

Swami Dhyaneshananda 
Swami Sarvagananda 
Swami Satyadevananda 


Swami Achyuratmananda 
Brahmachari Sureshachaitanya 
Prof. Dwijendralal Sarkar 
Prof. Tarun Kumar Mitra 
Prof. Nityaniranjan Kundu 
Prof. Susanta Basu 

Prof. Ajay Kumar Mukherjee 
Prof. Sudhansu Moitra 

Prof. Tapan Kumar Ghosh 
Prof. Amarendranath Bardhan 

Sti Nachiketa Bharadwaj 

Dr. Sachchidananda Dhar 

Prof. Biswanath Das 

Sri Chiraranjan Guha 

Dr. Biswanath Ghosh 


GOLDEN JUBILEE CELEBRATION SUB-COMMITTEE 


Programme 
Chairman : 
Swami Smaranananda 


Convener 
Prof. Tapan Ghosh 


Members : 


Swami Dhyaneshananda 
Swami Sarvagananda 
Swami Vimalatmananda 
Sri Nachiketa Bharadwaj 
Prof. Nityaniranjan Kundu 
Prof. Biswanath Das 

Prof. Tarun Mitra 
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Printing & Pobticatlon 
Chairman : 
Sri Nachiketa Bharadwaj 
Convener : 
Prof. Susanta Basu 
Members : 
Swami Smaranananda 
Swami Sarvagananda 
Prof. Sunanda Sanyal 
Prof. Sudhangsu Moitra 
Prof. Biswanath Bhartacharyyay 
Prof. Mohitosh Biswas 
Prof. Dipak Ghosh 
Dr. Sachchidananda Dhar 
Prof. Biswanath Das 


Exhibition 


Chairman 
Swami Dhyaneshananda 


Convener 
Swami Atmapriyananda 


Members : 

Swami Sanatanananda 

Swami Sasankananda 

Swami Natendrananda 
Brahmachari Sureshachaitanya 
Prof. Sachindranath Bakshi 
Prof. Murari Mohan Lahiri 
Prof. Gouranga Chakravarty 
Prof. Ajoy Kumar Mukherjee 
Prof. Prabir Bháttacharyyay 
Prol. Asit Sardar 

Sri Ushararjan Sengupta 

Sri Anup Roy 


Finance 
Chairman : 
Swami Sanatanananda 
Convener 


Prof. Nityaniranjan Kundu 
Members ; 

Swami Smaranananda 

Sri Dyanabrata Haldar 
Prof. Swapan Chakravarty 
Sri Sudeb Bose 

Sri Praney Sur 


Caltaral Programme 
Chairman ; 
Sri Pradip Ghosh 
Convener : 
Prof. Sudhangsu Moitra 


APPENDIX—V 


Members : 

Swami Sarvagananda 

Prof. Ajoy Kumar Mukherjee 
Prof. Susanta Basu 

Prot. Tapan Ghosh 

Sti Snehatosh Majumder 

Sri Bhabatesh Dutta 

Dr. Biswanath Ghosh 


Semimar & Workshop 
Chairman : 
Dr. Sachchidananda Dhar 
Convener 
Prof. Ajoy Mukherjee 
Members : 
Swami Divyananda 
Prot Mrinmay Bhattacharyyay 
Prof. Sujit Ghosh 
Prof. Prabir Bhattacharyyay 
Prof. B. R. Nag 
Dr. Amiya Hati 
Prof. Susanta Chakravarty 
Sri Shibsankar Chakravarty 


Publicity 





Chairman : 

Sti Dhyanabrata Halder 
Convener : 

Prof. Amarendra Nath Bardhan 
Members 

Sri Saral Dev 

Dr. Shyamapada De 

Sri Sibsankar Chakravarty 
Sri Kalyan Basu 

‘Sri Balai Modak 

Dr. Sisir Kar 

‘Sri Ramit Basu 

Sri Ashis Chatterjee 


Food & Accommodation 
Chairman : 
Swami Kalikatmananda 
Convener : 
Swami Achyutatmananda 
Members : 


Swami Dhyaneshananda 

Swami Ishtarupananda 

Swami Viswadhipananda 
Brahmachati Nischayachaitenya 
Brahmachari Sanjiban 
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Sri Chiraranjan Guba 

Sri Haripada Maity 
Decoration. 

Chairman ; 

Swami Dhyaneshananda 

Convener : 

Swami Sarvagananda 

Members : 

Swami Atmamayananda 

Sri Nimai Sanyal 

Sri Muktiram Maity 

Sti Santanu Das 
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